এরিপিসিরারানর 


রর হিন্দুধর্ম ও সয/জের যুখপত্র। 
1৯০, 9) ৩: 
| জন্মভূমি। ূ 


_সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমানোচনী। 


রী 






৯ 





১৩২ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২* সালের চৈত্র মাস সর রর 2 না 
সি র ঘ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ। - চিত ূ 
নন কলিকাঁতা_হাটখোলা দত্তবাটা, ৩৯ নং মাণিক বন্ধুর ঘাট ছ্রীট, 
॥ জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে 

সন্বাধিকারী_্রীনরেক্্রনাথ দত ত্রাদার্স দ্বারা 
প্রকাশিত। 


£2757৮8০0, ৮% 2. 70৮ 
866175 এ], $1010171 191558, 
৪9. 79010] 1305918091৮ 99:০০৮. 
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সবজ্বস্ক্ষঙগী ॥ 


১৩২০ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
অঅ 
*১। অন্প্রাসন শ্ীযু্ত বিপ্রদাঁস মুখোপাধ্যায় ৮৯ 
২। অতীত স্থৃতি ৩৪১. 
৩। অধ্যাপক জ্গদীশচন্্র - ৪০৫ 
আ. 
$। আর্সি যাই শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৭৭ 
৫1 আত্মতত্যা £ বরদাকান্ত ঘোধবর্ণ ৩৬৯ 
৬1 আননময়ী % বরদাকাস্ত ঘোষবর্খুণঃ ২২২ 
"৭1 আশাৰটে ৯» অদ্বিকাচরণ গুপ্ত পু ৬ 
৮1 আহার ভাক্তার ,» প্রিক্ষনাথ নন্দী ১৮৮ 


৯। আযুর্েদ ও ম্যালেরিয়া ডাক্তার প্রীযুক্ত হুরেন্নাথ গোস্বামী বি, 
এ» এল, এম, এস ২৪৯, ২৮১ ত২প্রার্তরও 


ই 


:৯০। ইহলোক ও পরলোক শরীয়ত রামসহায় কাব্যতীর্ঘ ২, 
১১। ইঙ্গিত » জীবেক্রকুমার দত্ত ৩১৯ 


5০ 


2০4০০০০৯৮০০ 
ড 
১২) উব। ও বানিনী যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন ২৬৩, ২৭৮, ৩৩৭, ২৮৫ 
ঞ 
বটি 
3৩। এ্রতিহাসিক প্রমান : '- শ্রীযুক্ত অদ্বিকাচরণ গুপ্ত ৩২৯ 
শ্ঙি 
ক , 
১৪1. করন; শ্রীযুক্ত বিনোদপ্হারী গুপ্ত ৯৪১৪ 
১৫1 কমল ,৮ নারায়ণচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 
রি ৭৫, ১১৭, ১৫৭১ ১৯৪, ২৪৩, ৩৭১৭ ৩৯৩, 9 ১৮ 
৯।- কাশীবারাণনী ১, ললি গচন্্র মিত্র এম,এ, ২৩৬ 
২৭ কুত ইয়ংবিস্ষ্িঃ ডাক্তার * জুদেন্জ্রনাথ গোস্বামী বি, এ» এল, এম এস, 
১৮। কাঁলের কৰি »১ অদ্বিকাচরণ গুপ্ত ২২৭ 
৯৯7 কার্ভন »২. বগলাকুমার দে বি, এ * ২২৮ 
বা কৃতার্থতা ব' কৃতকাধ্যতা।  %. চন্্রকিশোর রায় গুণসাগক্র ২৩৩ 
২১। কাহার কুমাগী রা শপ ৪২৩ 
গ 
২২। গান্ন শ্বীযুক বিহারা'লীল সরকার ১৪৩ 
হস্থ্াক মু্ীতাগার্জ ৮ দেবকণ্ঠ বাগচী ৩৬ 
২৪। গুরুক্তোত্রম্‌ স্বর্গীয় হরচরণ তর্কচুড়ীমণি বিরচিত ৯৫ 
২৫1 গীতোক্তধর্মম ্তরীযুক্ত নিতাইটাদ শীল 


২৬, ৫৭, ১৪, ১৮৫,-২৭৯॥ ৯৯৭ ৩৩৩ 
২৬) গিরিশচন্্েই উপস্থিত রচনাশক্তি » অবিপ্াশচন্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯৩ 
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২৭। -চাদমালা ীযুক্ত রাধানাথ মিত্র ১৫ 
২২৮1 চুড়াকরণ ৮. বিপ্রদাস সুখোপাধ্যাকর ৭৯ 

হন। ছিস্তা » কালীকুমীর চট্টোপাধ্যায় ২৭৩ 

জ 

৩৯1 জলচিকিৎন! কবিরাজ শ্রীধুক্ত আশুতৌব ধ্বস্তরী ২১৫ 
*৩১। জন্ম সঙ্গীতাচাধ্য *% দেবকণ্ঠ বাগডী ১৪২. 

৩২। এেস্সভূমির একবিংশতি বর্ষ ০৪ ১ 

৩৩1 জামাই যষটী %  পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বি, পু, ৪৯ 

৩৪7 জীবন-ধর্্ম দিন *. অবোরনাথ শাস্ত্রী সারশ্বত স্ব ৯১ 

ত.- 


৩৫। তত্থু্তা ঝ ভাবো ন্সংদ কবিরাজ শ্রধুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিরত্ব ঙ 


র্‌ 
-৩৬। ছূরগাষ্টক শ্রীযুক্ত" অস্থিকীচরণ গুপ্ত ২৪ 
৩৭। দেবীতত্ব_ *%  মহেন্দ্রনাথ কাব্য সাংখাতীর্থ ১৬১ 
৩৮1 দ্বিজেন প্রসঙ্গ ৮ প্রসাদদাস গোস্বামী ২৪১ 
ন্‌ রি 
৩৯1 নাঁড়ীবিজ্ঞান কবিরাজ শ্রীযুক্ত অস্ৃতলাল গুপ্ত কবিরদ্ক ৩৯ 
৪৯1 নৈরাম্ত *. বগলাকুমার দে বি, এ, ১৪২ 
প 
৪১7 পাপ ও পুণ্য ্রীধুক্ত অদ্বিকাচরণ গুপ্ত ৩৯ 
8২ পাপি্ণ » অধ্িকাচরণ গুণ ১২১ 
৪০। প্রতিফল ঈ্ রামসহায় কাঁব্যতীর্ঘ ১৩৭ 


8৫) প্রার্থনা « কালীপ্রসন্ন পাইন: . ৩২ 


৪ 
-৪৭। 
৪৮ 


৪৯1 
৫*ন 


, ৫১০ 


:৫২। 


৫৩1 
৫81. 


38 এক 
14৫1 


টনি 


না 














 প্াধিস্বীকার ১০ ০ 
প্রীণীধিকের জন্মতিথি : **, এত 08 ও ৩৮৪? 
্রণরী যুগল, » কুমুরজজন অলিক বিএ, ৯৯ 

বা 

. বিবাহ ও সমাজ যুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায়... 47. ৩৪৫, 
বিদ্যাসাগর “অধ্যাপক 2» কুগ্ধলাল মাগ এম, এ পু 
বাণীমঙ্গল : :::,-:১:২* হেমেত্দ্রকুমীর রা... ৩৬৮ 
বঙ্গভাাত় বিজ্ঞান চর্চা - বজ্ঞানাচা্থয» পে ৩1 পু জা” , ক. 
বসস্তে সতর্কতা ৩5 ৮ ভিপি এ ৪ রি ৯৪. 
বেদরহ্য.. সপ মাল রর 

০৯ 


+ 


হিনিনতে ই 
ভক্তি-বিশ্াস, 25. যু বরদাকাস্ত ঘোষবর্ঘধঃ , ৯০২, 


তক দেবেভ্রনাথ টার রি ঘবারিকানাথ বিশ্বাস ২১৩১ ৪২৬, 





মাধুরী... কবিরাজ: "রী বরদাস্ত ঘোষবর্শণ কবির: ৩৮৯ 









0.8. 
৫৮) মতিত্রম :. +১::৯০:::,৮  রসময় লাহা 7 ১৪২ 
, ৫৯. মানিক পত্রের,আদুর. ২. *». চত্্কিশোর রার গুণসাগর ০৪ 
৩*1 যুলেভুল ::.. কবিরাজ & -অমৃতলাল ুপ্ত কিবা ৪১ 
১5 মুর্খ বৈদ্য, :+ ১ ট্ুঙিত,? ক: জয়চজ মিনধান্ততুষণ, ৮... ; ৮৪ 
| কি 
কষ ১ 
৬২। ৯এযাগশজি .. ১১. শ্রীয়ুজ রামসহায় কাব্যতী ৪১১» 
ূ ূ ৃ ্ টু এর. 5 
৬৩)  রাজভক্তি আজ গা কাব্যজীধ, ১৪৩ 
৬৪। রবীন্ের সন্গান :.9১: ২. *%৮.:৮4:.5০5 ৩১৭ 





1/০ 





শপ 
৬৫| শব দর্শন যুক্ত অদ্ভিকাচিরণপুপ্ত ৩৫২ 
৯৬ । শ্লীন সঙ্গীত রা সাহেব ৮ হাঁরাণচন্ত্র রক্ষিত ৩৫১ 
-৬৭ শারীরক্ষ হুত্রভাষ্য বিবৃতি » রামসহায় কাঁব্যতীর্থ ৩১৩ 
৬৮ শশ্ধ্বনি ». যতীন্দ্রনাথ দত্ত ৃ ৬* 
৬৯। শব্দবিজ্ঞান কবিরাজ » অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ : ৮১ 
৭» শুলরোগ কবিরাজ » গিরিজাভুষণ রার ১৮২, 
খ১। শুশান »» যতীক্নাথ দত্ত ১১৬ 
৭২. শাঁরদোত্সবং *» কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ২০১ 
৭৩। শারদীয়া মা জগদম্বা কি আনন শ্ীতী ক্ষণপ্রভা ঘোষ ২৭ 
ৃ স্‌ 
5৪। অংসায়াত্মা বিনশ্বতি পণ্ডপ্রবর স্রীযুক্ত জয়চ্্র সি্ধান্ততূষণ ১৩১ 
৭৫1 সম্ম।্জনী » রীাধানাথ মিত্র ৯৭, ১৫৪, ১৭৩ 
৭৬। সময় নির্ণনধ ৮ সাতকড়ি সিদ্ান্ততৃষণ ৮৯ 
৭৭। সমালোচনা ৮০) ১৬০১ ১৯৮, ২৩০১ ২৬০, ৩১২০ ৩৪২, ৩৭৪, ৪০৬ 
এ৮। সতীধর্ঘ্ম *. বরদাকাস্ত ঘোষবর্মণ ৬৮, ১৪৯, ১৮৮ 
৭৯। স্বর্গীয় অবৃভলাল বস্থ ৪১ হি ১১৫ 
৮*। সঙ্গীত & কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় * ২৩৭ 
৮১। স্বর্গবাদিনী জননী » যতীআনাথ দত্ত ২৪ 
৮২ সমালোচনার চাটনি ৮ রামসহাক্স কাঁব্যতীর্ঘ ৪০১ 
২ ৮ 
৮৩। হৈমবতী -.. জীযুক্ত হরেন্দ্নাথ গোস্বামী 
বি, এ, এল, এম, এস ৫২ 
৬ 


৮৪1, ৬কানৌধামে রাষাইনী উপলক্ষে জনৈক হতভাগ্য ১৮৪: 


এরিপিসিরারানর 


রর হিন্দুধর্ম ও সয/জের যুখপত্র। 
1৯০, 9) ৩: 
| জন্মভূমি। ূ 


_সচিত্র-মাসিক-পত্রিকা ও সমানোচনী। 


রী 






৯ 





১৩২ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২* সালের চৈত্র মাস সর রর 2 না 
সি র ঘ্বাদশ সংখ্যা সম্পূর্ণ। - চিত ূ 
নন কলিকাঁতা_হাটখোলা দত্তবাটা, ৩৯ নং মাণিক বন্ধুর ঘাট ছ্রীট, 
॥ জন্মভূমি কার্য্যালয় হইতে 

সন্বাধিকারী_্রীনরেক্্রনাথ দত ত্রাদার্স দ্বারা 
প্রকাশিত। 


£2757৮8০0, ৮% 2. 70৮ 
866175 এ], $1010171 191558, 
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সবজ্বস্ক্ষঙগী ॥ 


১৩২০ সাল। 
বিষয় লেখক পৃষ্ঠা 
অঅ 
*১। অন্প্রাসন শ্ীযু্ত বিপ্রদাঁস মুখোপাধ্যায় ৮৯ 
২। অতীত স্থৃতি ৩৪১. 
৩। অধ্যাপক জ্গদীশচন্্র - ৪০৫ 
আ. 
$। আর্সি যাই শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় ৩৭৭ 
৫1 আত্মতত্যা £ বরদাকান্ত ঘোধবর্ণ ৩৬৯ 
৬1 আননময়ী % বরদাকাস্ত ঘোষবর্খুণঃ ২২২ 
"৭1 আশাৰটে ৯» অদ্বিকাচরণ গুপ্ত পু ৬ 
৮1 আহার ভাক্তার ,» প্রিক্ষনাথ নন্দী ১৮৮ 


৯। আযুর্েদ ও ম্যালেরিয়া ডাক্তার প্রীযুক্ত হুরেন্নাথ গোস্বামী বি, 
এ» এল, এম, এস ২৪৯, ২৮১ ত২প্রার্তরও 


ই 


:৯০। ইহলোক ও পরলোক শরীয়ত রামসহায় কাব্যতীর্ঘ ২, 
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7০ সলিহর 


স্বাজ্িিক্ষস্পভ্রিন্ষা এ ১৬টি 
সপ সাপ 


২১শবর্ধা 7 (১৩২০ সাল, বৈশাখ সম সংখ্যা। 
বাািাাাোাটাটটীসি 
- সির একরিংখতি রম... .০০ 


ছু 
৫, শী 2৬27 নু 
লি জাত ঃ 


খিনি এই বিশাল বিশ্বমগুলে, উচ্চ-নীচ-নির্বিশেষে; সকল দেশের, সকল 
গতির; সকল মন্যকে, রৌদ্র, বৃষ্টি, জল, বাধ, শন্ত, ফল, ষুল, ইত্যাদি 
প্রাধারণের যারতীয় বস্তু সমভাবে দান রুরিতেছেন,_ধাহার প্রসাদ আমরা 
আমাদের জ্ঞানেন্ডিয়'ও কর্মে প্রভৃতির অপূর্ব শজিসমূহ প্রাঞ্ত হইযাছি,নব 
উদ্ধানে “জন্মভূমি” নৰ বর্ষের কার্ধ্যারস্ত-করিবার ৭ পুর্বে-সর্বাগ্রে সেই ব্গীণড- 
পতির শ্রীচরণে আমাদের সহস্র প্রণিপার্ত। 
শ ধন্যবাদ। 

করুণাময়,গৎগিতার কৃপায় আমাদের “জন্মভূমি”. পত্রিকা যথাক্রমে 

বিংপতিব্্ষ অতিক্রম করিয়া একবিংশতিবর্ষে প্রবেশ কনিল। -“ভন্মভূমি”র ঘার| 


১ 
এ পে 


প্রণিপাত। ও ১ 





ন্‌ 
হু জন্মহমি |, ১ম সংখ্যা। 


.্প্পেপ্প্্্্পী সম 


_জন্মতমির যদি কিিংমাত্র উপকার দাধিত হইয়া থাকে, “আমরাই তাহা করিস ছি” 
সেন শ্লাঘা কদাচ আঁম।দের লেখনীর মুখে বহিগ্ত হইরে না) যদ্ধি কিছু 
নুফল ফলিয়া থাকে, তাহী দেই ক্পাময়েরই কৃপা । এই নবদধে তাহার 
ভ্রীপাদপন্মে আমাদের এই প্রার্থনা যে, তীহার প্রসাঁদে বিগত বিংশতিবর্ষকাল 
যেরূপ নির্ধিদ্ধে “জন্মভূমির” কর্তব্য কার্য পরিচালিত হইয়াছে, বর্ষে বর্ষে যেন 
দেই সর্ব্-বিদ্র-বিনাশনের গ্রীচরণকমলাশ্রয়ে সেইরূপে সর্ব্বিপ্ন অতিক্রম .করিয 
কর্তব্য-পথে জগ্রসর হইতে এবং সনাতন হিন্দু-ধর্ম-নীতি প্রচার ও হিপদু সমীজের 
ফল্যাণ-সাধন ত্র পালন করিতে পারি। আমাদের অনুগ্রাহ্ক, গ্রাহক, পাঠক ও 
উৎসাহদতা লেখক মহাশয়ের বিগত: বর্ষে জন্মসূমির অঙ্গরাঁগ বর্দনার্থে যেরূপ. 
উতদাহ ও সাহায্য দান করিয়াছেন, তজ্জপ্ত তাহাদিগকে আমরা হৃদয়ের অন্তন্তল 
হইতে অজস্র ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। 








১৯: 


মানিক পত্রের উপযোগিতা। 
, জগতে যেমন অসংখ্য মানব, তেম্নি অসংখ্য গ্রস্থ। জগতে এত সংগ্রহ 
আছে যে, সমস্ত মানব-জীবনেও তৎদমন্ত অধ্যয়ন করা অসস্তব। সংসারী 
' “মানবের পক্ষে, ভাল ভাল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার অবসর অনেকেরই হয় না। 
_ “মাসিক পত্রে” সংক্ষেপতঃ বহু বিষয় আলোচিত, বহু তত্ব সংগৃহীত, এবং বিবিধ 
বিষয়ের সারাংশ পঙ্কলিভ হয়, বলিয়। মাসিক পত্র পাঠ করিতে জ্ঞানানুরাগী বিষরী 
ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ অনুরাগ, অভিরুচি ও অভিলাষ। “মাশ্িক-পত্র* যথানিয়মে 
পাঠ করিলে, অল্পকাল মধ্যে অনেক বড় বড় গ্রন্থ-পাঠের কার্য হইয়া থাকে। 
সথসম্পাদিত সামরিক পত্র স্থাঘী সাহিত্য, স্ৃতরা" স্থায়ী সামগ্রী। এই নিমিত্ত 
অধ্যয়নদীল ব্যক্রিমাত্রেরই অন্যুন একখানি করিয়া উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র গ্রহণ করা 
কর্তব্য । আমরা এমন কথা বলি না যে আমাদের মাসিক পত্রই উৎকৃষ্ট, প্রত্যেকে 
. আমাদের পত্রিকাই গ্রহণ করুন। বোধ হয়, আমরা সেরূপ সন্থীর্ঘহদর নহি। 
থাঙ্ালায় অনেক সুবিজ্ঞ মাসিক সহযোগী রহিয়াছেন। ধাহার যেখানিতে 
 অভিরুচি, গেইানিই তিনি গ্রহণ করুন। ধিনি দেশের সমস্ত সামরিক পত্রগুলি 
গ্রহণে শক্তিমান এবং মতিমান্‌, তিনি বরই ভাগ্যবান্। “জন্মভূমি” অপর” 
কাহারও স্থান অধিকার করিবে না-.“জন্মভূমি” নিণের স্থান নিজে অধিকার 
করিবে। “জন্মভূমি” পত্রিকার উদ্দেম্ত কি, জন্মভূমি তাহা ক্রমশঃ প্রকাশ 





২১খ বর্ষ। মাসিক পত্রের আদর । ভি 
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করিবে কীরণ, “শনৈঃ পর্কতলজ্ঘনম্”। এ স্থলে একটা কথা! বল! আবশ্তক, 
এতাবৎকাল জন্মভূমি-পত্রিকাকে আমরা! সার্বজনিক করিতে সার্বক্ষণিক চেষ্টা 
করিয়া আদিতেছি। 





মামিক পত্রের আদর । 

প্রাত্যহিক পত্রের জীবন এক দিবস *। সাপ্তাহিক পত্রের জীবন এক 
সপ্তাহ। কিন্ত, মাসিক পত্রের জীবন চিরকাল। প্রাত্যহিক পন্জ প্রতিদিনের 
বার্ভাবহ। সাপ্তাহিক পত্র এক সপ্তাহের বার্ভীবহ। উভয়ই এক এক খানি 
আয্লত 'পত্ু, আকারে প্রকার্মিত। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যান, দৈনিক 
পন্ধ দিনান্তে এবং সাপ্তাহিক পত্র সপ্তাহাস্তে বাস্ু-বিতাড়িত বৃক্ষপত্রবৎ বিক্ষিপ্ত, 
পুরাতন পঞ্জিকাবৎ নিক্ষিপ্ত, এবং অব্যবহাধ্য জী বস্ত্রবৎ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। 
কিন্তু, মাসিন্ পত্র সাধারণ বার্তাবহ নহে, একাধারে বিবিধ ও বহুবিধ জ্ঞান-গর্ত 
বিষয়ে পরিপূরিত এবং গ্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্থৃতরাং, মাসিক পত্র পরিত্যক্ত 
হইবার সামগ্রী নহে_উকষট গ্রন্থের হায়, গৃহিগণের গৃহে গৃহে, চিরদিন চিরস্থাী 
সম্পত্তিরূপে, সযস্থে ও সাদরে, সুরক্ষিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় 
মাসিক পত্রের প্রতি গ্রাহকগণ্র অত্যধিক আদর, এবং বিজ্ঞাপনদাঁতা গণেরও : 
অত্যধিক আগ্রহ। তত্রত্য মাসিক-পত্র-সমূহ একটিবার উদঘাটন করিলেই 
তাহার প্রমাণ ও পরিচয় পাওয়া! যায়। মাসিক পত্র সমুহের বিজ্ঞাপনগুলি 
চিরস্থায়ীরূপে বিদ্ার্জকরে ব্লিয়াই মাসিক পত্রের প্রতি বিজ্ঞাপনদাতাঁগণেরও 
অত্যধিক আদর--সাহিত্য-সম্রাট ্বগগায় বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রীদুখে আমরা) প্রথম এই 
কথাট! শুনিতে পাই। | 

এ স্থলে বলা আবশ্তক যে, প্রাত্যহিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকগণ 
সমাজের প্রর্ত হিতৈষীও পরম বদ্ু-পরার্থে স্বার্থ বিসর্জনকারী ! এক 
একটা হ্চিস্তিত প্রবন্ধ প্রকাঁশ করিতে তাহারা যে সময় ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার 
করেন, দেই সময়ে ও সেইরূপ পরিশ্রমে, তীঁহারা বনু সখ সাহিত্য ও ব্ভ্বিধ রস্থ 
স্থারী সাহিত্যরপে প্রকাশ করিতে পারেন।-_তাই বলি, প্রাতাহিক ও সাপ্তাহিক 
পত্রের সম্পাদকগণ যথার্থই পরার্থে স্বার্থ বিসর্জনকারী! আর একটা কথা-__ 
নানাবিধ বিষয়আন্দৌলনে, তীহাদিগকে সর্বদাই বিপদের মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে 
হয়_২এমন কি, দেশের জন্ত ও দশের জন্য অনেকের বিরাগ ভাঙ্গন হইতে হয়? 
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তন্ময়তা ৰা ভীবোন্মাদ । 

-লেখক,--কবিরাঁজ শ্রীযুক্ত অস্ৃতলাল গুপ্ত কবিরত্ব। _ 

জগৎ ভাঁবময় ৰা জগন্ময় ভাব। . জগতে যে কোন কাঁধ্য এবং যে কোন 
প্রাণী ভাবের অধীন। আহার নিদ্রা, শয়ন ভোজন, ভ্রমণ উপব্শন আমর 
যে কোন কার্ধ্য ভাবাঁবেশে সম্পন্ন করিয়া থাকি, কিন্ত এই ভাঁবপ্রনাহের মধ্যে 
এমন একটি জিনিষ আছে, যাহাতে মানুষকে ভাব্ময় বা পাগল করিয়৷ তুলে, 
তাহাকে তন্ময় ব। ভাঁরোন্মাদ কহে ।. এই তন্মরতা ন্যতীত কোন কার্ধ্য সুচারু- 
রূপে নির্বাহ হয় না বা হুইতেও পারে না। পুখিবীতে মানুষ অসংখ্য, ভাব্ও 
অসংখ্য, এবং প্রত্যেকের প্ররুতি বা স্বভাবও স্বতন্থ।! কেহ আহার প্রিয়, কেহ 
নিদ্রাপ্রিয়, কেহ ধর্শপ্রিয়, কেহ অবন্থ প্রির, এঈরূপ সকলেই স্বতন্ত্র খ্বতন্ত ভালের 
অর্থন। ভাবেই মন্ুব্যত্থের বিকাশ, ভালেই মন্যাত্বের বিনাশ | কিন্তু ষে 
ভাঁবে মনুষ্যত্বের প্কুর্তি বা বিকাশ ঘটে, সেই ভালই শবলন্বনীয়। আহার, নিদ্রা» 
ভয় ও মৈথুন-_ভাব, পঞ্চ ভাব, ইহাতে ননপা্জ লিন করে, সুতরাং এবখিধ 
ভাঁবের বিবৃদ্ধি কদীপি বাঞ্চনীয় নহে তবে স্বাস্থ্য না সমাজরঙ্গার্থ যতটুকুর 
প্রয়োজন, কেবল মাত্র ততটুকু বণধন কণ। উচিত সন্ধা উতা স্মরণ রাখিতে 
হইবে ঘেন কোন প্রকারে ননুষ্যত্থের অপচয় না থটে । আহারেও তন্ময়তার 
প্রয়োজন, কারণ দ্রুত.ভোজনে রস-কৌঁপ হয় না" ভুক্ত ব্য উত্তমরূপে চর্ধিত হয় 
"না, চর্বিত না হওয়াতে ভূক্ত পদার্থের বৃহৎ ৭গুগুলি পক্কাশয় পরিপাক করিত্তে 
গারে না, ফলে লানাবিধ রোগ উৎপর হয়। আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম 
করা! উচিত, কারণ আহারাস্তে শ্রমজজনক কন্ম করিলে, ভূক্তদ্রব্য পক্ষাশয়ে স্থির 
হইতে পাঁরে না, ফলে পরিপাঁকের ব্যাঘাত ঘটে। বাম পাশ্থে শয়ন গুশস্ত, 
কারণ পককাশয বামপার্থে অবস্থিত, বামপার্খে শয়ন করিলে, পরিপাক ভাল হয়। 
যথোচিতন্ধপে ভ্রমণ করা! উচিত, ত্রথণে শরীরের দাহিকা শক্তি বৃদ্ধি পায়, 
ফলে তুত্তদ্রব্য স্থজীণু হয়, এবং তুক্তদ্রব্য সুজীর্ণ হইলে, রক্তবৃদ্ধি হয়, রক্তবুদ্ধি 
হইলে, বল বৃদ্ধি হয, বল বুদ্ধি হইলে স্বাস্থ্য অব্যাহত থাকে। আসন করিয়া 
উপবেশন করিলে, শ্বাসপ্রশ্থাশ ক্রিয়া সভার রূপে নির্বাহ হয়, ফলে শরীরের 
দাহিকা শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে, ফলতঃ যাহাতে অব্যাহত 
থাকে, আহার নিদ্রাদিতে ততটুকু মনঃসংযৌগ করা উচিত । 

ধর্ম, অর্থ, কাঁম, মোক্ষ এই সকল বিষয়েই তন্ময়তার প্রয়োজন, তন্ময়তা 
ব্যতীত ধর্ম-লাভ হয় না। অর্থে তন্ময় হইতে না পারিলে, অর্থ-লাভ হয় মা, 
_ কাম ও মোক্ষে তন্ময় হইতে না পাবিলে, কামনার পুরণ বাঁ মোক্ষ,লাভ হইতে 
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পার না তন্ময়তা ব্যতীত উন্মত্ততা আইসে ন! বা উন্মাদনা ব্যতীতণউশবন্ 
হওয়া যায় না, পরস্ত নিজে উ্মন্ত হইতে না পারিলেও পরকে উন্মন্ত করা 
যায় না। উন্মত্ততা তন্ময়তাঁর একটি প্রধান লক্ষণ। যে তন্ময় হইতে পারিয়াছে, 
সে শুব্যতীত আর কিছুই জানে না, তৎ ভাঁবিতে ভাবতে, সে ততভাবে 
বিভোর ও পাগল হইয়া ষায়। পুণ্যনূমি ভারতবর্ষে তন্ময়তার দৃষ্টান্ত বিরল 
নহে) মহারাজ যুখিষ্টির ধর্মে তনয় হইয়া ধর্মরাজ খ্যাতি লাভ করিয়! ছিলেন । 
বুদ্ধদেব মোক্ষে তন্ময় হইয়া বুন্ধত্ব-লাঁত করিয়াছেন। গৌরাঙঈগদেব হরিনামে 
তন্ময় হইয়৷ দেশের সমস্ত লোককে পাগল করিয়াছিলেন 
” অর্থ- অর্থে তন্মরতার প্রয়োজন, তন্মযূতা ব্তীত অর্থ লাভ হয় না। 
সমুদ্র দেখিয়া ভীত হইলে, হুক্তা আহরণ করা যায় না। গাঁচহাত গভীর 
খাত দেখিয়। ভীত হইলে, স্বর্ণ হীরকাঁদি রদ আহরণ করা যায় না। রণস্থলে 
কামানের গর্জন শুনিয়া সেনাপতির হৃদয় কম্পিত হইলে, যুদ্ধে জয়-লাঁভ 
করা যায় না । ্ 
কাম__কামনা়ও তন্ময়তার প্রয়োজন, তন্মধতা ব্যতীত কামনা বা অভিলাষ - 

পুরণ হ্য়না। ভগীরথের তন্ময়তার ফলে তূতলে গঞ্গার অনতরণ ও বষ্টি সত্তর 

সগর সন্তানের উদ্ধার ৷ 

মোক্ষাভিলাধীরও তন্ময়তা চাই, তন্ময়তা ব্যতীত মোক্ষ লাঁভ হইতে পারে 

না। সংসারে থাকিতে হইলে, ধর্মা, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্ব্িধ সম্পত্তির 

প্রয়োজন। অর্থাভাবে দারিদ্রের সহিত্ত ও ধর্মাভাবে পপের সহিত 

সংঘর্ষ অনিবাধ্য । এই সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইলেই আহার, 
' নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই চারি প্রকার পণ্ড ভাব জংযমিত কর! প্রয়োজন। 

পশ্তভাবের প্রাবল্যে মনুষ্যত্বের অপচয় ঘটে এবং তাহা হইতে ধর্ধার্থকাম ও 

মোঁক্ষলাভের অন্তরায় উপস্থিত হয়। পৃথিবীর এই নিয়ম যে যেবিষ্প তন্ময় 

হয়, সে তাহা লাভ করে। তন্ময়তা বাহার নাই, তাহার স্বভাব বড় চঞ্চল। 

সৌদামিনীর স্বভাব যেমন চঞ্চল বা বিকাশ যেমন ক্ষণিক, চঞ্চল মানথষের স্বভাঁবও 

তদ্রপ ক্ষণস্থায়ী। এইরূপ স্বভাবে দৃঢ়তা থাকে না, দৃঢ়তা থাকেনা বলিয়া 

চঞ্চল মানুষ কৌন কার্যেই সাফপ্য লাভ করিতে পারে না। জলের উপরেই 

তরঙ্গ ও তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাঁত, চঞ্চল মানুষকে সারা জীবন এই তরক্গের 

ঘাত প্রতিঘাত সহ করিতে হয়। তাঁহার ভয়, বেশী ডুব দিনার সাঁহম নাই, 
. কিন্তু তর পুরুষ নির্ভীক, ডুব দিয়া নিয়ে যেখানে তরঙ্গের দাত গ্রতিদাত. 


:১শ বর্ষ । তন্ময়তা বা ভাঁবোন্মাদ। ৭ 
০২১ 2১০৭২৮৮৫৯২০, ও 


নাই, সেইখানে ধায়। বাস্তবিক. নিয়েই যে রত্রের খনি! 

তুমি কি চাও? অর্থ যদি তোমার প্রার্থিত বস্ত হয়, তাহা হলে, অর্থে 
তনয় হও, অর্থ-দাভ হইবে। ধর্ম যদি প্রাথিত হয়, তবে ধর্মে তন্ময় হও, 
ধর্শলাভ হইবে৷ তন্ময়তা ব্যতীত সাঁফল্য-লাঁভ অসম্ভব, ইহা নিশ্চগ্গ জানিও। 
বালক অভিমন্থ্যর কাঁদন! সগর সন্তানগণের উদ্ধার। বালক নির্ভীক, নিশ্চল্‌ 
স্থির প্রতিজ্ঞ! সগর সম্তানগণের উদ্ধার যে কোন প্রকারে করিতে হইবে, 
এই দৃঢ় অঙ্বল্প লইঞ্জা হিং জন্ত সমাকুল বনে ভাহার গমণ) ফলে সগর সন্তান- 
গণের উদ্ধার, গঙ্গার অবতরণ, অসাধ্য সাধন! বীশুগরীষ্ট জুশেবিদ্ধ হইয়া প্রাণ 
দান করিলেন, কিন্তু স্বীয় অভিমত গরিত্যাগ করেন নাই । যে যেভাবে তন্ময় 
হইয়াছে, সে তাহাই চান। তৎব্যতীত সে কখনও জীবন ধারণ করিতে পারে 
না। তত্ব্যতীত জগতের সর্ধপ্রকার সুখ, ভোগ, শষ্য তাঁহার নিকট অতি 
নগণ্য) ইহাকেই বলে “মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন।৮ 


বজভাষায় বিজ্ঞ।নচচ্চা *। 


লেখক,__বিজ্ঞানাচীর্ধ্য ডাক্তার জীযুক্ত প্রফুললচন্দ্র রাঁয়। 
ইংরাজীভাবা় খুব ভালরূপে বৃৎপতি লাভ করিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে 
বষ্টভ মাত্র । আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, ইংরাজী ভাষা কখনও 
ইংরাজের ম্ভ আয়ত্ত করিভে পারিব না । মাইকেল, কাশীগ্রসাদ ঘোষ ও 
বঙ্গিমচন্্র প্রস্ততি এই চেষ্টা করিয়াছিলেন) কিন্তু তাহাদের «দি ক্যাপটিভ 
লেডী,* «দি সেয়ার” ও ্রামমোহনস্‌ ওয়াইফ” এখন কয়জনই বা পড়ে, এবং 
কঙ্মজনেই বা ইহাদের নাম জানেন। কিন্তু সৌভাগোর বিষয় এই যে, নেশা 
শীত ছুটিয়া গেল, বাগ দেবী শ্রীমধুহ্দনকে স্বপ্নে বলিলেন, 
“ওরে বাছা! মাতৃকোষে রতনের বাজী, 
এ ভিথারী দশা তবে কেন তোর আজি 1” 
এবং কবি বড় হুঃখে গাহিয়াছিলেন £-_ 
| “হে বঙ্গ, ভাগডারে তব বিবিধ রতন, 
তা দবে (অবোধ আমি ) অবহেলা করি, 
পরধনলৌভে মস্ত 1 





* চট্টগ্রাম পাহিত্) সন্মিলনীর অধিবেশনে লেখক মহাশয় কর্তৃক পঠিত) 





৮ জন্মসূমি । ১ম সংখ্যা । 


_্রীমধুহধন নাতৃভাধার সেবক হইয়া অমরত্ব লাঁভ করিলেন, কাশীপ্রসাদ 
নিধুবাবুর ঢংএর যে সঙ্গীত রচনা করিলেন, তাহাই কেবল চিকিক্লা গ্রেল। 
আর বঙ্কিমচন্দ্র ত কথাই নধই। 

যদি সক্রেটিস, প্লেটো, এরিইটল প্রভৃতি দীর্শনলিকদিগের মতবাদ গ্রীকভাবা 
শিক্ষা করিয়া জানিতে হইত, তাহা হঈলে ইউরোপের শিক্ষিত লোকের মধ্যে 
সত্তরুর কয়জনলোঁক পে দিকে অগ্রসর হইতেন % যদি হিক শিখিরা - 
বাইবেল পড়িতে হইত, তবে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে কয়জনমাত্র 
সফলকাম হইতেন ? 

.. আমাদের দেশেও যদি সংস্কৃত না পড়িয়। রামায়ণ ও মহাভারত পড়িবার 
সন্তাবনা না থাকিত, তবে দেশের কি দারুণ ছুর্মতিই নাহইত। শিক্ষিত জীঞানী 
ও জন্দমীনগণের অনেকেই ভীঙ! ভার্গ! ইংরাজী উচ্চারণ করেন, তাহাদের ইংর!জী 
ভাষার উচ্চারণ ইংরাজদের ফরাসী ভাষায় উচ্চারণের ন্যায় অদ্ভূত ও 
হান্তোদ্দীগক ।* কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না । জাপানী খে টুকু 
ইংরাজী জানেন, তাহাতে তাহার! ইংরাজী গ্রন্থের মণ গ্রহণ করিতে পারেন, - 
এবং আবগ্তক মত ইংরাজীতে কিছু কিছু কথা বার্তীও কহিতে পারেন। আমি 
নিজের কথাই বাঁলতেছি £-- 

র্নায়ন চঙ্চার অনুপোধে আমাকে জর্মুন ও ফ্রেঞ্চ গ্রন্থ অহরহ অধ্যায় 
করিতে হয়। এই .সকল গ্রন্থ বুঝিতে আমর কোনও অস্থবিধা! হয় নাঁ। যদি 
রাসাক্কনিক এন্ ছাড়া অন্ত গ্রন্থ পড়িতে হয় তাহা হইলে আমার মহাসক্গট 
উপস্থিত হয়। শীত; 

ইংরানি ঝ জন্্মনের পক্ষে ফরাঁদী ৰা গ্রীক শিথিতে বে কষ্ট, আমাদের 

গক্ষে ইংরাজী শিখিতে তদপেক্ষাও অধিক কষ্ট। কারণ ফরাসী, জীক 'ও 
ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় অনেক শব্দ এক এবং ভাবার রীতিও অনেকটা এক। 
ভারতবর্ষ ও ইংলগ্ডে সিভিল সার্ধিসের জন্ত এককালে পরীক্ষা গ্রহণ এথ। 
প্রবর্তিত হইলে, সিবিল সার্কিত্ব ভারতবাসীর দারা ভরিয়। যাইবে বলিয়া 
যে সকল ইংরাঁজ আপত্তি করিরাছেন, তাহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিচীন 
পরস্ধহাস্তজনক। ইংরাজ ছাত্রগণ স্থজাতীয় ভাষা জঙ্জিভ জ্ঞানের সাহাথো 
পরীক্ষা দিবে, আর ভারতখসীগণকে বিদেশীক্জ ভাষা শিখিয়া সেই ভাষায় 
পরীক্ষা দিতে হইবে। ইংরাজছাব্রগণের এইরূপ একটা গ্রপান স্গবিধা বেদ: 
যে তাহারা দলে দলে ভারতীয় পৰীক্ষার্থীগণের দারা পরাভূত হইবে, এরূপ - 


২১ বর্ষ। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্্চা। ৯ 
সপ সস 
ভাবনা একান্তই রহস্তজনক। 
বন্ধমানকালে ইংরাজী শিক্ষার অপ্ত. আমাদিগকে যে উচ্চ মুল্য দিতে হয় 
তাঁহ। ভাবিলে স্তক্তিত হইতে হয়। বয়স ছয় বতমর হইতে না হইতে আমর! 
শিশুর হস্তে “ফার্টবুক অফ রিডিং” প্রদ্ধান করি) এবং আট বৎসর বয়সের 
সময় থার্ড বুক্‌” পড়াই। অতঃপর ক্রমান্বয়ে উচ্চ ক্লাসের সাহিত্যের সঙ্গে 
সঙ্গে “গ্রামার, কন্ছাজিসন, ফ্রেজস, ইডিয়মপ রোস হিটস” প্রভৃতি আসিয়া 
বালকগণের স্বন্ধে চাপিয়। বসে । ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার গণিত, ভূগোল, 
ইতিহাস, সংস্কত আছেই। এই তরুণ বয়সে বালকগণ এক ইংরামীর বোঝ! 
বহন করিতে করিতেই ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়ে | মেদ্রিকুলেশন পাশ 
করিয়। যারা আই, সি. এস, পড়িতে চাক, তাহাদের নিষ্কৃতি নাই; পর্বত- 
প্রমাণ ইংরাজী সাহিতোর বোঝ! তাহাদিগকে জিয়মান 'ও বিহ্বল করিয়া! ফেলে। 
আই, দি, এম, ক্লাসের পক্ষে এই চাপ সত্যসত্যই অসহনীয় হইপ্লা পড়িয়াছে। 
তাহাদের আবার এ ইংরাজীর উপর ম্যথেমেটিক্স, ফিজিক্স, কেমে্ী, বোটানী 
এবং তাহাদের “প্রার্টিকেল” আছে। কাজেই দশটা হইতে পাচটা পর্যাপ্ত 
প্রায় অবিরাম ক্লাসের পর ক্লাস চলিতে থাকে। ইহার ফলে জীর্ণ দেহ, ভগ্ন, 
স্বাস্থ ও ক্ষীণদৃষ্টি যুবকের দলে দেশ ছাইয়া ফেলিতেছে। আমরা প্ররুত প্রস্তাবে 
ইহাদিগকে তিল তিল করিয়া হত্যা করিতেছি। আমাদের মতে আই, সি, এস, 
কোর্স হইতে একেবারে তুলির! দেওয়া উচিত; এবং গ্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত; 
ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত পুস্তক অবলম্বনে শিক্ষা 
দেওয়া উচিত। -আঁমার মোট কথা এই যে, ইংরেজী ভাষা “সেকেও ল্যাঙ্গো- 
য়েজ” হওয়া উচিত। “শ্তাল ও উইলের” প্রাভেদ ও এপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজি- 
সনের পার্থক্য নিক্ধপণে থে সময় ও শক্তির অপচয় হয়, তাহা ভন্ঠ প্রয়োজনীয় 
বিষগ্ে নিয়োগ করা উচিত। যাহা হউক সম্প্রতি প্রকাশ চন্্র গিংহ প্রণীত “তর্ক- 
বিজ্ঞান”কে আই, এ, পরীক্ষার পাঠ্য তালিকাভুক্ত করিয়া বিশ্ববিষ্ভালগের কর্তৃপক্ষ- 
গণ যথেষ্ট উদ্বারত। প্রদর্শন করিয়াছেন । 
আর একটী কখ! বলিয়! অগ্কার বক্তব্য শেষ করিব। পৃথিবীর অপরাপর 
জাতিগণ কি প্রকারে আপনার ভাষার উন্নতি বিধান করিয়াছেন, তাহা 
- আমাদিগকে ভাবিক্সা দেখিতে হইবে | প্রথমে কশিয়ার কথা ধরা বাক। 
'কুশিয়ার ভাষ! অনার্ধ্য ভাষা ; সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি শে্ঠ আংর্াভাবাসমূহের 
সহিত উহার কোনও সম্পর্ক নাই, সেই জন্ত শির ভাবা শরমস্প্ে বড়ই দীনা। 


৫ 





১২-১৬২-৯৯ 
. বেশিদ্িনের কথা নহে, চল্লিশ পঞ্চাশ বধ্ঝার পূর্বে রুশিয়ানগণ মাতৃভাষার প্রতি 


5৯ জন্মভূমি । ১ম সংখ 1 





তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতেন ॥ তাহারা. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফরাসী ভাবার 
নাবভ'ব করিতেন এবং বিজ্ঞুনচ্গ্র জন্য প্রধানতঃ জন্মীন ভাষা অবলম্বন 
কবিছেন।  এগন কি মেগডেলিছ্জেফ-প্রমুখ মনীষিব্্গ জন্ম্ান বৈজ্ঞানিক সানত্িক 
পত্রিকায় আপনাদের গবেষুণার ফল সমূহ প্রকাশিত করিতেন! কিন্তু তাহারা 
অল্পদিনের মধ্যেই হৃদয়গ্রম করিলেন যে, মাহভীষার সাঁহাব্যে বিজ্ঞান প্রচার 
না করিলে দেশের" প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে না। এভান্ত মেগ্ডেবিয়েফ 
তাহার অমূল্য রসায়ন শীস্ত্ের গ্রন্থ কৃশিয়ান ভাষায় লিখিলেন। তাহার পর 
হইতে রুশিযান বৈজ্ঞানিকগণ যাবতীয় মৌলিকগণ্ষেণ! মাতৃভাষায় প্রচীর 
করিয়া আসিতেছেন। টা 

এসিয়। খণ্ডে ষে, জাতি পাঁশ্চাত্য-বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অ'ধকার করিয়াছেন, 
আমানের যে তীহাদেরই পথ অনুসরণ করা৷ উচিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? 
জাপানি ভাষা এখনও সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই, সেই জন্ত 
জাপানীর! উচ্চ অঙ্গের মৌলিক গবেষণা! ইংরাজী ও জন্মান ভাষার প্রচার 


করেন) কিন্তু তাহার। প্রাথমিক শিক্ষ1) এমন কি কলেজের লেক্চার র্যাস্ত 


জাপানি ভাষায় দিতেছেন। জাপানীরা বেশ বুৰিয়াছেন যে, বিদেশীয় ভা! 


. অবলম্বন পূর্বক ঝিঞ্জানচর্চ। প্রথমণ্ডঃ ত্রপরিহাধ্য বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশীর 


ভাষাতেই বিজ্ঞানচ্চা সমধিক বাঞ্ছনীয় । আশীর কথা, হাওয়া ফিরিয়াছে। 
বলীয় সাহিত্য-পরিষণ্ড এ বিষয়ের গুরুত্ব উপলদ্ধি করিয়। বাঙ্গাল! ভাষায় বিজ্ঞান- 
গ্রন্থ প্রচারের কাধ্য আরস্ত করিয়াছেন। সম্প্রতি গ বর্ণমেন্ট পরিষৎকে মাসিক 
এক শত টাক! দানের বে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহ! অবলম্বন করিয়া মহান্থতব 
তারকনাথের ও এবং দেশীয় বিগ্টোৎদাহী ধনকুবেরদিগের সাহায্যে বদি 
চার-ভাগ্তার গঠিত হইয়। উঠে, তাহা, হইলে দেশের একটা 
এএ(ব মোচন হয়। ইংলগ্ড ও আমেরিকায় ধনকুবের এগুডরু কার্ণেগি 
প্রত বৃত্তির সাহায্যে শত শত যুবক অনন্যমন! ও অনন্তক্মা হইয়! বিজ্ঞান সেবার 
ও গবেষণার ব্রতী হইয়াছেন । আমাদের দেশেও এইকপ ব্যবস্থার বোধ 
হয় সময় আসিয়াছে। 
দেশীয় ভাষা বিজ্ঞান চর্চা করিলে দেশের জনসাধারণের যে, কত উপকার 
হইবে, তাহা কি অধিক করিয়া বুঝাইতে হইবে? আমাদের দেশে ত ভীষণ 
'জ্ঞানতিনিরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে | আমবা আজ কাল গ্রাহুর়েটের 








২১৪ বর্ষ। বঙ্গভাষায় বিজ্ঞানচর্্চ । পু ১১ 


ংখ্যা দের্ববিয়া ভয় পাই। বাঙ্গলাচাকুরীজীবী বলিয়াই এই ভয় হয়) অর্থাৎ, 
আমর! সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপনন্তন্তেঃ গ্রাজুয়েটের ' বাজার-দর দেখিয়া বিচার 
করি। কিন্তু যদি বিশ্ববিগ্ঠালরের উত্তীর্ণ যুবকৈর সংখ্যা দেশে জ্ঞান বিস্তারের 
. মাপ কাঠি বলিয়া! ধরি, তবে হৃদয়ে গভীর নিরাশীর সঞ্চার হয়। বর্তমান বৎসরে 
কলিকাতা! বিশ্ববিগ্তালয়ে কনভোকেশনে প্রায় দেড় হাজার গ্রাজুয়েট ডিখ্লোম। প্রাপ্ত 
- হন। কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়ের এলাকাতীন্ত জরন্সংখ্য। প্রায় আট কোটী হইবে। 
অতএব দেখা যাইতেছে, লাখকর! ২ জনেরও কম গ্রাহ্ুয়েট হইতেছে। ইহা 
হইতে ক্পষ্ট বুঝ। যায়, আমাদের দেশের শবস্থা কি শোচনীয়। 
তৌমরা ইংরাঁজিতে বিজ্ঞীনালোচনা করিবে, প্রথমে ভাব দেখি তোমার . 
দেশবাসীর মধ্যে কয়জন ইংরাজী বুৰিবে? অথচ সামানী বৈজ্ঞানিক তথাগুলি 
না জানা থাকায় লোকে কত কষ্টভোগ করিতেছে। ম্যালেরিয়া! ও মশকে 
কি ঘনিষ্ট স্বন্ধ, পতঙ্গ কি প্রকারে শশ্ত ধবংস করে, রেশমকীটের কোন 
কোন ব্যাধি হয় এবং কিরূপে তাহা নিবারণ করা যাঁয়* সারের গ্রকার- 
_ ভেদের সহিত চাষের কি সম্বন্ধ, এবং সামাজিক রীতি নীতির উপর সামাজিক 
উন্নতি কতখানি নির্ভর করে, এই সকল অতি প্রয়োজনীয় বিবয়ের বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা যদি দেশের লোকের নিকট স্ুপ্রীপা হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার 
হয়। আনন্দের বিষয়, কএক জন কৃতবিদ্ক ব্যক্তি সম্প্রতি উল্লিখিত বিষয় 
. সম্বন্ধে পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রণনের যত্রনাঁন হইয়াছেন; তাহারা দেশের 'ও 
দশের বিশেষু কুতৃজ্রতীভাজন, সে কথা বলাই নিশ্রায়োজন। এই সকল বার! 
যদি ঘরে ঘরে, আমাদের গৃহলগ্ীদের নিকট পর্যান্ত পৌছাইয়া দিতে হয়, 
যদি প্ঘাটে, পাটে, বাঁটে মাঠে,” এই সকল বিয়ৰম আলোচন! দেখিতে চাঁন, 
তাঁছ! হইলে মাতৃভাষার শরণাঁপন্ন হওয়া ভিন্ন গত্যান্তর নাই। বালক ও বৃদ্ধ, 
পুরুষ ও নারী দকলে প্রাণপণে মাতৃভাষার দেবা করুন, তাহা হইলে আপনারা! 
এই কর্দডূষি জন্মভূমি ভারতবর্ষের উপধুক্ত সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবেন, 
তাঁহ। হইলে ভগবানের আঁশীর্বাদে আমাদের জননী জদ্াভূমিকে তাহার প্রাচীন 
রদ্বসিংহাসনে পুনরধিষ্টিত৷ দেখিতে পাইব। 











* এইস্থলে দৃ্ান্তরূপে উল্লেখ করা যাঁর যে, তুবিখ্যাত লুই পাস্্র তাহার 
উদ্ভাসিত পর্বাদির টিক্কাদ্বারা রোগচিকিতসা প্রণাণী আবিফার করিয়া এক 
ফ্রান্স দেশেই বাৎসরিক প্রায় ৪২০*০০ টাকা! বায়সংক্ষেপ করিয়াছেন। 


“কুত ইয়ং বিসৃিও” 
লেখক- শ্রীযুক্ত হ্ুরেজ্নাথ গোস্বামী, বি, এ, এল, এম, এস । 


২১) 
ধে দিকে ফিরাই শ্বীথি কেহ নহে স্থির 
আপন ম্মাত্থা় অহে!! মুহূর্তের তরে! 
পরিবর্তনের যেন 
সচঞ্চল নীর 
এক দিক ভাঙ্গে, আর 
অন্যদিকে গড়ে। 
শর ফাঁহা ছিল তার নাহিক দন্ধান-_ 
এক শ্রোত আসে, অন্ত করিতে প্রস্থান। 


6২) 
সত্য কিছু আছে কিগো এ ঘোঁর বিকারে ? 
ধীর-_শ্থির-_নিত্য বস্ত পরিণামহীন ? 
নুছুক্রের় এই তত্ব_ 
ইহার বিচারে, . 
দর্শন, বিজ্ঞানশান্্র 
মত্ত চির দিন! 
বেদের প্রথমে তারা, যে স্বরে গেয়েছে গান/ 
সেই ধ্বনি, সে নৈরাশ্ঠ, আজও বর্তমান! 
6৩) 
সেই ধবনি “কেব! জানে ? কে দিবে সন্ধান 
কোথা হ'তে এই বিশ্ব? দেবতারা--ধাঁরা 
খঅবিভূতি স্থ্টি দূরে 
করিলে প্রশ্লাণ ? 
পরিচ্ছিদৃষ্টি নর 
কি জানিবে তারা ?” 
পাচা ও প্রতীষ্ট ভূমি করি আলোড়ন, 
আজিও কাদিয়া ফিরে কোথা সেইজন ? 


২,শবর্ষ। কৃত ইং বিস্প্টিঃ। ১৩ 


(৪) - 
মানব করন! ঝুকি তর্ক দিয়া, 
যে সিদ্ধান্ত স্থির করে চু্ীন্ত তা নন 
বলিল এখন যাহা, 
কিছু ছুর গিয়া, 
সে সিদ্ধান্ত ভেঙ্গে ফেলে, 
করিয়া সংশয়। 
বিপ্রলিগ্গা, পরমাদ, ত্রাস্তিপূর্ণ নর-__ 
কি করে জানিবে তব দেব অগোচর ? 
২0৫) 
ুষ্টিরহস্তের যেন সমস্তা পূরণ, 
মনে হয় এর দ্বারা এইবার হ'ল, 
মূগ মরীচিকা বোধ 
হয় পরক্ষণ ) 
যত যাই তত দুরে 
_. সরে ধায় জল! 
যে পিপাসা সে পিপাসা সেইত চীৎকার ! 
সেই তব অসম্পূর্ণ__সেই হাহাকার ! 
6৬) 
অনিত্য এ বিশ্ব মাঝে কি যে চিরস্তন ?-- 
কি এমন আছে নহে পরিণ।মপর ? 
কেন্দ্রে ধরি, বুকে করি, 
যাহা, অন্ুক্ষণ, 
নাম রূপে অভিব্যক্ত 
এই চরাচর ? 
এই প্রশ্ন_এই তত্ব, নিরূপণ আশে, 
শত শান্তর ফুটিয়াছে__বিজ্ঞান আকাশে ! 
6৭) 
কেছ বশে, অপহয় সর্ব মূলাধার 
কেহ ধলে, বাযুক্জ জগণকারণ 





১৪ জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা। 


সংখ্যা হতে এ গং 
কাহারও বিচার ; 
আঁছ্য সত্বা, কেহ তর্কে 
করিছে স্থাপন ৷ 
কল্পনাই বিধাতার কেহ মূল ধরে 
কেহ বলে এক তিনি হন চরাঁচরে | 
6৮) 
একই সত্তা-_ছুটি ধর্ম, শাস্ত ও অমৃদ্ধ ; 
'শাস্ত হতে ঝরিতেছে জ্ঞান প্রবণ ১ 
নাহি রূপ, নহে দেশ, 
নহে সীমাবদ্ধ, 
সমৃদ্ধিতে প্রসারিত 
অনস্ত ভূবন। 
সৎচিৎ আনন্দ--শাস্ত-_শুদ্ধ নিরাকার ; 
সমৃদ্ধব__ বৈচিত্রপূর্ণ অনন্ত আকার। 


(৯) 
কারও মতে পূর্ণতম এক সবা হতে 
ছুটি ধারা নেমে আসে, জীব আর জড়; 
জীব থাহা_-আত্মতত 
সত্য এ জগতে 
জড়-বিশ্ব__চিন্তীমাত্র 
অলীক নশ্বর ঃ 
কেহ বলে, আত্মা বিশ্ব সংগ্লেষণ করে, 
যাহ! পাই, নিত্য তত্ব ভাই চরাচরে। 
(১০) 
মনের বিকাঁর এই বিশ্ব কারও মতে 
কেহ বলে কিছু নাই ভ্রবা অভিধান 
সাধারণ বুষ্ধি, কিন্তু 
যায় অন্য পথে, 





২৯শ বর্। কৃত ইয়ং বিস্ৃষ্টিঃ | ১৫ 








বলে সবই সত্য হয়, 
বিশ্ব ও বিজ্ঞান । 
বনু রন ভিন্নাধারে করিয়া স্থাপন, 
সারথির বেশে কেহ দ্ী়াইয়। রন । 
(১১) 
এইরূপে বহু ষত হয়েছে প্রচার 
একই প্রশ্ন ভিন্ন গথে করি সমীধান ; 
কল্পনীতে যত দূর 
গেছে যা যাবার ও 
বিভিন্ন মুর্ভিতে ফুটে 
একেরই বিজ্ঞান। 
কিন্ত কোথা পরিতৃপ্ত মানবের তৃষা ? 
. নিত্য বস্তু এখনও হয়নি মীমাংসা ! 
(১২) 
যেন কি সন্দেহ ঘোর] যেন কি নিরাশ! 
কি যেন রয়েছে কোথা লুকায়ে বেস্ুর 
যেন কি ছন্দের ভঙ্গ হৃদয় উদাস, 
করিয়া দিতেছে শ্লোক ইলেও মধুর ! 
যেন সব ঠিক আছে নাহি শুধু প্রাণ! 
ব্যঞনে লবণ যেন হয়নি সমান ! 


ভগাদ জনা ॥ 
লেখক, শ্রীযুক্ত রাঁধানাথ মিত্র। 
(১) 


সাজ পঞ্চমী তিথি, বাঁড়ীর কর্তা বাবু দালানে দীড়াইয়। প্রতিমার সাজ 
নজ্ডার ব্যবস্থা করিতেছেন, ডাকের গহনা দিয়! লক্ষ্মী, সরশ্বতী, কার্তিক, গণেশ 
সহ ভগবতীর পর্বাগ বিভূষিত হইয়াছে, চাল চিত্রের চতুর্ধারে কন্ধা আটা হইফ্াছে, 


১৬ জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা? 


যেখানে যে ক্রুটি দেখিতেছেন, মথুর! নাথ রায় ভদ্দণ্ডে তৎসমূহ প্রতিমার সঙ্জা- 
কারীদিগকে সংশোধন জন্ত বলিতেছেন । 
দেবীগ্রাম কলিকাঁতীর সন্নিকট হইলেও রেল বাস্ঠীমারে যাতায়াতের বিশেষ 
সুবিধা হয় না, রায় মহাশয়ের ছুর্গোৎসব পৈত্রিক কীর্তি, বাপ পিতামহ যাহা! 
এতাবৎ কাল করিয়! আসিয়াছেন, তিনি তীহাদের বংশধর হইয়! কি উপেক্ষ! 
করিতে পারেন? যাতায়াতের সুবিধা ন! থাকিলেও মথুরা নাথ পূর্বান্নে সকল 
জিনিষ পত্র বাঁটীতে সংগৃহীত করিয়াছেন। সহর হইতে যে সকল সামগ্রী 
সরবরাহের প্রয়োজন, ইতি পুর্কেই তৎসমুদরয় তাঁহার গৃহজাত হইয়াছে। 
মথুর। নাথ কোন কাজ কর্ম করেন না, পৈত্রিক যত সামান্ত জমিদাবির 
'আয়েই তাহার সংসার যাক্র! নির্বাহিত হয়। তবে বাহুল্য ভাবে তিনি কোন 
কাগই করেন না, অথচ যখন যে কাজ কর্ম করেন, স্ুশৃঙ্খলে তাহা সাধিত 
হয়। তৎসম্বন্ধে কেহ কোন কথা কহিতে পারে না । 
দেবীগ্রাম একসময়ে একটা গণ্ড গ্রাম ছিল, কিন্তু সময়ের অন্তরালে “তাহার 
পুর্ব কীর্তি লোপ পাইয়৷ আদিয়াছে, যে কয়েকজনের অবস্থা অপেক্গাক্কতু 
সঙ্গতিপন, তাহারাই দশভূজার আরাধনার উদ্যোগ করেন। কিন্তু আগে বেমন 
লোক জনের আহ্বান হইত, এখন আর সেরূপ হয় না। প্ভূজ্যতাম্‌ দিয়তাম্‌্” 
কথাটি এখন কথার কথা দীড়াইয়াছে। রায় মহাশয়ের পৈত্রিক বন্দোবস্ত সকলই 
বজায় রাখিয়াছেন, প্রতিম। দর্শনে আসিয়! তাহার বাটীতেই গরীব ছুঃখীঞজন 
একসরা করিয়া খৈ মুড়কী ও চারিটা করিয়া গুড়ে পককার পাইয়া থাকে। ' 
অন্থান্ত গ্রামবাসী অপেক্ষা রায় মহাশয়ের পু্ায় খরচ আছে। * - 
মথুরা নাথ দালানে, দিবাভাগ শেষ হইয়। আসিয়াছে, স্ধ্যদেব পশ্চিম গগণে 
ঢলিয়া পড়িতেছেন, এমত সময়ে জনৈক লগ্রপদ কৃষ্ণকায় ব্রান্ষণ তথায় উপস্থিত 
হইয়। আশীর্বাদ অ্তর রায়মহাশয়কে অভিবাদন করিলেন। ক্রাহ্ণদৃষ্ঠে কায়ন্থ 
 অন্তান মথুরা নাথ সমন্তরমে প্রর্ণাম করিলেন ও সন্দুধন্থ আসন গ্রহণের অভিপ্রাক্ 
জানাইলেন। ব্রাঙ্গণ বাঁক্যব্যয় না করিয়। আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং ৬পুজার 
বাধিক জন্য রায় মহাশরকে অনুরোধ করিলেন। তদত্তরে মথুরা নাথ বলিলেন,-_ 
ব্রাহ্মণ! আমাকে এ অন্থরোধ করিবেন না, যেহেতু পৈত্রিক বন্ধনী অনুসারে 
আমার এই পূজা! । . বাপ ঠাকুর 'দাদার সমগ্র হটতে ধাহারা যাহা বৃত্তি পাইর। 
আসিতেছেন, তীহারাই পাইয়। থাকেন, আমি কাহাকে বঞ্চিত করিয়। আপনার 
এই 'আকিঞ্চন রক্ষা করিব? 
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্রাহ্মণ্ব্লিলেন,_-এ পুজীয় এতাব্ৎকাল ধাহার! যে বৃ পাইয়া আসিতে” 
ছেন, তাহাদিগের কাহাকেও বঞ্চিত করেন, আমার এরূপ অভিপ্রায় নহে। অঃ 
আমি সেরূপ বু লইতে ইচ্ছাও করি না, একজনকে বঞ্চিত করিয়া আমার 
যাচিএ কেন পূর্ণ করিবেন? তবে, আপনাকে আঁমাঁর একটা কথ বলিবার 
আছে, আপনি যদি গরিবের কথায় কর্ণপাত করেন, তাহাতেই আমি সন্ত 
“হইব । অনেক আশ! করিয়া আপনার দ্বারস্থ হইয়াছি, আপনি আমাকে বৈমুখ 
করিবেন না! 
ব্রাহ্গণের এপ আকিঞ্চনে মথুরা নাথ বলিলেন,_ভাঁল আপনার কি অভি- 
প্রায় আমাকে ব্যক্ত করুন, আঁমি আপনার কথার অমান্ত করিব না। 
ব্রাঙ্মণ বলিলেন, মার সন্ধিক্ষণের পুজায় আপনি যে টাদমালাখানি দিয়া 
" খ্াঁকেন, সেই খানিই আমার বাধিক করিয়া! দিন। আগি তাহাতেই সন্তষ্ট ভব, 
কিন্ত আপনার ব্রাহ্গণ পঞ্ডিতের বিদায় তালিকায় আমার নামটা লিখির়! লইন্রে 
হষ্টবে। গন্আামি বিঝুপদ দেব শক্ণঃ, উপাধি ভ্টাচার্ধা, নিবাস নৈহাটি।৮ ভষ্টা- 
_ চ্ট্যার কথায় মথুর| নাথ আর কোন দ্িরুক্তি করিলেন না, তদ্দণ্ডে কর্মচারীকে 
বিদাঁয় তালিকায় ব্রাহ্মণের নাম ঠিকাঁন! লিখিয় লইবার ব্যবস্থা হইল। 
ভট্টাচার্য মহাশয় বু দূর ুইডে মথুর! নাথের বাঁটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, 
আসন গ্রহণানভ্তর তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রীম লাভ করিলে, মথুবা নাথ তাহাকে পদ 
ধৌত করণের জন্ত আকিঞ্চন করিলেন এবং যথাযোগ্য মিষ্টান্ন আহার করাইয়া 
ও পাথেয় দিয়! বিদায় দিলেন | 
পুজার অবশানৈ তরা্দণ পণ্ডিতগণ রায় মহাশয়ের বাটীতে উপস্থিত হইয়! 
যে যাহার বিদায় লইয়। গেলেন, বি্ুপদও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত ঠাদমালা 
বিদায় পাইলেন । রায় মহাশয় চাদমালার কিছুই মুল্য নাই জানিয়া তৎসঙ্গ 
নগদ একটা রৌপ্য মুগ্ধ ভ্টাচার্্যকে দান করিয়া ছিলেন। 


(২) 


বংসরান্তে ছুর্গোৎসূব। এ বৎসর যাহারা সুস্থ শরীরে প্রফুল মনে মহামায়ার 
আগমন দেখিল, মায়ের পৃষ্টপনে বি্বপন্র ও গন্গাজল উপহীর দ্বিল, আগামী বর্ষে 
তাহার! যে পুনরায় মাত আগমন সমভাবে দেখিতে পাইবেন একথা কে বলিতে 
পারে? পু দ্বাদশ বর্ষের বাঁধ! বিপ্ল অতিক্রম করির! যে ভাগাবান মায়ের 
গ্রাতীক্ষীয থাকিবেন, জগন্মরী দর্শন তাহার পক্ষে বিচিএ নহে! কিন্ত সে 
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সৌভাগ্য মকলের হয় না। ঃ 
ব্গিবতী আ্োতস্বতীর স্তায় সময়ের গতি, অবিরল ধারায় চলিয়াছে। যে 
যেমন ভাবে ইহার ব্যবহার করিবে, সে সেইরূপ ফলভোণী ঠইবে। কাল 
আোতের বিরাম নাই, দেখিতে দেখিতে বর্ষ পূর্ণ হইয়! গেল, আবার আনন্দময়ীর 
শুভাগমনে ধরায় আনন্দ ধারা বহিল, হিন্দুসস্তানের প্রাণে আনন্দ উৎস উঠ্টিল। 
মথুরা নাথ পুর্ব্বকার মত জগন্সরীর আরাধনায় উদ্যোগী হঈলেন, নৈহাটা নিবাশী * 
বিষুপদ বিপ্র টীদমালা বাধিক পাইলেন। গত বংসর অপেক্ষা মথুরা নাথের 
আয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, একারণ অন্ঠান্ বৃত্তিভোগীর ঘে পরিমীনে বাঁধিক বাঁড়িয়া- 
- ছিল বিষুপদও পূর্বকাঁর অপেক্ষা এবারে নগদ বিদায় দ্বিগুণ পাঁইলেন। বিষু 
পদ ভট্টাচার্য্য রার মহাশয়কে আশীর্বাদ করিয়। বিদায় লইলেন। নু 
ভাগালক্ষী কখন কাহার প্রতি ক্ুপা দৃষ্টি করেন, অন্ঠের তাহ! হদয়্ম 
করিবার শক্তি নাই। যে বৎসর রায় মহাশয় বিষুপদের বাধিকের ব্যবস্থা 
করিয়া দেন, সেই সময় হইতে উত্তরোত্তর মথুরা নাথের উন্নতির সুত্রপাত হইয়াছে, 
কোন সংস্রবে কখন কাহার শ্রীবৃদ্ধি হয়, বিশেষ সতর্কে লক্ষ্য রাখিলেও তাখা _ 
বোঝা যায় না। মোট কথা বিষুপদের প্রতি রায় মহা*য়ের ভক্তির সঞ্চার 
হইয়াছে। 
ংসারে পাঁচট। লইয়! বাঁদ করিতে হইলে, প্রতি নিয়ত একটা না একটার 
অন্ুখ লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হয়, নিশ্চিন্ত ভাঁবে দিন ঘাঁপনের প্রায়ই সুযোগ টিয়া 
উঠে না। ৬শারদীয়। পূজার কয়েক মাস পরেই রান মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র 
নেগেন্ত্র নাথের বাত:স্লেশ্মা বিকার হইল, রোগীর অবস্থ! দেখিয়া দিনে দিনে 
ডাক্তার বৈষ্ঠ হতাশ হইয়া পড়িলেন, মধ্রা! নাথ নিষ্ঠাবান ক্ষাযন্থ সন্তান, দেব 
দ্বিজে তার অটল ভক্তি আছে বলিয়াই পৈত্রিক কীর্তিগুলি এতাঁবৎকাল বজীর 
রাধিয়। চলিয়াছেন, পুত্রের খঙ্কটাপন্ন পীড়ায় জগদন্বার উদ্দেশে এক কালে সুবর্ণ 
টাদমাল! মানসিক করিলেন।. দৈবের অদৃষ্ট শক্ষি, যথ্র! নাথ হেক্ষণে জগৎ 
জননীর উদ্দেশে মানসিক করিলেন, তাঁহার পর মুহূর্ত হইতে তদীয় পুত্রের 
শীষ্ভীর কথঞ্চিৎ উপশম হইতে লাগিল, ডাক্তার কবিরাজ ইতোপূর্বে হতাশ্বাম 
হইয়! ছিলেন, এক্ষণে রোগীর অবস্থার পরিবর্তনে আস্ষ্রসিত হইলেন এব সকলেই 
বিশেষ যত্তের সহিত রোগীর পরিচর্যায় সংযত থাঁকিলেন। দেব অনুগ্রহে পুত্র 
নেগেন্্র আরোগ্য লাভ করিয়াছে, এ ধারণ! রায় মহাশয়ের হাদয়ে এক কাঁলে 
গ্রথিত হইল, তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে মানসিক করিয়াই এ যাবা! পুত্রকে 
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করাঁল কালের মুখগ্রান হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন। অগদীশ্বরের কপার 
মথ্রা নাথের পুত্র সময়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাত করিলেন । 
দৈব প্রসাদ বংশধর রক্ষা পাইল, রায় মহাশক় দেব দেবীর মানসিক পুজার 
উচিত মত ব্যবস্থা করিলেন। ছুর্গোৎ্বও সন্নিকট হুইয়া আসিল, তিনি ব্বর্ণকার 
* ডাকাইয় দত্ত মত চাদমালার ফরমাইস দিলেন। স্বর্ণকাঁর গৃহে স্ধিক্ষণের 
পুজার টাদমালা প্রস্তুত হইতেছে, এ সংবাদ অবিলম্বে রায় মহাশয়ের পুরোহিত 
ও ইষ্ট দেবতা গুরুদেবের কর্ণ-গোচর হইল, উভয়েই সেই টাদমালার অংশের 
জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিণ। 
যথমমঞ্জে পূজার ব্যবস্থা হইল, তরাঙ্গণ পণ্ডিত ধাহাঁরা বাঁধিক বিদায় পাইয়া 
থাকেন, কেহই বঞ্চিত হইলেন না'। পুত্রের প্রাণ রক্ষার কারণ দেবতা ব্রাহ্মণ 
মথুরা নাথের সমধিক আস্থা হইয়াছে, এ কারণ অন্তান্ত বৎসর অপেক্ষা এ বৎসর 
রায় মহাশয় সমধিক ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। অন্তান্ত দান অপেক্ষা 
টাওমালার মূল্য অবশ্ত অধিক হইস্জাছে, গুরু পুরোহিতের প্রীপা অপেক্ষা স্বর্ণ 
"নির্মিত টাদমালার মূল্য অধিক হওয়ায়, রাঁয় মহাশয়ের গুরু পুরোহিত 
হইতে যাবতীয় প্রার্থ বিপ্রের 'সেই টাদমালায় লোভ ফাড়াইয়াছে। যে যাহা, 
বার্ধিক বৃত্তি পাইয়। থাকেন, এবারেও তাহারা! সেই মত পাঁইবে, বিদেশী ব্রাঙ্গণের 
অদৃষ্টে চাদ্মালা নির্দিষ্ট রহিয়াছে, এতাবৎকাল বিপ্র সোলার চাদমালা পাইয়াই 
সন্তোষ প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন, এবার সোলার বিনিময়ে স্বর্ণ হইয়াছে 
লোভ প্রযুক্ত মথুরী নাথের কুল পুরোহিত ও গুরুদেব উভয়েই সেই স্বর্ণ নির্মিত 
টাদমালার অংশ জন্য লোলুপ হইয়াছেন, কিন্ত ন্যায্য পক্ষে এ মালা সেই বিদেশীরই 
প্রাপ্য, সদ্ধিবেচেক মথুর! নাথ গুরু পুরোহিতের আকিঞ্চন উপেক্ষা করিয়া সেই 
বিপ্রকে মানসিক চন্দ্রমালা অর্পণ করিলেন। প্রাঙ্গণ আনন আত্মহারা হইয়া,_ 
ঈশ্বর সমীপে পুনঃ পুনঃ কর্তীর ও পরিজনবর্গের মঙ্গল কাঁমন| করিয়া বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। রায় মহাশয়ের ছুর্গোৎসব সকলেই প্রীত হইল, ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত কেহই 
মনক্ষুন হইলেন না, কিন্তু লোভবশবর্তা গুরু পুরোহিতের কিছুতেই মনতৃপ্ 
হুইল না। 
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লেখক,--্ীযুক্ত রাঁমসহায় কাব্যতীর্থ। 

ইহলোঁক প্রত্যক্ষ গম্য।- পরলোক অন্ুতবাবগ্য ও শান্তর নির্দিষ্ট। ইহ- 
লোকে যে শরীরে আমরা ভোগ করি, তাহীসীর্থিব। পৃথিবী, জল, বায, তেজ, 
আকাশ,__-এই পীঁচটী ভূত সমবায়ে এই শরীর রচিত বলিয়া ইহা! গঞ্চভৌমিক, 
তবে পার্থিব অংশ ধিক থাকায় পার্থিব শরীর বল! হয়। এই ভূত মিশ্রনের” 
নাম কোঁথায়ও ত্রিবুংকরণ কোথার বা পঞ্ধী করণ নামে অভিহিত। আমরা 
যে জল পান করি, যে বাতাস স্পর্শ করি, যে তেজ দেখিতে পাই, তাহ! মিশ্র 
পদার্থ। অমিশ্র ভূত আমাদের প্রতাক্ষ গরাহ্‌ হয় না। এই অমিশ্র ভূতের নাঁম 
অত্রিবৃৎকৃত বাঁ অপক্ী্কত। এই অত্রিবৃতকৃত বাঁ অপক্ষীক্কৃত অবস্থাকে অব্যা- 
কৃতাবস্থা বলে। এই অব্যাক্কতাবস্থাকেই নৈদনায়িকেরা পরমাণু, সাংখ্যেরা 
তন্মাত্র বলে। অপক্ীকৃত জনের স্বাদ নাই, রূপ নাই, নহন্ত নাই। “অপ এন 
সসজ্জাঁদৌ” অপই সর্বাগ্রে স্থষ্ট হইয়াছে । এই অপকারণ বারি। তাহা পঞ্চ- 
ভূতাত্মক দেহে পার্থিব াগের ধিক্য নিবন্ধন ইহা পার্থিব? রি 

পরলোকে শরীর বায়বীয়, তৈজস ও ভাঁপা। প্রেতযোনিকে আমরা 
বায়বীয় অবস্থা বনি। লিঙ্গ শরীরে পার্থিব অংপ নাই, এই করণে প্রেত শরীরে 
গুরুত্ব নাই, ভার নাই। স্পর্শ করিলে ঘনীভূত বাতাসের মত বোঁধ হুইবে। 
* তোমার মন্তকের পার্শ্ব দিয়। যাইলেও বোধ হইবে, যেন ঘনীভূত তীব্র বায মন্তক 
বিদুর্নিত করিয়া দিল তবে সংস্কারান্ায়িক মাধ ছারা পার্থিৰ শরীর ধারণ 
করার কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তবে ইহ! নিঃসন্দেহ প্রমাণ করা কঠিন। 
তৈজন ও আপ্য লিঙ্গ শরীর দৃষ্ট হয় না, তবে শাস্ত্রে আছে বলির! বিশ্বান করি। 
এই বায়দীর প্রেত শরীর ছায়াময়। অনেক মময় সন্থুথে থাঁকিলেও দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় না বা বুঝিতেও পার! ফাঁয় না। 

এই পার্থিব শরীরে-ধে সকল কাণ্য শাঁমরা করিন্ী থাকি ; লিঙ্গ শরীরে সেই 
সেই কার্ষেই সংস্কাররূপে অন্ুবর্তন করে। সংস্কার দয় মারাদির মত স্থারীবুত্তি 
মাত্র। আমি জীবদ্দশার কেবলই অধ্যয়ন করিয়াছি, মৃত্যুকালে রে, অধ্যরনের 
অনুশীলন করিয়াছি, লিঙ্গ শরীরেও সেই অধ্যয়ন স্পৃহা সংস্কাররূপে বর্তমান 
রভিবে। কাঁছেই তখন কেবলই অধ্যয়ন করিতেছি এই মত বোধ হইবে। 





* নকলে বিশ্বাস করিবেন ন।. সন্ধাকালে বাড়ীর সন্খে আমি ও আমার 
বন্ধু দুইজনে অনেকক্ষণ ধরিয়া ছায়াময় লির্গ শর।র দেখিয়াছিলাম, স্পর্শও করিয়া 
ছিলাগ ভর না নিশ্মু কিছুই ভয় নাই । 
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তজ্জনিত তৃপ্তি, অতৃপ্তি, হুখ ছঃখ সমস্তই ঘটিবে। কাহাকেও ভিটাচ্যুত করিয়া 
পথে বসাইয়াছি, বর্ষায় সে ব্যক্তি বৃক্ষের তলাক়্ রাত্রি কাটাইয়াছে, শ্রীম্মে অনা: 
বৃত মন্তকে পথে ঘুরিয়! বেড়াইয়াছে। যে সকল পাপ-স্থৃতি অন্তঃকরণের সহিত 
সুদৃঢ় ভাবে অঙ্কিত হুইয়! গিয়াছে, ফাহ! কোন মতেই দূর করিতে পারা যায় না,_- 
- তাহারই নাম সংস্কার। সেই সংস্কারের জন্য লিঙ্গ দেহে এইরূপ ধারণা হইবে 
যে, মুধলধারে বৃষ্টি পুড়িতেছে, মস্তকের উপর প্রচগ্ডবেগে শিলাপাত হইতেছে, 
কিন্ত কোথাও আশ্রয় নাই। সেই আশ্রয়হীন স্থানে নিরবচ্ছিন্ন সেই দারুণ 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। ইহাই পাঁরলৌকিক ভোগ। লিঙ্গ দেহের পীর- 
লৌকিস্ক ভোগের নামই নরক বন্ত্রণা,_এই যন্ত্রণা অপরিসীম, কারণ স্থূল দেহ না 
থাঁকাঁয় দেহ ধ্বংস ব। ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ইহ! মানস 
ভোগ। তবে জীবদ্দশায় স্থলেক্দিয়গুলির সহিত বিষয় সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল বলিয়া 
তৎপংস্কার বর্তমান রহিয়াছে। অপার্থিব শরীরে সেই জীবদদশোচিত স্থুলেন্দরিয় 
প্কার্ধ্য মনই সমাধা করে। তবে জীবদদশীয় স্থলদেহীন্দ্রিরদিগকে অপেক্ষা করিয়া" 
ছিল বণিয়াই হু্মাদ্েহে তাঁহীরই অন্ুবর্তন স্বাভাবিক । 
সাধারণতঃ জাশ্রবস্থায পরিচিত বিষয়ই স্বপ্নে অনুভূত হয়। জাগ্রৎকাঁলীন 
জগতই স্বপ্রজগতের স্থষ্টি করে। তজ্প ইহকাল পরিচিত ভোগ পারলৌকিক 
. ভোগ। পরকাল, ইহকালের প্রতিচ্ছবি মান্র। যে যে ভোগ ইহকালে যেমন 
ভাবে ভোগ করিয়াছি,_-পরকালের ভোগ সেই মত হইবে। তবে ইহকালে 
যেমন স্বরূপসত্তা, পরকালে ভাহা নহে। ইহকালে যাহা, পরলোকে তাহাই। 
তবে এই স্থষ্টি মনঃকপ্রিত “মনোময়াণি হৈ স্বর্লৌকে শরীরাঁণি।” মনঃকলিত 
সথষ্ট বলিয়৷ তৎকালীন প্রত্যক্ষগ্রাহথ হইয়। থাকে । মিথ্যা নহে, কারণ যতদিন 
সেই মনঃকল্িত স্থির অবসান ন! ঘটিবে, ততদিন তাহার সত্তার বিলোপ সম্ভব 
নহে। কাজেই যতদিন সেই স্ৃষ্টি_ ভ্রান্ত হউক, কল্পিত হউক--ততদ্িন তাহা 
অত্রন্ত সত্য বলিয়া প্রতীতি হইবে জাগ্রদবস্থয় স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও যেমন 
স্বপ্নে মিথ্য। গ্রতীতি হয় না তন্রুপ ইহলোকে তাহা মনঃকল্লিত স্থ্টি মাত্র বা সংস্কার 
্রাস্ি মাত্র বুঝিস! থাকিলেও পরলোকে তাহা বৌব হক না। এই ভ্রান্তিপ্রবাহ 
পরলোকে নিকতই একটার পর একটা আসিরা চলিতে থাকে৷ জাগ্রদবস্থাস়্ 
_ কি তীহা! ঘটে না! এই দেখ; আখরা ৬কাশীধামে যাইয়। ভাগীরথীকে ভ্রম 
. ব্শতঃ দক্ষিণ বাহিনী বনিয়াই বোঁধ করি। উত্তর বাহিনী জানিয়া্উ মনগ্াণে 
কা করিস বুঝিতে পাঁরি না। তার হইঙ্লে পরলোকে গেই সেই ভোগগুলিকে 
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মি [বত প্রভীত, মন:কল্লিত স্ষ্ট মাত্র-_এরূপ ভাবে বুঝাইয়া দিলেও সে ত্রান্তি- 
ন। পাইবে না! ত্রমের শ্বভাবই এই, প্রথম ভ্রাস্তির আকার যেমন , হইবে? 
শেষ পর্যান্ত ভ্রান্তি না কাটিলে সেই আকারই রহিবে। তজ্জন্য আমর! ঘে বস্তুকে 
যে ভাবে পূর্বের দেখিয়া আসিয়াছি, ভাঁবিয়া আসিগ্বাছি,_দেই দেদা বা ভাবার 
ব্যতিক্রম ঘটে না, এই পারলৌকিক ভোগই সংকল্প মুলক ভোগ নামে উক্ত। 
"সংকর মুখাহি লোকাঃ |” , 
বেদাস্তমতে এই বিশবব্রক্ষা্ড মনঃকল্লিত সৃষ্টি; মায়া রচিত ভ্রান্তি প্রবাহ 
_মাত্র। যেমন মরুভূমি ব্যতীত মুগতৃষ্ণার অন্তত্র সত্তা নাই, মরুভূমির সহিত 
মরীচিকার মত এই ভ্রান্তিধারা অনাদিকাল হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া- জীবের 
উপর আধিপত্য করিয়া আলিয়াছে। মহ! প্রলয়ান্তে প্রথম জাত জীব প্রথম 
যে চক্ষে এট জগত দেখিয়াছে, শেষ পর্য্যস্ত সেই চক্ষেই দেখিবে। পীড়া হইলে 
রূপ বিকৃতবৎ প্রতীত হয়, সে পীড়া যতক্ষণ না আরোগ্য হয়, ততদিন সেই বিকৃত 
ধারণা যায় নাঁ। তদ্রপ আমাদের এই অবিদ্তা জাত সংস্কার ষতদিন না নাশ 
পাইবে, ততদিন এই বিশ্ান্তি ঘুচিবেন।। 
এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, আমি যদ্দি এই অজ্ঞাননাশ করিতে পারি, 
তাহা হইলে সকল জীবেরই ত অজ্ঞান নাশ পাইবে? উত্তরে বক্তব্য, 
তোমার ভ্রান্তি কাঁটিল বলিয়া অপরের ভ্রান্তি কাটবে কেন? তোমার দিকভ্রম 


ঘুচিলে কি অপরের দিকত্রম ঘুচে? বিশ্ব তোমার কাছে কল্পিত ছিল সেই 


কঞ্সনাই নষ্ট হইল মতি। এই কারণে একের অজ্ঞাননাশে সকলের অন্ঞান নাশ 
পাইবার কোন কারণ নাই। তাহা হইলে দাঁড়াইল,_-অজ্ঞান বর্তমানে যেমন 
আমাদের নিকট কণ্পিত বিষ্ব অন্রান্ত সত্য, এসতা যেমন অবিলাপ্য; তদ্রপ 
পারলৌকিক ভোগ তদানীং কর্মিত হইলেও ভ্রান্ত, সত্য, তাহার সত্বাও 
'অবিলাপ্য। ” 

গারলৌকিক স্থখ ছুঃখ ইহকাঁলের পাঁপ পুণ্যেরই ফল। কোঁন গাঁপকে 
তুমি ইহলোকে পাপ বলিয়া না মানিলেও তাহার ফল তোমাকে পাইতেই হইবে। 
সেই ফল ভে গকালে বুঝিতে পারিবে, ইহা পাপ কি পুণ্য! কাহার মনে কষ্ট 
দিয়াও তোমার অনুতাপ আ্মাসিল না, কাহাঁকে হিংসা করিয়া ও গ্লানি জন্মিল না, 
সেইরূপ কষ্টই পরলোঁকে পাইতে হইবে, সেই গ্রানি অনুভব করিতে হঈবে। 


এই পাঁরলোকিক ছুঃখভোগ এক প্রকার কয়েদ। ইহলোকে কোন: 


সবর করিণে .দোবী। আইনামুসার্ে পরিমিতকাল কয়েদ ভাগ করে, 


রর 
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মিযাদ ফুরাইয়া আদিণে .পুনরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতে পার। ইহলোঁকে 
্কার্াকারী তাহার স্বকৃত দৃসবাধানতযারী ফল পরলোকেই পাইয়া থাকে । পাপ 
জন্ত সেই ফলেরও একটা পরিমাণ আছে,_ তাঁহাই নিরাদ। পাপী স্ায়বান্‌ 
বিধাত্‌ নির্ধারিত চুক্তি পরিমিতকাল নরক যন্ত্রণা রূপ-কারাভভাগের পর পুলা 
গৃহন্বরূপ কর্মভিমে-জন্ম গ্রহণ করে। 


বর্গভোগ যেন কিছুকালে জন্ত পগর্্য গ্রাপ্তি। যে কয়বৎসর শাস্তিভোগ 
নির্দিষ্ট ১--ততদিন ভোগ করার পর পুনরায় হ্বপদ লাভ! দক্ষীণে পুণ্যে মর্ভ- 
লোকং বিশাস্তি। ক্ষীণে পুণ্যে সর্ধলোকাচ্চিবস্তি।” ইক উপরদিকে ছুড়িয়া 


দাও, তাহার যতদুর বেগ ততদুরই সে উঠিবে, তাঁহার পর পৃথিবী তাহাকে " 


আকর্ষণ ফীরিবেই। পুণ্য,_-ধরিয়া লও বেগের মত। সেই বেগ ক্ষয় পাইলে 
পৃথিবীর আকর্ষণে নামিয়া আসিতে হইবে। শত ইচ্ছা সন্বেও তথায় থাকিতে 
পাইবে ন!। 

ভবে একের পাপ পুণ্যের ফলভোগ কখন কখন ইহলোঁকেও ভোগ হই 
শ্বা। গাপীর উৎকট পাঁপ কখন কখন জীবদ্দশায় ফল প্রসব করে। মে ভোগ 
ভুগিলেও পরলোকের ভোগ যে ভুগিতে হইবে না তাহ! নহে, যে বহি অপিয়াজ্ছ 
তাহার ত স্দুলি্ মাত্র দেখা দিয়াছে, অনুতাপ আসিলেই যে পাপ ক্ষয় পাইবে 
তাহা নহে, প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তবে অনুতাপ প্রায়শ্চিতের কাঁরণ। 
অন্থতাঁপ না আসিলে যুক্তকণ্ঠে পাপ স্বীকার কে করিবে? পাপন্বীকার পুরঃস্বর 
তবে--প্াহ্রিতবিধি। কৃতকর্মের ফলভোগ ত করিতে হইবে! অনুতাপ 
সেই ফলতোগের প্রথম সোপান মাত্র। অন্থভাপ পাঁপীর মন দ্রবীভূত করে, 
আর ভবিষ্যতের জন্ত পাঁপ হইতে নিবৃত্তি করে। 

এই শ্বগ্থনরকের ভোগ শেষ হইলেও মন স্বীসনা বিষুক্ত হয় না। বাঁসনাবহ্কি 
্বভোগরূপ চন্দন কাঠ পাইয়া আরও দীপ্ত প্রজ্জলিত হইয়া থাকে। সুগন্ধি 
পবিত্র হইলেও সে অগ্রির দাহকত্ব শক্তি নষ্ট হয় না। শৃঙ্খল ন্বণময় ইইলেও 
বন্ধনের ক্ষতি হয় না। হ্বর্গভোগাস্তে পুণ্যের অবশেষ থাকিয়া যায়। সেই 
পুণের অবশেষ হেতু জন্মগ্রহণ অনিবার্য। তবে সেই পুণ্যাবশেষান্যারী জন্ম 
লাভ ঘটে। 

পাপীর পাপও নিঃশেষে ভোগ হয় না। সেই পাঁপান্থ্যায়িক জন্মলাভ 


কুরিতে হয়। পাপী স্থাবর, পণ্ড, পক্ষী, কীঢ পতঙ্গ ব! নিকষ্ট মনুষ্য জন্ম লাভ 
করিতে পালে বিধি জঙ্ঞ হি সম্ভবাঃ 1 
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ইহলোকে মানব যেমন প্রন্কৃতি চালিত হইয়া প্রাক্তন কর্ম কিয়! যায়, 
গারলৌকিক জীব তন্্রপ স্থুলদেহোঁচিত কন্মন্ষায়িক ফল ভোগ করিয়া যায়। 
ইহলোকে জীব প্রকৃতি চালিত হইয়! প্রাক্তন ভোগ করে, বলিয়! পরাধীন হইলেও 
কিমান্‌ কর্থে তাহাতস্বাতন্্ থাকে। ভবিষ্যতে সৎকা্ধ্য অসৎকাধ্য করিবার 
স্বাতন্র লোপ পায় না। কিন্তু পরলোকে স্বাতন্ত্র এন্কেবারেই নাই। কারণ 
তথার আর ক্রিয্মান্‌ কর্ণের সন্তীবনা নাই। সে স্থলে কেহ নৃতন কর্ম করে 
না, মাত্র ফল ভোগই করে। এই কারণে ইহলোকের নাম কর্ম্মি। এই 
কর্মৃভূমি হইতেই মানব মুক্তিলাভে অধিকারী হয়ঃ ন্বর্ণনরকে গমন করে। 
এগার এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্ত আছে,_াহীরা তাদৃশ পাপ করে নাঃ কেবল 
অবিশ্কাবশবর্তী, হইয়া! জন্ম মৃত্যুই ভোগ করে। কয়েক জন্ম কেবল একজন্মের 
অনুষ্টিত পাপের ফলই ভোগ ক্রিক যায়। তাহারাই তৃতীয় জন্ত। “অদ্দা- 
বরতীনি ভূতানি ভবস্তি” "জায় খর্ব” ইহাই তাহাদের পক্ষে বিধান। ইহারা 
বশ মশকাদি জন্মই সাধারণতঃ পাইয়। থাকে । ? 
পাণীরা যে স্থাবর জয় লাভ করে, তাহার অর্থ-স্থাবরাঁদির অভ্যন্থতর 
পাপীর জীবাত! প্রবিষ্ট হয়। কারণ মনোপাধিক প্রাণ সর্বজ্ঞ জীবাস্মা ত পার্থর 
বস্ত নে যে, স্থাবর হইবে। তবে স্থাবরাঁদির ভিতর থাকিছ্ধ। সুখ ছুঃথখ ভোগ 
করে। 
প্ড স্থাঁবরাদি জন্মে নূতন করিয়া কন্ম সঞ্চিত হয় না। মানব জন্মেরই 
পাপ ফলে এই সমস্ত জন্মে। তবে নহাস্মাক্পা সাধুস্পর্শ ইত্যাদি দ্বার! সেই 
[ভোগের কম বেশী হইয়া থাকে। 
মনুষ্য বিধাতার উৎকৃষ্ট সথষ্টি। মানবের এক হস্তে মুক্তি, অপর হস্তে 
সংলার; এক হস্তে হ্বর্গ অপর স্বত্তে নরক। মাঁনব মনে করিলে দেবতা! অথবা 
অন্থর হইতে পারে। যে মানব হেলায় মানবত্বের অবমাননা! করে, একজন্সেই 
পাপময় শতজনয স্থ্ি করে, তাহাদের না জন্মানই ভাল। তাহাদের অপেক্ষা 
পত্তদন্ম শ্রে়। কারণ পশুজন্সে কৃতকর্মের ভোগ হয়, কিন্তু পাপীর পাপজন্মে 
কৃতকর্মের ভোগ ত হয়ই উপরস্থ নূতন করিয়া পাপকর্মের সঞ্চার হইয়া থাকে। 
প্ধর্ম্েন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ।” 
এক্ষণে লোকের আর স্বর্গ নরকে, শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নাই। স্বর্গে বিশ্বাস 
পুপ্যকর্ম করিবার একটা প্রলোভন। পে শ্রদ্ধা বিশ্বাসের অন্তদ্ধীনের সহিত " 
পুশ্যকর্মমগ্রবৃত্তিও লোপ পাইয়াছে। , তজ্জন্তই আর সরোবর প্রতিষ্ঠা, কুপখনন, 
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বৃক্ষরোপন, প্রভৃতি সৎকর্ম দৃষ্ট হয় না। শবর্গকামনায় লোক খবার্মিকও পাপকর্ত্রে 
বিরত হয়। নিষ্কাম কমন খুবই ভাল, কিন্তু নিফামও হইতেছে না, সক।৭. 
অনুষ্ঠিত অর্থের দাস আমরা,_ অর্থ লাপপাগ স্তায় অন্তাযস বিচার কার না, প্বাঁথ 
দ্বারা চালিত হইফ্সা কত অপরাধই করিতেছি,-তখন কাসনা পরবশ প্রাণ লইয়া 
নিষ্ষামের দোহাই দিতেছি। এক্ষণে সকলেই যে স্বেচ্ছাচারিতার স্রোতে ভাল- 
মান; ধর্মকর্ম্েও কিছুমতে অনুরুক্তি নাই,_তাহারও ত একটা কৈফিম্ৎ দিতে 
হইবে,--কীজেই অনেকে নিষ্ষামের দৌহাই দিতেছেন। “ফলো বেদাত্বিনঃ 
সর্বে।” 
নরকে বিশ্বাস পাঁপীর পক্ষে বড় ভয়ানক। নরকে যন্ত্রণার উপর বিশ্বাস 
থাকিগে; লোকে পাপ কর্ম করিতে সাহস পাইত কি? মনোবৃত্তির দ্বারা 
চালিত হইয়া পাপকল্থানু্টানে বাধ্য হইতে হইলেও পরক্ষণেই অনুতাপ আসিত) 
আর পাপকর্ম অনুষ্ঠিত হইত না, উপরন্ত অন্তাপ ও প্রাযশ্চিন্ত দ্বারা সেই পাপ- 
মা।ধুইয্াই যাইত। কিন্ত এক্ষণে নরকের উপর সে বিশ্বাস না থাকানন পাঁপকর্ম 
». অবাধে চলিতেছে; স্থুরাপান ব্যাভিচার ইত্যাদি করিপ্নাও কেহ অনুতপ্ত খ 
সঙ্কুচিত হইতেছে না । নরকের যনতরণাময়ী ছবি যদি মানব চক্ষুর উপর অক্কিত 
করিয়া দেওয়! হয়, তাহা হইলে জগত হইতে অনেক পাঁপকর্্ ছুরীভূ্ত হইত, 
তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিত না। রাজ দণ্ডের ভয়ে অনেকে পাপকর্ম্ম করিতে 
. সক্ষম হয় না,_আর এই পাপকন্ম্ম না করিতে পারিয়৷ অনেকে পরিণামে ভাল 
--হইন্ত্র।, তুদ্রাপ নরক ভয় থাকিলে পাপী তাহার পাপকম্্ম হইতে বিরত 
হইবে, ক্রমে পাঁপ কর্মে সঙ্কোচ ও ভয় জন্মিবে, আর ইহজন্মে পুণাকার্যে 
অনুরুক্তি আদিয়। মানবকে পুণ্যবান্‌ করিয়! তুলিবে। প্রাটীন ভারতীয়ের! 
খষি: আদর্শে পরিচালিত, ব্রাহ্মণ অন্ুশাসনে অনুশিষ্ঠ, শান্ত নিরমে আবদ্ধ ছিল, 
কাজেই ধর্ম প্রাণতা ছিল। এক্ষণে সেই ধর্ম প্রাণতার উচ্চ আদর্শ ক্ষীণ 
হইতে ক্ষীণতর হইয়। আসিতেছে; এখনও লোপ পায় নাই। এখনও আশ! 
আছে, শিক্ষা উপদেশ, অনুরোধের এখনও সময় আছে। 








শীতো্জু ধর্ম 
লেখক,-_শ্রীযুক্ত নিতাইঠাদ শীল। 
(পুর্ব প্রকাঁশিতের পর 1) 


কর্্ম-বাঁদ। 
এইবার গীতোক্ত কর্ম্ববাদ বুঝাইতে চেষ্টা করিব, কর্তব্য-কর্ঘ্ম-বিসুখ 
অর্জুনকে কর্মপথে আনয়ন করাই গীতার সর্বপ্রধান উন্দেস্ত অপিচ এই উদ্দেস্ত 
অবলম্বন করিয়াই গীতা শীল্তর মানবের প্রকৃত ধর্ম- প্রকাশ করিতেছেন। 
জ্ঞাতি-বধ-ভয়ে অজ্জুন কর্তব্যবিমুখ হইয়াছেন ॥ অঞ্জুন ক্ষত্রিয়, হুতরাং 
যুদ্ধব্যবসায় অঙ্জুনের ধর্ম এবং কর্ম্ন। মহাভারতে দেখা যায়, যুদ্ধের নাঁম শুনিলে 
অঙ্ভুনের বড়ই আনন্দ, এমন কি অনাবশ্তক হইলেও ধর্মৃত কর্তব্য বোধে 
এই অর্জুন বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়াও অতি লোমহর্ষণ যুদ্ধ করিয়া বিরাটের 
গোঁধন মুক্ত কুরিয়াছিলেন, সেই অজ্ভন আজ যুদ্ধ বিমুখ হইতেছেন, তাই 
ভগবান্‌ প্রথমেই বলিলেন, অর্জুন ! এই অনার্যজনিত অকীর্ভিকর নীচত্ব 
এবং ক্লীবত্ধ তোমার কোঁথ| হইতে আদিল? তোমার মত যুদ্ধপ্রিয় ধন্ুবিগ্ায় 
পারদর্শী ক্ষত্রিয়ের মুখে এসকল কথা৷ কেন? ভিক্ষার্নে উদর পূরণ কি ক্ষত্রিয়ের 
ধর্ম? আরও বিবেচন! করিয়া দেখ, এই যুদ্ধে জয় পরাজয় উভয়ই তোঁমার 
পক্ষে মঙ্গল দায়ক। 
ণহতো। বা! প্রাপ্যসি শ্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্‌। 
*. তক্মাহৃতিষ্ট কৌন্তেয় | যুদ্ধীয় কৃতনিশ্চয়ঃ॥৮ ২। ৩৭ টি 
- শ্্রীভগবান্‌ অর্জুনকে যুদ্ধে অর্থাৎ কর্তব কর্মে প্রবুদধ করিয্া বলিতেছেন, 
যে কর্মে জয়ে রাজা এবং পরাজয়ে স্বর্গলাভ এবঘিধ হিতকর কার্ধ্যে পৃথিবীর 
কোন ব্যক্তিই বিরত হয়েন না, তবে তুমিই বা কেন বিরত হইবে? * 
কথাটা ভাল করিয়। বুঝিয়া দেখা যাউক । 
্ষটিতত্ব পর্যযালোচন। করিলে কর্ম্মই যে একমাত্র জীবজগতের মুখ্য উন্দেস্ত, 
ইহা সহজেই উপলব্ধি হয়। এই কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়াও জীবন ধারণ 
- ফর।ও দুষ্কর হইয়া উঠে, এই ঘে আহ!র নিদ্রা ভয় মৈথুন যাহ! জীবদেহের 
আবারণ ধর্মা, ভাহাও যখন কর্ম মধো গণ্য হইয়াছে, তখন কর্রকে কিনূপে 








* এচাদম অধ্যায়ে ভগবান বলিয়াছেন, “নিমিত্ত মাত্রং ভব সব্যসাচীন্” 
এ কথা পরে হইবে, পাঠক! ভখন এই “হতো বা প্রন্দযাসি* শ্লোকটি মনে 
করিবেন খন এ রহস্য প্রকাশ পাইবে । 
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পরিত্যাগ করিবে? তর্ক শাস্ত্র বলেন,_.আহার করিতে আহাধ্য সংস্থান এবং 
নিদ্রাজন্ত বধন শয়ন জনিত কর্মের আবশ্তক হয়, আবার অগ্তদিকে আহার নিদ্রা 
বশীভূত না ইয়া যখন যোগী খাধিগণ তপন্তা করিয়! থাকেন, তখন আহার 
নিষ্ত! প্রভৃতিকে কর্ম ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পাঁরে 
এক্ষণে এই কর্ম কোথা হইতে আসিতেছে 1 কে এই কর্্কে নিষ্োগ 
করিতেছে? গীতা বলেন,_বাসনা হইতে এই কর্মের উদ্ভব হইয়াছে । বাসনার 
কণামাত্র থাকিতে এই কর্ম হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। কিন্তু 
বাসনাইবা কি প্রকারে ত্যাগ করিতে পারি? মনে কর আমি শ্রীভগবানকে, 
পুজা কুরিব, ৰা তাহার নাম জপ করিব, ইহাও ত আমার মনের বাসনা? 
ইহাতেও কিন্তু শেষ হইল না, কেননা এই বাপনা সম্ধেও পূর্বব কথিত তর্কশস্র 
যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রমাণ করিতেছেন যে, যে বাঁসনার দ্বার! কর্শের উদ্ভব 
: হইয়াছে? সেই বাসনা কিন্তু আশা কতৃক পরিচালিত যদি এই যুক্তি গ্রহণ 
কুর! যায়, তবে আশ! বাসনার, নতুবা একমাত্র বাসনার হাত হইতে নিষ্কতিলাত 
করা মানুষের পক্ষে অসাধ্য। মানুষ এই আশা বাসনার হাতে পড়িয়া দিবা রাত্র 
যন্ত্রণায় ছট পট করিতেছে, কাহারও বা আত্মগ্লানীর তুষাঁনলে হৃদয় পুড়িয়া 
ছারখার হইয়া যাইতেছে, কেহ বা অন্থতাঁপের দীর্ঘ নিশ্বাসে অতি বড় মহাপাঁপ 
আত্মহতা! করিতেও প্রস্তত হইয়াছে, তথাপি এই ছুর্দমণীয় আশা বাসনার হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাঁইতেছে না, জীব এই আশা বাসনার প্ররোচনায় বর্ধ 
করিতেছে কিন্তুসেই কর্ম জনিত ফল না পাঁইলে প্রাগুক্ত আশা বাসনার 
অতৃপ্ত বশত: জীবন যন্ত্রণাময় করিয়া তুলিতেছ্ে, অথচ শত সহজ চেষ্টা করিয়াও 
ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে না, তাই গীতা বলিতেছ্ছেন,-_ 
“কিম্ধুণ্যে বাধিকারস্তে মা ফলেধু কদাচন | 
মা কশ্ম্ফিলহেতুতূম্্া তে সঙ্গোহস্ত কর্্ণাণি ॥৮ ২1৪৭ 
কর্ণেছি তোমার 'কেবল অধিকার আছে, কিন্ত ফলে নাই) যেহেতু ফলদতা 
শ্রীভগবান্‌, তিনি না দিলে তুমি পাইবে না, তুমি এই কর্ম জনিত ফল পাও 
সার নাইই পাও, তথাপি কর্ম তোমাকে করিতেই হইবে। যদি বল 
ফলাকাজ্ষা ত্যাগ করিয়া কর্ম করিব, এ আবাঁর কিরূপ কর্ম? অপিট 
ফলাকাজ্ষা ন! থাকিলে সে কর্ম করিতেই বা কেন প্ররত্ত হইবে? 
গীতা বলিতেছেন, কণ্্ তোমার শ্বহস্তে স্থতরাং তোমাকে করিতে হইতেছে, 

কিন্তু ফলতো তোমার স্বহস্তে নয়, স্ব দূরের কথা চ8ও লক্ষ, এই “জন্ত 
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একমাত্র দৈধানুগ্রহ ব্যতীত এই কর্্মফলকেই--যোগবা শিষ্টে অদৃষ্ট বলা হইয়াছে, 
বশিষ্ঠদেব রামচন্ত্রকে বলিতেছেন, হে রাম! জ্ঞান শূন্ত মুচ লোকেরাই অদৃষ্ট 
মানিয়! থাকে, নতুবা পূর্ধার্জিত কর্ম্মফলই ইহ-জন্মের স্থুখ দুঃখাঁদির কাঁরণ। 

একটা দৃষ্টান্ত লওয়া যাউফ,--মনে কর, তুমি শুনিয়াছ,_পপুত্রার্থে ক্রির্তে 
ভাঁ্ধ্যা” তোমার পুত্রের আবশ্তক, সুত্তরাং তুমি বিবাহ করিলে, ইহাঁও -তোমার 
কর্মম-_তার পর বিধি অনুযায়ী স্ত্রী সহব1স ইত্যাদি যাবতীয় কর্ম করিয়াও 
বিবাহ কার্মোর ফল যে পুত্র তাহা তোমার হইল না, এমন কি তাঁরপর আরও 
২1 ৩ টা বিবাহ করিয়াও তোমার পুত্র হইল না, এক্ষণে তোমাকে হয় বলিতে 
হইবে ভগবাঁন পুত্র দিলেন না, অথবা তোমার পুত্রভাগ্য অুষ্টে নাই 
লিক মনকে প্রবোধ দিতে হইবে! কিন্তু বিবাহ কর্ম না করিয়াই পুত্রের 
বশ! করিতে পার না, স্থতরাং বিবাহরূপ কণ্ম তোমার অবশ্ঠ কর্তব্য বলিয়া 
বুঝিতে হইবে, যেহেতু ইহা কর্ম কিন্তু এই কশ্মের ফল পুত্র, অতএব স্ুঝাগেল 
ফল দাত। প্রীভগবান, অথবা ইহা অনৃষ্ট ॥ 

এই কর্মকাদ সম্বন্ধে বৌদ্ধেরা দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা বলেন তাহ! এই. চু 
তাহারা বলেন, যেমন ধান্যাদি শসা সমহ, মরিয়া গেলেও, তাহারা যে ধান্ত 
(বীজ ) রাখি! যাঁয়, প্র ধান্তবীজই ভাবী ধান্ত বুক্ষের কারণ হইয়া মৃত্তিকা 
যোগ হইলেই আবার জন্মাইয়া থাকে, একটা মাত্র বীজ থাকিলে উহার 
ধ্বংসের আঁশা-নাই, সেইরূপ জীবের মৃত্যু হইলেও উহার কর্্মবীজের অস্তিত্ব 
হেতু লিঙ্গশরীর সনে কর্মবীজ অবলম্বন করিয়! জলৌকাবৎ এর্ঠন্ব আবার 
অন্মগ্রহণ করে। এইরূপে যতক্ষণ কর্মবীজের ধবংস না হইবে, ততক্ষণ পর্য্ত 
কোনকূপেই এই জনন মরণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায়ন্তর 
নাই। এই কর্মবীজ ক্ষয় করাই একমাত্র জীবনের উদ্দেশ্য সাব্যস্থ্য করিয়া 
বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব হইয্লাছেন। তিনি তাহার শিষাদিগকে উপদেশ 
দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যখন আত্মোৎকর্ষ এবং আম্মান্থশীলনই নির্বাণ লাভের 
একমাত্র পন্থা, তখন ত্তদ্যতীত অন্ত একটা অনির্দেত্য এবং অপ্রত্যক্ষ বনস্তর 
চিন্তা লইয়া ব্যপৃত থাকা বুদ্ধিমানের কাধ্য নহে । পরিণাঁমে কিন্তু ঈশ্বর 
সন্বন্ধে এই নীরকতাই তাহার প্রবর্তিত ধর্মের সর্ধনাশের কারণ হই 
চির দিনের অন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিদুরিত হইয়াছিল। নতুব! বুদ্ধদেব যে 
কর্ম্বাদ প্রচার করিয়' ছিলেন বাস্তবিক পক্ষে উহা গীতোঁক্ত কর্বাদ ভিন্ন 
নৃতুন কিছুই নহে, তবে বুদ্ধের কন্ুি্ঘদর সহিত ভগবান নাই, গীতায় অছ্ছে, 


ইক্ঈশবর্ষ। গীতোঁজ ধর্ম । ২৯ 


এই মাত্র প্রতেদ। 

যাহা বলিতেছিলাম, তাহা ছাড়িয়া! অনেক্দুর আসিয়! পড়িয়াছি, কথাটা 
হইতেছে, শ্রীতগবান অর্জুনকে কর্মে প্রবুদ্ধ করিতেছেন। 

শ্রীতগবানের কথ। শুনিয়া অঞ্জুঁন কহিলেন, সথে ! তুমি যে আমাকে বারংবার 
-এই হিংসা-প্রচুর নিষ্ঠুর কার্যে উৎসাহিত করিতেছ, জিজ্ঞাপা করি, এই শত 
সহস্র প্রাণী এবং আত্মীক্স স্বজন ব্ধজনিত মহাঁপাপের ফলভোগী হইবে কে 

ইহার উত্তরে গীতাশাস্ত্র যাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন তাহাই প্রকৃত গীতোক্ত 
কর্দববাদ, গীতা বলিতেছেন,-- 

রি “ষোগস্থ: কুরু কর্ম্মণি” 

যোৌগস্থ হইয়! কর্ম্ম কর, অর্থাৎ লাভালাভ জয় পরাজয় ইতাদ্িকে সমত্ব বৌধ 
করিয়া কর্ম করাই প্রকৃত কন্মযৌগ, প্রথমতঃ বিচার করিয়া দেখ, আমি 
হাতে কায করি, কিন্ত এই হাত কি কর্তী? কখনই নয়, তবে কর্তী কে? 
না, এই হাতকে যে চালাইতেছে সেই কর্তা । যদি বল মন প্রাণ হস্ত এই তিনে 
“মিল্িয়া কর্ম হয়। তাহাতেও বলিব যে তোমার মন, প্রীণ এবং হস্তই ব1 
কাহার দ্বারা পরিচালিত ? কাছার তৃপ্তির জন্ত, কাহার সুখের জন্য 
বৰ কাহার ছঃখ অপনোদনের জন্য কর্শ করি; ইহার উত্তরে অবগ্ঠ বলিতে 
হইবে যে, মামার আত্মার তৃপ্তির জন্ত কর্ম করি, পুর্বে আত্মত্তত্বে বলা হইয়াছে 
যে, এই আত্মাই প্রীভগবানের প্রকট মূর্তি | তা হ'লেই হইল ঘে আমি 
কর্ধ কারয়ী” শ্রীভগবানকেই সন্তষ্ট করিতে চাই | আবার অন্তদিকে সেই 
আত্মদেব শ্রীভগবানই আমাকে কর্মে নিয়োগ করিতেছেন, অতএব বিনি 
আমাকে এই কর্মে গ্রবুন্ধ করিতেছেন তিনি, এবং ধাহার তৃপ্তির জন্য বাহার 
সুখের জন্ত এই কর্ম করিতেছি তিনি, যখন্ন জান যাইতেছে যে, এই উভয়ই 
আমার আত্মদেব প্রীভগবান এবং ফলদাতাও তিনি, তখন সমত্ব বুদ্ধিই 
বা না হইবে কের? 

আরও পরিক্ষার করিয়া! বলি,__ 
মনে কর এক খাঁনি শানিত অস্ত্র পড়িয়া আছে, এই অস্ত্র থানি লইয়া! 
ধদি আমি কোন দ্রব্য চ্ছেদন করি, তাঁ হলে অবশ্য অস্ত্কে কর্তী বলিতে পারিনা, 
আবার এ অস্ত্রে বৃক্ষ চ্ছেদনই হ'ক বাঁ নর হত্যাইি হক, উভয়বিধ কার্ধ্যেই 
অস্ত্র সমীন্ভাবে সম্পাদ্বন করিবে। সেষ্টরূপ আমি, শ্রীভগবানের অস্ত্র স্বকপ, 
সুতরাং আমি কর্তাও নহি, বা আমার ক্্মও নহে। জয় পরার লাভ!লাভে 
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আনার কিছুই আসিঙা যায় না। এই সমস্ববুদ্ধি বাঁ পরসান্ত বুক্ধি লইয়া কাধ্য 
কগার নামই প্রকৃত গীতোক্ত কর্ম যোগ। 
আনকে আবার এই তত্বট বুঝিতে ন। পারিয়া,-- 
শত! হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন। 
হখ। নিযুক্তোহশ্মি তথ! করোমী |” 
গ্লোকটি বলিক্ন থাকেন, অবশ্ঠ স্বীকার করি যে ইহা নিষ্কাম কর্ম্মফোগের 
শেষ অবস্থা, কিন্তু কোঁন সাধনা ন| করিয়া বা কোন প্রক্কার তপস্তা ন 
করিয়া এমন কি কোন উপযুক্ত গুরু আনুগত্য গ্রহণ ন| করিযাও একেবারে 
"প্রথমেই অবিষ্থা্রিত অহং জ্ঞান লই! আমি যাহা কিছু করি তাহ! সকলই 
ভগবান করিতেছেন, আমান দোষ কি? এমন অতি বড় ছুস্বর্ম করিয়াও 
তাহা ভগবানের উপর আরোপ ফর! অতি মূঢ় তার কার্ধ্য। উল্লিথিত *ত্বয়! 
হধিকেশ”_-বলিবার উপযুক্ত হইতে হইলে গ্রথমত শান্ত এবং গুরু উপদেশকে 
ভ্রীভগবানেরই বাক্য মানিয়৷ সন্ধ্যা বন্দনাদি করা করিতে হয়, এই সকল 
কর্ম করিবার সময়, তার পর তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বর প্রণিধানাদি কর্ম করিতে 
করিতে ভগবানের দয়া আকর্ষণ করিতে হয়, তার পর আত্মতস্ভ্ঞ হইয়! 
বুঝিতে পারা যায় যে, "্যথা নিধুক্োহন্মি তথা করোদী” ইহা সত্য বটে, * 
তাই গীতা ৰলেন,-__ 
“বুদ্িযুক্ত জহাতীহ উভে স্থকৃত ছুষ্কতে। 
তশ্মাৎ যোগার যুজ্যম্ব যোগঃ কর্ধাস্থ কৌশলর্সদি 
২। ৫০ 
ুদ্ধিযুকত ব্ক্তি এই জন্মেই সুক্কৃতি ছুম্বতি এই উভয়ই ত্যাগ করিতে সমর্থ 
হলেন, সেই হেতু--তুমি যোগ অর্থাৎ নিষ্কাম কর্্মযোগ করিতে উদ্ভোগী হও । 
কেন না কর্ম করিবাঁর যে কৌশল তাহার নাম যোগ। (ক্রমশঃ ) 











* গীতেক্ত তক্তিযোগ বুঝাইবার সময় এ বিষয় বিষদ রূপে বলিবার কথা আছে। 


রি 


স্পাস্প ও স্টাজীয ॥ 
লেখক,--্ীযুক্ত অস্থিকা চরণ গুপ্ত। 
(১) 

রামন্ী দাসের অবস্থা ভাল নয় রামজী বৃদ্ধ হইয়াছে, সংসারে আপনি, পরী 

এবং জগন্নাথ নামে একটা পুল্র। জগন্নাথের বয়স বোল সতের বসর-_সে 
গুরুমহাণয়ের পাঠশালায় লেখ। পড়ে করে, আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি 
সে দমকে গ্রাম্য পাঠশালায় বটতলার ছাপা শিশুবোধক ব্ই আর কোন পুস্তকের 
চলন ছিল না. গৃহস্থ গৃথে কেহ কেন ছাপার মহাভারত, রামায়ণ যড্র করিয়া 
কিনিয়া রাখিত, তাহাও সকল ঘরে মিলিত না, শিশুবৌধকও সেইরূপ। সকল 
বাণকের অদুষ্টে ছাপার শিশুবোধকে দপ্ুয্ন সাজাইতে পারিত, যাহাদের বাঁপ 
খুড়া, জেঠা, দাদা, কলিকাতায় থাকিত বা সেখানে আসা যাওয়া করিত তাহা 
দেরই এই সৌভাগ্য ঘটত, নতুবা অপর সাধারণ বালককে গঙ্গার বন্দনা, গুরু 
দক্ষিণা প্রস্ততি কবিতা ও চাণক্য শ্লোক হাতে লেখাইয়! লইয়া পড়িতে হইত। 
জগন্নাথকেও তাহাই করিতে হইক্লাছিল। জগন্নাথ এই বয়সে কসামাজা শিবিয়া- 
হিপ, তেরিজ, জম।-খরচ, কাঠাকালি, জমাবন্দী, সেরকসা, মণকসা মুখে মুখে 
করিতে পারিশ ৭৩* মণ ৩* তিন ছটাক জিনিষের মূল্য অবধারণ করিবার 
জন্ত তাহাকে কাগজ পেশ্সিল লইয়। ত্ৈরাশিক (০৪ ০1 0১০6) কসিতে 
হইত না, সে মুখে মুখেই তাঁহ। বলিয়৷ দিতে পারিত, ইহা দেখিয়! গ্রামের এক- 
জনের কলিকাতার কারবার ছিল, সে জগন্নাথকে সেখানে লইয়া গিয়া দোকান- 
দ্বারা ।শস্পননিশীতে বাহাল করিল। জগন্নাথ বিনা খরচায় খাইতে পরিতে 
পাইল আর শিক্ষানবিশী করিতে লাগিল। রামজী দাসের কতকটা কষ্ট দূর 
হইল। পর বৎসর জগন্নাথের বাধিক ৫*৯ পঞ্চাশ টাঁক1 বেতন ধার্য হইল। 
জগপ্গাথের বিষয় বুদ্ধি বেশ ছিল, তৃতীর বৎসর হইতে সে বৎসরে একশত টাক! 
খরচ করিতে পাইল, এখন রামজীর ছুঃখ নিশার অবসান হইল স্থথের দিন 
আপিল। চতুর্থ বসর বাবিক দেড়শত টাকা বেতন হইল। রামজী দাস 
পুত্রের বিবাহ দিবার আয়োজন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইল-_কপার খেয়ে হুয়া, 
রূপার পৈচা, রূপার তাবিচ গড়াইল, পঞ্চন বরে জগন্নাথের বার্টিক দুইশত 
টাকা বরাদ হইল। রাঁমজী বধূর জন্ত সোনার দিথি, সোনার ফুল, ঝুঁমক কণ্ঠ 
মালা গড়াইল, নান৷ স্থান হইতে বিবাহের কথা আদিতে লাগিল। বৈশাখে 
নুতন খাতার পর জগন্নাথ বাড়ী আদিল, এই সময় দোকানদারের কর্মচারীরা 
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মাতুলীলয়ে গেল সেখানে একজন তাহাকে ধরিয়া তাহার একটা সুন্দরী'কন্তা (ছল 
তাহার সহিত বিবাহ দিল, জগন্নাথ মাতুলালয় হইতে চৌপাঁলা চাপিয়া বাঁগ্চভাগ 
করিয়া! বাড়ী আদিল। রামজীর অনেক খরচপত্র বীচিয়া গেল। পুক্রবধূ 
লইয়া গৃহে আসিতেছে শুনিয়। রামজী অগ্রসর হইয়া গ্রাম্য দেব দেবীকে এক 
একটা সিকি প্রণামী দিয়া পুত্র ও পুত্রবধূকে লইয়া ঘরে আসিল, জগন্নাথের মাতা 
আজ আপনার মনুষ্য জন্ম সার্থক জ্ঞান করিয়া! প্রতিবাঁসিনীর্দিগকে লইয়! বরকনে' 
ঘর ঢুকাইলেন, তাহার পর কুলাচার মত শহ্খধবনি ' অন্ঠান্ত মাঙ্গলিক বার্যয 
সমাধা করিল। পুরোহিত আসিগ্জ নব দম্পতিকে আশীর্ঘাদ করিয়া একটী 
আধুনি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইলেন। অষ্টম্গলার পর বধূকে পিত্রালয় পাঠাইয়া 
কথ্মস্থানে গেল। ল 

সেই বৎসর জগন্নাথ প্রভুর কারবারে শূন্ত বখরাদার হইল। জগন্নাথ এই 
বসর হইতে দু আনার অংশে প্রায় হাজার টাক! পাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক 
পরস্পরায় নব্বধূর সৌভাগ্য সচন! করিয়া! তাহীর স্থখ্যাতি করিতে ক্ষান্ত হইল 
না_সকলেই বলিতে লাগিল-_“নুতন বৌ খুব পর়মন্ত” এই কথা শুনিয়া গ্ং 
র্বাথের মাতা জগন্নাথের কল্যাণ কামনাঙ্স গ্রাম্য দেব দেবীদিগকে পুজা মানং 
করিল। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদের নব-পরিধ্ীতা। কামিনীগণকে আশীর্বাদ 
করিবার রীতি এই যে, পুরুষের যৌবনের ভাবী সখের অনেক আঁশ! থাকে সে 
অবস্থায় তাহার! আশীর্বাদ করে-__“স্বামীর সোনার দৌয়াত কলম হোক, সাত 
বেটার ম! হও” ইত্যাদি আর যখন সেই যুধতীর দুখের আশা তুর লুই 
যায়, সাত পুত্রের সম্ভাবনা থাকে তখন সেই জ্ীলৌককে “হাতের লোহা! ক্ষয় 
গাঁউক” বলি আশীর্বাদ করে। এখন জগন্নাথ পর্দী গুরুজনকে প্রণাম 
করিয়া স্ত্রীমহলে প্রথমোন্ত বিবিধ আঁশীর্ববাদ পাইয়া থাকে । এতদিন জগন্নীথের 
মাতা আপনি হাট বাজার করিত এখন আঁর তাহাকে তাহা করিতে হয় না, 
জগগ্জাথ মালের জমি জমা লইয়াছে ছুই এক বিঘা লাখেরাজ জঘিও কিনিয়াছে। 
জগনাথের ছুইখান! লা্ঈলের চাষ-_ছুষঈটট! চাকর আছে, তাহারাই হাঁটে বাঞজারে 
বায়। ছুঃখের বিষন্ধ রামজী এ সকলের কিছুই ভোঁগ করিতে পায় নাই. 
জগন্নাথের বিবাহের পর বৎসরই তাহাকে পরলোক প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। . -- 


ছুই আনা হইতে জগন্নাথ প্রভুর কারবারের আট আনা অংশ বসাইল, 
১৯ অখর্েক ক টি ফাতখন ইঁ! তাখায়ন জঙ্গল হইত । 
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এতাঁবৎ জগন্নাথ প্রহর বিশ্বস্তভাবে কাজ কর্ম করে__-একটী পরসা তঞ্চক 
হয় না-_প্রহুও তাহাকে কারবারটা ছাড়িয়া দিয়! কণন দেশে কখন বাঁ কলি- 
কাভার অবস্থান করেন। প্রভুর নামেই কারবার চলে কিন্তু গগন্নাথকেই সকলে 
প্রভু মনে করে-_জগন্নার্থ প্রভুর সহিত একাসনে বসিয়া থাকিলে ভগন্নাথকেই 
অনেকে "প্রভুর নামে সম্ভাপ করে। জগন্নাথের বাড়ীতে দোল ভ্রগৌৎসব হয়, 
পুজায় প্রতিপদাদি কল্নাপপ্ত হইতে বিজয়! দশমীর দিন পর্যন্ত গ্রামন্থ ব্রাঙ্মণেরা 
লুচি মণ্ডায় উদরকে পরিতুষ্ট করেন আর ছুই হাত তুলিয়া জগনাথকে আনীর্ধাদ 
করেন। ** 

. পিতৃমাতদায় বা কন্ঠাদার গ্রস্ত ব্রাঙ্মণ-সঙ্জন জগন্নাথের নিকটস্থ হইলে 

তাহার নিকট কেহ বঞ্চিত হয় না, ভগন্াথ সকলেরই প্রার্থনা পরিপুরণ করে 
ক্রমে জগন্নাথের সাধু সচ্চরিন্র ধার্মিক খাতি লাভ হইল। তাহার বাসান্ 
পাচ. সাতটা ব্রাহ্মণ স্জনের সন্তান থাকিয়া স্কুল কাঁলেজে পড়ে, জগন্নাথ তাহা- 
দের সমস্ত খরচ যোগায়, এরূপ কাজে নারাজ নহে। এরূপ লোকের সুনাম 
সুখ্যাতি কত দিন ন! হইরা থাক্ষিতে পারে। 


সগল্লাথের কর্মস্থানে প্রসার প্রত্পিত্তি খুধই__-আনাঁদের দেশীয় কারবাঁরে 
চেয়ার টেবিলের ব্যবস্থা নাই, কর্মচারীরা শতরঞ্চের উপর জাজিমে বসে, 
প সকলো শিস্মহ অন্ততঃ আধমণ তুলার একট! তাঁকিরা, তাহাদের মধ্যে খিনি 
প্রধান তাহার আসন মধ্যস্থলে, তাক্য়াটাও অপেক্ষারৃত বড় _জিনিষপত্রের 
দরদন্তগ, দেনাপাওনার ব্যস্থা বন্দোবস্ত সবই তাহার সহিত। দেখিলেই কর্তা! 
চিনির! লওয়। বায়। জগাথ গদীতে বাবু, গঙ্গার ঘাটে মান করিতে গিয়া উড 
বামুণের কাছে জগন্নীথ বাবু-সওদাগর আঁফিসেও জগন্নাথ বাবু-_কারবারের 
কয়াল, টাপাদার, কুলি, মজুর, সর্দরের কাছে ত বাবু উপাধি আছেই। ভগ্ধা- 
তীত কনিকাত! সহরে যে একথানা ধুতির উপর একটা লং্ুথের কামিজ আর 
একখানা উড়ানী, সে খানা আজি কালি রেশমের হইলে ত কথাই নাই । পারে 
-স্কুতাটার উল্লেখই বাহুল্য--সেইট বাবু কিন্তু আমাদের এ হেন জগদাথ প্র 
আসিবে জগন্নাথ বই আর কেহ নহে। তাহাও অবস্থাগুণে তাহা না হইলে 
জগে দাস বই আর কিছু নহে--অজগন্নাথের শ্বগ্রামের জমিদারের বাঁস সেই গ্রামেই 
তিনি পুরধানথক্রমে ভমিদার, গ্রামে বাবু বলিলে মকলে তাহাকেই বোঝে।_ 


স্‌ 





৩ষ জন্মভূমি । ১ম য়ংখ্যা। 








গ্রামবাদীর একটা মহা ক্রটা যে জগন্নাথের স্তায় একটা ক্রিয়াবান্‌ পুরুষ কাহার 
মুখে বাবু বলিয়া সম্তাষিত নহে-_জগন্নাথের মনে এতদিনের পরে দেখা দিল। 
তজ্জন্য জগন্নাথের মনে একটা! ক্ষোভও যে জন্মিল না, এমন নহে। জগন্নাথ 
্বগ্রামে বসরের মধ্যে ছই তিনবার যাতায়াত করে, যখনই যায়, তখনই জমি- 
দারের সঙ্গে দেখ৷ সাক্ষাৎ করে--জমিদাঁরও আপনার অবস্থাপন্ন গ্ুজাকে বেমন 
আদর যদ্র করিবার তাহা করিয়। থাকেন, কখন কোন জিনিষপত্রের প্রয়োজন 
হয় জগন্নাথকে লিখিলে জগন্নাথ ভাহা পাঠাইয়! দেয়, জমিদার মূল্য দিতে চীহিলেও 
তাহা লয় না । ধনগরিমা অনেক জ্ঞানবান লৌকের মনকেও গরম করিয়া 
তোলে, জগন্নাথের নীতিশিক্ষা! ত চাঁণক্যের ক্লোকে এরপ স্থলে জগন্নাথ যে তাহ! 
হইতে দুরে থাকিতে পারিবে তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয় কি-_ গ্রামের কেহ (কহ 
তাঁহার মনের ভাবটা কতক কতক বুঝিয়াছিল। একদা একজন নীচ লোকের 
গরুতে জগন্নাথের জমির ধান খাইয়াছিল বলিয়া জগনাথের ভূত? সেই গরুটাকে 
ধরি বাধিয়। রাখে । যাহার গরু সে জগন্নাথের নিকটস্থ হইয়া তাহাকে বাবু 
লঘ্োধনে তাহার প্রতি আনুগত্য দেখাইয়া! যথা --.বাবু, আপনি গ্রামের একজন 
ধড়পোক, আমি আপনার আশ্রিত চাকর বই আর কিছুই নহে, আপনি মনে 
কলে কেবল গরু বাধিয়! রাখিয়। কেন, কত রকমে আমাকে কষ্ট দিতে পারেন 1” 
এই কথা বলিয়া স্তব স্তত্তি করিয়া গরু লই ধাইতে পারিয়াছিল। 

জগন্নীথ গ্রামের মধ্যে যে একজন ক্রিয়াবান সে পক্ষে সন্দেহ নাই--কিস্ত 
এপধ্যন্ত মাটি ঘা্ীতেই বসবাদ। পাঁকা বাড়ী করিতে হলে বিড়কীতে 
একটা পুষ্করিণী কাটাইতে এবং বাঁড়ীটিও একটু প্রশস্ত করিতে হয় কিন্ত নিকটে 
একটুকুও খালি গাগা নাই-ফেবল হ্খময়্ নামক একটা বাকের বাস্ততিটা 
ও একটা ডোবা আছে__স্থখময়ের সেই জমিটুকু লাখেরাজ। হুখময়ের সংসারে 
তাহার মা বই আর কেহ নাই-_তাহার বয়স সতের আটার বৎসর, লেখাপড়া 
খুধ কম জানে মায়ের এক পৃ বলিয়! সুখময়ের মা তাহাকে অর্থোপার্জনের 
জন্ত বিদেশে পাঠান্গ নাই, আপনি ছুঃখ মেহনত করিয়া আপনার ও পুক্রটার 
তরণ পোষণ নির্বাহ করে। এরূপ আছুরে ছেলেরা প্রীন্প বওয়াটে হইয়া যায়, 
সুখময় সেরপ নহে-_সৎলক্গে থাকে, সদিসয়ের চর্ডা করে, অধ্যাপকদের টোলে 
বসে, কাশীদীসের মহাভারত, কৃত্তিবাদের রামায়ণ পড়ে, আর খায় দায় থাকে । 

জগন্নাথের মনে পাপ বুদ্ধির সঞ্চার হইল, স্থথময়ও আর এখন বাড়ী ঘর 
গোর করিতে পারিতেছে না;- ভুকাঠ। চারিকাঠা জায়গ। হইলেই ভাহার চলে, 


শত 


২১শবর্ম। পাপ ও পুথ্য। ৩৫ 





এই ভাবি সে সুখুময়ের মাকে একদিন আপনি বাঁতীতে ডাঁকিয়৷ বলিল-- 
“স্থুখোর মা, তুমি এতট! জায়গা নিয়ে কি কর্বে, আমাকে দাও-_আমি বাড়ীটা 
একটু বড় করি-_খিড়কীতে একট। পুকুর কাটাই, তায় তোমাদেরও জল খাওয়া 
চলবে ।” 


স্ুখোর মা কিয়ৎকাঁল চুপ করিয়া! রহিল--কোন উত্তর করিল না। 

- জগন্নাথ বলিল-__“উত্তর দিচ্চ না থে, আমি দ্বিগুণ দাম দিব। এক বিঘ! 
জমর দাম একশ টাকা, তার জায়গায় আমি হুশ দিব, তাতেও তোমার মন ন! 
উঠে, চারিশ দিব--কাজ নাই অত কথায় তোমাকে পাঁচশ টাকা দিচ্চি, জমিটুকু 
আমাকে দাও-& টাক। কোন কারবারী খাতায় জম! রাখলে মানে তিন চারি 
টাক| সুদ পাবে. তোমাদের হা বেটার গুর্ররান চলে যাবে।” 

স্থথোরু মা এইবার উত্তর করিল সে বলিল--“দেখো! জগ, মানুষ থেতে 
ন। পেলেও টৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রী করে না-অনৃষ্টের কথ! বলা যায় না, এমন 
দিন আস্তে পারে সে দিন আমার স্থখোরও জায়গার দরকাঁর হবে। তখন 
সুথোকে জায়গা জায়গ। ক'রে বেড়াতে হবে। তুমি বাবা আপনাকে দিয়েই 
দেখ না 1” 

_ শ্ররূপ উত্তরে জগন্নাথ সন্তষ্ট হইতে পারিল না, বরং শেষের কথাটা শুনিয়। 

বিশেষ বিরক্তই হইল। জগন্নাথ বলিল_““আচ্ছা, তবে সেই ভাল ।” 
জগণ্রাথ মুখে একথ; বলিল বটে, কিন্তু কাজে বিপরীত ঘটাইল, একজন 
পাটোয়ারকে কিছু টাক! দিয়া আঁদালতে সে স্খময়ের নামে এক জাল হাতিচিঠ। 
প্রস্তুত করিয়া তাহার নামে আদালতে নালিশ করিল, পেয়াদাকে দিয়া সমন 
গোপন করিল, একতরফা ডিভ্রী হইল, সেই ডিক্রী জারি হইল, স্ুথময়ের 
বাশ কোক হইল, .নিলামও হইস্কা গেল, স্থথময় বা তাহার মাতা কিছুই 
জানিতে পারিল না। এক দিন দিব! দবিগ্রহরে সুখময় আহারে বসিয়াছে, তাহার 
মা পরিবেশন করিতেছে, এমন সময় বাড়ীর বাহিরে ডুল ভুল করিয়া ঢোল 
বাঙ্জিয়া উঠিল, দেখিতে দেখিতে বাড়ীর মধ্যে জন সঙ্ঘ জুটিয়! গেল। তাহাদের 
মধ্যে একজন লাল পাগড়িওরাল! ও তিন চারি জন চৌকিদার সুখমরের ঘরে 
ঢুকিযা জিনিষপত্র বাহির করিতে লাগিল-_আর লাল পাগড়িওয়ালা লোকটা 
নুখময়কে বলিল-_ভাত কণ্টা শিগ্গির খেয়ে নাও। এখনি বাড়ী ছেড়ে চলে 
যেতে হবে, আজ থেকে এই বাড়ী রামশরণ সরকার মহাশয়ের হলো. ( রাম- 
শরণ গ্রামবাসী একজন পাঁটোয়ার, ) তিনি সুখময়ের দেনা ডিক্রীতে এই বাড়ী 
ক্ষিনিয়া লইঘাছেন আজ খাদদখল লইলোন। সুখময় ভাতের গ্রাস একট সুথে 
- তুলিতে যাটতেছিল, সেটা আর মুখে উঠিল না__সে সংপারে কোনও তব রাখিত 
না, সজল নয়নে মার মুখের দিকে চাহিয়। জিজ্ঞাসিল__“মা কার দেনা করে 
ছিলে?” 
সখময়ের মা উত্তর করিল-_“০কান দিন হুপয়ূসাঁর জন্য কারো কাছে ভাত 
পাতি না, নির্ভি আনি নিত্তি খাই । অনেক দিন হ'লো জগ একদিন "জামা 


৩৬ জন্মভূমি 1 ১মন্নখ্যা। 


আমাদের এই ভিটে বেচবার কথা বলে--ত1! আমি তায় রাঁজি হইনে। এসকল 

তারি খেল1।” 

পেয়াদাকে বলিল,_-“গ্রামের জমিদার আছে, মোড়োল গোমস্তা আনে, 
সবাই থেকে বিচার হোক কোন্‌ দিন কিসের ভন্য, কর কাছে আমি কত 
টাকা নিয়েছিলাম, তার তজবিজ বিচার, হোক, বাড়ী ছাড়বার কথ! বললেই 
ছাড়বো । - 

প্যায়। তবে তুমি সরকার বাহাদুরের হুকুম মান্ছ না, আমাকে তাড়িয়ে 
দেখ-_বস আমাকে এক কথা বল্লেই আমি চলে যাই । 

পাড়া প্রতিবাসী পাঁচঞ্ছন ঢোলের শব্দ পাইয়া তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, 
তাহার! স্থখোর মাকে বুঝাইয়া বলিল, তাহাতে বিপদ আছে,_জেল খাট্তে 
হবে এখন আন্তে আস্তে বাড়ী ছেড়ে দাও, প্যারদা চাবি বব করিয়। সর- 
কারি হুকুম তামিল করুক, তার পর গ্রামের জমিদারের কাছে গিক্ধে রফ! 
নিষ্পত্তি ঘাহা হয় একটা ক'রে ফেল। 

স্থথময়ের মা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে পুত্রকে লইয়া বাড়ীর. বাহির হইল । 
গ্ঠায়দা ঘরে চাবি বন্ধ করিল। 





শী ৪৩৩ 
০ 2 পা টব 


(৩) 

জগন্নীথের নির্মল চরিরে কালী লাগিল__পল্লীগ্রামের কোন ঘটনাই পল্রী- 
বাঁসীর অগোচর নহে, গোপনেই হউক, আর প্রকাস্তেই হউক যে যাহা করে 
অগ্তের তাহ! জানিতে বাকী থাকে না। গ্রানবাসীর মুখে এত দিন জগন্নাথের 
নুথ্যাতি ধরিত না__এখন হইতে অনেকে তাহ।র নাম শুনিয়া কাণে-সত . 
দিতে লাগিল। 

যে সময়ে উপরি উন ঘটনা ঘটে তথন জগন্নাথ বাড়ীতেই ভিল। জমিদার 
মহাশর পুর্ব হইতেই একথা ক্গানিতেন | পল্লীগ্রাদে জমিদারের সর্ধতোমুখী 
শক্তি_ গ্রামের জমিদারের গো এমন কাজ হঈতেই পারে না। জুখোর মা 
কাঁদিতে কাদিতে জমিদারের নিকটস্থ হইয়া দকল কথাই জানাইল, জমিদার 
তাহাকে মিষ্ট বাক তুষ্ট করির৷ তখন বিদায় করিয়া বলিয়া দিলেন__সন্ধাকালে 
জগন্নাথকে ভাকিয়৷ একট! মীমাংসা করিয়া! দিবেন । 


সন্ধ্যা দীপ জলিল, সুখের মা স্ুথকে লইয়। জমিদারের বৈঠক খানার হাজির 
হইলেন। জগছাথ তখনও আইসে নাই । জগিদার শখের মাকে ভদ্রাসন বাড়ী 
ছাড়িয়া দিপার সন্ত স্থযুক্ি দিতে লাগিলেন_-আর ও একশ টাক জগলাথকে দিয় 
দেওয়াইবার আগাস দিলেন, আর যে বাড়ী আছে তাহার অপেক্ষা একখানি ভাল 
বাড়ী করিয়! দ্বার কথাও বলিলেন। স্থখোর মা ধখন বুঝিল, জমিদার জগ- 
মাগের দিক-তখন দে একটা মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস হ্যাগ করিত জমিদারের প্রস্তাবে 
সন্ত হইল। হ হু 


ব২১শ বর্ধ। পাঁপ ও পুণ্য । ত৭ 





তখন জগন্নাথ আসিয়া জমিদারকে নমস্কার করিয়া দ্রাড়াইল। জমিদার 
তাহাকে বসিতে বলিলেন, জগন্নাথ খসিল। স্থথোর মার সহিত যে সকল কথা 
হইয়াছিল জমিদার জগন্নাথকে সব গুনাইলেন। জগন্নাথ একশ টাকা (বশী 
এবং একথানি ভাল বাড়ী করিয়। দিখার কথার ক্রাত্রম নারাজি প্রকাশ করিমা 
পশ্চাত সন্মাত জানাইল। তাহার ছুই দিন পরে ষ্টাম্প কাঁগজ আনাইয়! জমি- 
দ।রের কাছারতেই লেখা পড়! হইয়া গেল। জমিদারও কিছু পাইলেন। 
স্থখোর মা সুখময়কে ইয়া জগনাথের দেওয়া নৃতন বাড়ীতে উদিয়া গেল। কিন্তু 
বহুকালের পুরাতন পূর্ব পুরুষের ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া যাইবার যে একটা মায়া 
তাহা তাহাদের ছুই জনেরই মনে শেলসম বিধিয়৷ রহিল। 

টাকা ছয় শত পাইয় স্থখময়ের মাতা তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিতে 
না্পীলেন, সুথমর তাহাতে শিতান্ত নারাজ হুইল, [বিবাহ দিলে সে সংসারি 


হইবে না, দেশীভ্তরী হইবার কথা বলিল, মাত! ভয় পাইয়া অগত্যা একজন 
কারবারীর খাতায় জম! দিল মাস মাস সাড়ে চারিটা করিয়া টাক সুদ 
পাই লাগিল, তাহাতে তাহাদের সংসার অনেকটা! সচ্ছল হইল। আত্মীর 
স্বজনে সুখময়ের মাক্কে বুঝাহয়া বলিত মান্গুষের মন সব সময় এক রকম থাঁকে 
- না, এক দিন ন| একদিন স্থখমফের সুমৃতি হইবে, তখন আপনিই বিবাহের 
কথা বলিবে। সুখময়ের মাঠ তাহাতেই আশ্বস্ত হইয়া কাল জান করিতে 
লাগিল | ইহার ছুই তিন বৎসর: পরেই সে মারা গেল--স্ুথময় মীতৃহীন 
হইয়া! তাহার শ্রাদ্ধে সঞ্চিত অর্থ ফ্রাইয়। দিয়! দেশীন্তরিত হইল কোথা চলিয়। 
গেল কেহ তাহার খোজ খবর পাইল না। জগন্নাথ সুখময়ের বাস্ত ভিট| পাইয়া 
আপনার বাড়া বৈঠক খান! পুজার দালান প্রস্থত করিয়৷ খিড়কীতে একটা 
- প্রজ্জরিপী ও কাটাইল এই সময়ে জগন্নাথের একটা পুত্র সন্তান জন্মাগ্রহন করিল। 
গ্রামে যখন দশঞজন একত্র হয় কথায় কথায় জগন্নাথের বথা উঠিলে আগে সকলে 
এক বাক্যে সুখ্যাতি করিত এখন প্রায়ই ছুইটা দল হইয়া! যায়, এক দলে কেবল 
তাহার স্থখ্যাতি করে, আর এক দলে সুখ্যাতি কুখ্যাতি ছুই করে। স্লাহারা 
সুখময়ের কথা তোলে তাহারা জগন্নাথের পুজ জান্সবার পুণোর পরিচয় দেয়। 
“রাণাত প্রত্যাগতং শুরং” 0০079 ৫৪1) 1১ [37971981054 080) 0111 0009 
01089 91015 9৪১ ইহাই বিজ্ঞের বটন। ফলকথা পড়তার মুখে কিছুই 
আটকায় না__-পড়তাও আবার চিরদিন থাকে না, অতিমাত্রায় উঠিলে সাততুরুপে 
বিগড়াইয়া যার, পুনঃ পুনঃ তিনবারের সাততুরুপে হাতের পাঁচ পধ্যন্ত হারাইতে 
হয়। 


জগন্নীথ ধনীর কারবার চালায় খুব লাভ হয়। ধনী দেশেই থাকেন, 
কারবার নিজ চক্ষে অনেক দিন হইতেহ দেখেন নাই, তাহার তিন চারিটা পুভ্র-_ 
ছুই এক জন প্রায়ই কলিকাতায় থাকিঞা গদীতে ধসেন, সে কেবল ধনীর সন্মান 
লাভের জন্ত, বিলাস ভোগই প্রধান লক্ষা। জগন্নাথ াপন মনে চিন্তা করে__ 
ধনীর পজ মাজে কিছু পাঁভ তার হইতেই এই ভাপিয়া মাপনঃর প্রাপা 


৩৮ জন্মভূমি |: ১ম সংখ্যা? 





অংশ অপেক্ষা বংসর বৎসর ছুই এক হাজার বেশী খরচ করে। এ বৎসর জগ- 
বাণ স্বন্ত্রীক তীর্থ যাত্র। করিল-_গয়া, কাঁশী, প্রয়াগ, মধুর, বুন্দাবন, কুরুক্ষেত্র, 
ফষনখাল, গোমুখী, হরিদ্বার বদরিনারায়ণ, কেদারনাথ, দ্বারকা, কোন তীর্থই 
বাকী রহিল না_ ফিরিয়া-আসিতে তিন চ!রি মাস গেলে, সঙ্গে পাচ সাত জন 
লোক ও দাসর্ধাদী আশ্রিত অনুগত' ছিল, খরচ লাগিল প্রায় পাঁচ হাজার টাকা -» 
সমন্তই কাঁরবারের। এ সকল দেখিবার বা বুঝিবার শক্তি সামর্থ্য ধনী সস্তান- 
দের ছিল না। তাহাদেরও খরচ আটকায় নাযখন যাহ! চায় তাই পার, 
বাড়ীতেই মান মাস দুইশত করিয়া টাকা দিতে হয়। 


3০ ই 


(৪) 


জগন্নাথ খুন ধুম ধামে কলিকাত! হটতে ইংরাজী বাজন! নাচ তয়কা লইয়া 

গিয়া দেশে পুত্রের বিবাহ দিল, তাহাতেও বন অর্থ বায় হইল। ইহার অল্পদিন 
পরেই এক অপরাহ্ন সময়ে জগন্নাথের খিডকীর পুফ্করিণীর নীচে দিয়া যে একটা 
নাস্তা ছিল তাহাতে একটী লোক আপিয়৷ বসিল, একদৃষ্টে জগঞ্জাথের বাড়ীর 
দিকে চাহিয়। বহিল। থাকিতে থাকিতে শ্ষ্ধ্যান্ত হইল, গাছে গাছে পাখী * 
ভাকিয়। উঠিল, সুৎস্পর্শ দক্ষিণানিল ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল, মে সকলের 
কিছুই আগন্তকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিল না । দে একমনে এক ধ্যানে 
অগমীথের বাড়ীর দিকে কখন বা পুফরিণীর জলের দিকে চাহিয়া! থাকিতে 
থাঁকিড়ে রাত্রি হইল। পরদিন তাহাকে সেইরূপে থাকিতে দেখা গেল-_ 
তাহাকে দেখিবার অন্ত লৌকও জুটিতে লাগিল--কেহু কেনি কথা তাহাকে 
নিজ্ঞাদিলে উত্তর পায় না, কেবল ছুই একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কর মাত্র) 
এ ন্ংবাদ ক্রমে জমিদারের কর্ণগত হইল, তিনি লোক প1ঠাইয়৷ তাহার পরিচয় 
হানিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়৷ পুলিশে সংবাদ দিবার 
বাবস্থা করিলেন। জমিদারের লোক আপিয়৷ 'আগন্তককে শুনাইল, রাত্রি 
গ্রভাতে সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়৷ না যাইলে তাহাকে পুলিশে দেওয়া 
হইবে। তাহাতেও সে কোন উত্তর করিল ন|.। পরদিন প্রাতঃকালে জগ- 
ন্নাথের পদ্ধী খিড়কীর পুক্ষরিণীর জলে একটা! সৃতঙ্গেই ভাসিতে দেখি শোর 
খোল করিয়া উঠিল, গ্রামস্থ লোক পুক্কবিণীর নিকট আদিয় দেখিল পুর্ববদিনের 
ই লৌকই মরিস জলে ভাসিতেছে। গ্রামের বালক, বুদ্ধ, যুব! অনেকেই 
আরা দেখিল, প্রবীণদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল,-- সেই মৃতদেহ সুথময়ের, 
কেহ ঘা তাহাতে সন্দেহ করিল, ফলে কিছু নিশ্চিত হইল না। পুলিশ আসিয়া 
আম্মহতা। বলির চলিয়া গলেল। 


এই সংবাদ কলিকাতায় জগন্নাথের নিকট পৌছিল, জগন্নাথের এ পর্যস্ত 
তীর্থ শ্রাদ্ধ কর! হয় নাই, তাহার আয়োজন অনুমান করিয় সে ছুই তিন দিন 
মধ্যেই ধাড়ী আসিল। ক্রাঙ্গণ পণ্ডিতদের নিকট হইতে পুকরিণীতে অপঘাত 


২১শব্র্ধ। পাপ ও পুণ্য । ৩৯ 





হত শব সংস্পর্শ জন্ত ব্যবস্থা পাওয়া গেল, পুক্ধরিণী পুনঃ প্রতিষ্ঠা । 


দৈবকার্যের অনুষ্টানে জগন্নাথ অগ্রণী সে মমস্ত আয়োজনই করিল। জ্ঞানী 
্রাঙ্মণ পণ্ডিত আসিলেন, যাগ যন্ত যাহা কিছু করিবার সবই হইয়া গেল, কিন্তু 
ছগনাথের পরীর তাহাতে মনতৃপ্তি জন্মিল না, পুষ্ষরিণীতে অপঘাত মৃত্যু বড়ই 
অমঙ্গণন্গনক-_তাহাতে আবার কেহ কেহ বলিল _.অপঘাত মৃত ব্যক্তি স্থথময়, 
দেই স্থানটীতে তাহীর পূর্ব্ব পুরুষের বাস্ত ভিট! ছিল, এতদিনেও ফে তাহার 
মায় মোহ ভুলিতে পারে নাই, মরিয়াও পারিবে না, গর পুক্ষরিণী আশ্রায় করিয়া 
বরাবর থাকিবে, ফতদিন তাহার মুক্তি না হয়, ততদিন সে সেই পকুর ছাড়িবে না। 

খিড়কীর পুষ্করিষ্টতে “কূপ ঝাপ” শব্ব হয়, কেহ যেন জলে সাতার 
দিতেছে বলিয়া মনে হয়। জগন্নাথ স্থির থাকিতে পারিল না! শ্রীশ্র৬গগ্াধাষে 
লোঁক- পাঠান হইল, সে সেখানে গিয়া স্থখময়ের প্রেতাত্মার পরিত্রাণ জন্য বিধুঃ 
পাদপন্সে ও প্রেত শিলায় পিও দিয়া! ফিরিয়া আসিল, পুঞ্ধরিণীতে উপদ্রব নিবারণ 
হইল বটে, কিন্তু গৃহস্থের ভগ ঘুচিল না। রাত্রিকালে কেহ খিড়কীর পুকুরে 
যাইতে পারিত না। 


জগগ্ধার্থ কলিকাত। গেল--সেখীনে গিয়! শুনিল তাহার ধনী যাঁরা গিয়াছে। 
- ভীহার ছুই তিনটা পুত্র উপস্থিত, তাহার। পিতৃশ্রীন্ধে পাচ হাজার টাক! ব্যয়ের 
ফর্দ করিয়াছে -জগরাথের ইচ্ছা নয় এত টাকা ব্যয় কর! হয়, কিন্ত সে কথ মুগ্ধে 
ফুটিবার নয়। ধনীর কনিষ্ঠ পুক্রটী সর্বাপেক্ষা চালাক চতুর-_-সে জগযনাথের 
- মতলব ক কটা! বুবিয়াছিল, আপনি ভূতের আন্ধে হাজার টাঁক! খরচ করে 
আর ধনীর শ্ান্ধে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করিতে ষাঁহাঁর মন ন! উঠে, নিশ্চিত 
ত্বাহার মনে পাপ আছে। যাহাই হউক ধনীর শ্রাদ্ধ তাহার পুত্রদের মনের 
মতই হইয়া গেল, সাত হাজার টাক! ব্যয় হইল। এতদ্বপলক্ষে জগন্নাথ ও 
কারবারের অন্তান্ত সমস্ত কর্মচারী চাকর বামুন সকলেই ধনীর দেশে গিয়াছিল, 
ক্রিয়া সমীপনাস্তে জগঞ্গাথ কলিকাতায় ফিরিয়া বাড়ী হইতে বড়ই ছসংবাছ 
গাইল--তাহার একমাত্র পুত্র মার! গিয়াছে। জগন্নাথ পৃথিবী অন্ধকা রময় 
দেখিল, ছুইদিনকাঁল কেবলই বিছানায় পড়িয়া কাদিল, বাঁড়ী যাইবার জন্ত 
উপর্ধাপরি পত্র আসিতে লাগিল, তিন চারি দিনের পর সে বাড়ী আসিয়া! পরি- 
' জনবর্গকে সান্বন৷ করিল, কিন্ত সহজে শাস্তি মিলিল না, বিপদের বিকৃট সুতি 
যেন তাহার বাড়ীতে ঘুগিয়। বেড়াইতে লাগিল দেশে থ/কিয়! জগন্নাথ মনের 
জালা জুড়াইতে পারিল না, পত্ধী ও পুক্রবধূকে লইয়া সে কিছুদিন বৈছনাথে' 
য় রহিল, কিন্তু জগনীথের অভাবে কারবার অচল হয, কাজেই কলিকাতায় 
আদিতে হইল, গন্ধী ও পুত্রবধুও আদিল, তাহার! কিছুকাল দেশে যাইতে 
চাহিল ন1। - 


৪০. জন্মভূমি | ১ম সংখ্যা ।, 
(৫) 


ধনীর কনিষ্ঠ পুক্রটা সাক্ষাৎ সন্বন্ধে কারবারে লিপ্ত না থাঁকিলেও পিতার 
জীবিতাবস্থায় মাঝে মাঝে আসিয় কারবারের কাজ দেখা শুনা করিত, তাহীতেই 
তাহ।র কারবার বুদ্ধি অনেকটা, জন্বিয়াছিল। বার তের বৎসর কারবারের 
হিসাঁৰ নিকাশ হয় নাই বলিয়া তিনজন রেওয়ার মুহুরী নিযুক্ত হইয়া কাগজ 
পত্রের নিকাঁশ হইতে লাগিল, ছয়মাস মধ্যে হিসাব ঠিক হইল, জগন্নাথ আপনার 
প্রাপ্য অপেক্ষা বিশ হাজার টাকা বেশী খরচ করিয়াছে। সেই বিশ হাজার 
টাকার জঙ্থ জগন্নাথকে পীঠাপীড়ি আরম্ভ হইল, জগন্নীথ বলিল খাঁটিরা শোধ 
দিবে মহাজন পুজ্র তাহা! শুনিল না, বেবাক টাকা কড়ায় গণ্ডীয় মিটাইয়! না 
দিলে কাজে রাখ। হইবে না বলিয়! জবাব দিল, জগঠাথ দেশে চলিয়। গেল। 


, ছুই এক মাস মধ্যে সমপ্ত টাকা “টা ইয়া! দিবার কথ! ছিল, ছয় মাঁৰ 'গেল 
মহাঁজন একটী পয়সা! পাইল না|, জগন্নাথের নামে নালিশ হইল ডিক্রী হইল, 
দেনার দায়ে জগন্নাথের বাড়ী ঘর পুষ্ষরিণী, বেড় বাগিচা যাহ! কিছু সব বিকাইপ, 
ক্রমে তাহার অন্না্ভাব উপস্থিত । একজন জ্যোতিষী জগন্নাথের নিকট আসা 
যাওয়। করিত্তেন, বৎসরাস্তে তাহাঞ্,ে একবার আসিয়! বর্ষ প্রবেশ গণনা করিয়া 
ষাইতে হইত, তাহার জন্ত তিনি পাথেয় বাদে আটটী করিয়! টাক। পাহতেন। 
অন্তন্তি বখসরের গ্ভায় তিনি এ বৎসরও ক্মাসিলেন, জগন্নাথের ছঃখ দেখিয়া 
জোতিষী অশ্রুদপ্ধরণ করিতে পাঁরিলেন না, জগন্নাথ তাহাকে জিজ্ঞাপিল -_- 
“ঠাকুর বলুল দেখি, আমি এত পুণ্য, ধর্ম, যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান করেও কেন 
শোকতাপে কষ্ট পাই, অর্থাভাবে দিন যায় না” জ্যোতিষী যখন জীবিকার 
জন্য সত্যের অপলাপ করেন না, অপ্রিয় সত্য বলিতে তিনি যখন কুষ্টিত নহেন, 





তিনি উত্তর. করিলেন,--'জগ্ড বাবু. পাঁপ পুণ্যের জম ওয়াশীল চলে নু] যে» 


পুণ্য হইতে গাঁপ বাদে অবশিষ্ট পুণ্য ভোগ করিবেন। ভগবানের রাজ্যে পাপের 
দণ্ড, পুণ্যের পুরস্কার সকলকেই ভোগ করিতে হয়। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীরু্ণ 
সথা এবং তাহীরহ নিয়োগে "হত ইতি গজ” বলিবার জন্য চাঠাডে নরক 
দর্শন করিতে হইয়াছিল। অধিক আর কিবিলিৰ ৮ 
জ্যোতিষী রিক্ত হস্তে এবার বিদায় লইলেন। তীহাঁর আতিথ্য সৎকার 
অভি কষ্টেই নির্বাহ হইয়াছিল। এই ঘটনার একমান মধ্যেই জগন্নাপ ছশ্চি- 
কিৎস্য ব্যাধি প্রাপ্ত হইয়া মৃদু শয্যাশারী, মৃত্যুর পূর্বে জগন্নাথ ছানার সন্দেশ 
খাইতে চাহিয়া তাহ! পাইল না, নিতান্ত অনাথ দীন দরিদ্র 'অপেক্ষাও হীনাবস্থার 
তাহাকে এই কর্মক্ষেত্র হইতে বিদায় লইতে হইল। স্থুবুদ্ধি পাঠক জগক্নাথের 
চরিত্র হইতে যেন পাপ ও পুণ্যের প্রভাব বুঝিয়! লয়েন। 


সম্পূর্ণ। 


॥ 


ও ভারত সম্রাট । 
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শিরা শনবািক বার যী... 
সত্নিক্কপ্পভ্রিক্ষঞা ৩৪ ভলজ্মাতেলোি টু 


২১শ বর্ষ।, | ১০২০ সাল, (ভ্া্ঠ। 1. 


ৃ মুলে-ভুল । 
লেখক,_কবিরাজ শ্রীযুক্ত অস্বতলাল গুপ্ত কবিভূষণ |... 
মূলে যাহার ভুল,-গোড়ায় বাহার গলদ, তাহার: সমন্তই ভুল,_সমন্ত 
কার্ধেই গলদ। সমস্ত জীবন তাহাকে ভুলের অন্থুমরণ করিয়াই অতিবাহ্তি 
করিতে হয়। সমস্ত জীবন ভুলের অনুসরণ করা যে কি কষ্টকর, তাহাও কি. 
বলিয়া দিতে হইবে? এইরূপ লোকের জীবন বিডুষনাময়। 'ব্যকিগত ভাষে. 
একজনের সম্বন্ধে যে ক্থা বলা যায়, জাতীয়তার হিসারে-সমষ্টিগত ভাবে জাতির 
সম্বন্ধে ও তাহা! বলা! যাইতে পারে । একজনের সন্বন্ধেও যেনিষম, ভরকট। জাতির 
সন্বন্ধেও সেই নিন্মম।  একপনের মধ্যে মনুষ্যস্থের বিকাশ হইলে, যেরূপ সেব্যক্তি 
মানষের মত মানুষ বণিরা পরিচিত হয়, জাতির পক্ষে তন্রগী। কারণ জাতি : 
কতকগুলি মানুষের সমবায়। অতএব একটি মানুষের শোচনীয় অধঃপতন 
দুদখিয়। যেমন তাহার অমনুয্যত্বের পরিচয় পাওয়া, যায়, একট। জাত্তির অধঃপতন 


৬ রে 








৪২, জন্মভূমি ২য় সংখ্যা । 





দেখিয়াও সে জাতির মধ্যে যে মানুষের মত মানুষ নাই, হাহা বেশ বুঝা ঝয়। 
প্জনমিলে একদিন অবশ্ঠ মরণ” ইহা সকলেই জানে, কিন্তু জীনিয়া শুনিরাও 
কেহ সংপথে চলে না ব চলিতে চেষ্টাও করে না৷ অন্য প্রমাণ প্রয়োগের 
গ্রয়োজন নাই, আমাদিগের ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনই ইহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ। আমাদিগের মুলেই ভুল, মুলেভুল বলিয়াই আমরা লক্ষ্য শুন্য তীরের 
ন্যার আজীবন ঘুরিয়! বেড়াই এবং ঘুরিতে২ অবশেষে প্রাণত্যাগ করি, সুক্তরাং 
আদ! যাওয়াই মাত্র সার হয়) বলা বাহুল্য, এ অবস্থায় যদি কেহ আমাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করে, সংসারে আমরা কোন প্রয়োজন সির নিমিত্ত আসিয়াছি, তাহার 
-উত্তর করিতে পারি না| কিজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মনুষ্য চিত ধর্ম কি, কর্তব্য 
কি, নিজেই তাহা জানি না, সুতরাং অন্যের প্রশ্নের উত্তর কি করিল দিব ? 
এইবপ ব্যক্তি বা জাতি জাবন্মূতের পর্্যায়তুক্ত। জীবন্মৃতের একটি লক্ষণ এই-_ 
তাহার বামনা লক্ষ গ্রকার, কিন্তু লক্ষাশুনা, এই লক্ষ)শূন্য লক্ষ বাসনার ফলে 
একটিও পূর্ণ হয় না, আর অপূর্ণবাসন! লইয়াই প্রাণত্যাগ করিতে হয় এবং পুনঃ 
পুনঃ জন্ম-গ্রহণ করিতে হয়। 
সংসার ক্ষেত্রে কর্ম করিতেই আসা, এবং কর্মেতেই দেহ ক্ষয়। পণ্ড, পক্ষী, 
. ক্ষীষট, পতঙ্গ, ও মানুষ সকুলেই কম করিতে আসে, সার কণা করিয়া চলিয। 
যার, এই আবর্তন জগতের মহাধর্্, কিন্তু এমন কর্ম কর! চাই যেন মরিলেও কর্ম 
গৌরবে অমর করিয়া! রাখিতে পারে। . | 
মানুষ সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট, কিসে শ্রেষ্ঠ? জ্ঞান বিজ্ঞান এবং বিবেকে শ্রেষ্ট, 
স্থৃতরাং কার্ধযকার্ধয স্থির করিতে ঝা! ভাল মন্দ নির্ণয্র করিতে কেবলমাত্র মানুষই 
লক্ষম। মনুয্যোচিত ধর বাঁ কর্তব্য নির্ণয় করিয়া তৎ প্রতিপালনে প্রত্যেক 
মানুষেরই যন্দবান হওয়া উচিভ। ভাল মন্দ, কর্তব্যাকর্তব্য বিচারের উপায় 
সত্যের উপাঁসন! ও অপতোর পরিবর্জন। যাহা সত্য, তাহাই ধর্ম বা যাহ! 
ধর্ম, তাহাই সত্য, সত্যের উপাসনাই ধর্মের উপাসন! বা ধর্মের উপাসনাই 
সত্যের উপাসনা জত্য বা ধর্মের উপাসন! করিলেই প্রকৃত গন্তব্য পথ নির্ণীত 
হয়। এক্ষণে গ্রশ্থ শুই_কি করিয়া সত্যের বা ধর্মের উপাসনা করিতে হয়? 
ভাহারও উপার আছে, সতাবাকা, সুসঙ্কর এবং সাধু ব্যবহার দ্বারা সত্য বা ধর্মের 
উপাসন। করা যাঁক। 
সত্যবাক্য, সুসঙ্কল্প ও দাধুব্যবহারই মানুঘকে সংপদ্থা দেখাইয়া দেয়, সুতরা* 
সত্যপরায়ণ মানুষের সন্থযেযাচিত কর্তব্য নিদ্ধীরণ করিতে ক্রেশ হয় না। সত)- 
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ধর্ম, অনত্য--অধন্ম, সতা--মহান, অপত্য -অমহান, সত্য--উচ্চ, অসতা--নীচ, 
সত্যা-__-আলো, অপ 0. অন্ধকার । সত্যের সেব। করিলে, লক্ষ্যস্থির, উচ্চ এবং 
মহন হয়। সত্যের সেবা ব্যতীত মানুষের মত মানুষ হওয়া যার না। 

ভুল নানা প্রকার, জাতিগত, সমাগত, ব্যক্তিগত, শিক্ষাগত ইত্যাদি । 
জাতিগত ভুল--অধোগ্য উচ্চবর্ণের অমথ| সম্মান। সমাক্গগত ভুল--দশজনে 
যে কার্ধ্য করে, অকার্ধ জাঁনিয়াও সমাজের খাতিরে তাহা করা। শিক্ষাগত ভূল 
অর্থোপার্জনের জন্য বিস্তাশিক্ষা। যে বিছ্য। অর্থোপার্জনের ব্যপদেশে মা্ৃষকে 
অনুগত ভূত্যে পরিণত করে, তাহা প্রকৃত বিদ্ধ নহে--অবিষ্ঠা । ব্যক্তিগন্ত 
ব! দ্ধাতিগত ভাবে এইন্ধপ শত শত ভুলের উর্েখ করা যাইতে পারে? এই* 
ভুলের ফ্ংশৌধন না করিলে, ভুলেই সমস্ত জীবন অতিবাহিত হয়,__তূলই ব্যাক্তি- 
গতভাবে মন্ুধ্যত্ব বিনষ্ট এবং সমষ্টিগত ভাবে জাতীয়ন্ার মূলে কুঠারাঘাত করে; 
ইহাকেই বলে--"মুলে ভুল |” | 





নাতি । * 
-... লেখক, শ্রীযুক্ত রাঁমসহায় কীব্যতীর্ঘ। 
'*অরাঁজকে হি লোকেইস্মিন্‌ সর্বতো বিদ্রুতে ভয়া। 
রক্ষার্থমন্য সর্ধল্য রাজানমস্থঞজদ্বভূঃ ॥৮ 
আর্ধ্যশীস্ত্রকারগণের মতে রাঁজ! অষ্ট দিক অংশে জন্ম গ্রহণ করেন। 
পইন্দ্রানিল যমার্কাণাঁং অগ্নেশ্চ বরুণসা চ। 
ৃঁ চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব ধারা নিহ্ত্য, শাশ্বতীং ॥% 
ইন্দ্র, চন্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুর্ধ্য, অগ্নি ও কুবেরের সারাংশে জগতের 
রক্ষার জন্য রাজার স্ৃষ্টি। ইন্দ্রের প্রতাপ, চন্রেয় কোমলতা, বাযুর জীবোপ- 
কারিতা,,ষমের স্তায় পরায়ণতা, সূর্যের তীক্ষুতা, অগ্নির সর্বভূতস্ষ্িতি ও কুবেরের 
দানশীলত, একাধারে রাজায় বর্তমান । ছুর্বলের- উপর বলের স্বতংসিদ্ধ 
অত্যাচার নিবারণ নিমিত্ত; দস্থ্য তন্করাদি অপেক্ষা ভয়ঙ্কর, .পররাজ্য লোলুপ, 


নিরীহ প্রঙ্জার উষ্ণ রক্তে ধরণী-পরিপ্লাবী, অত্যাচারের করাল হস্ত হইতে গ্রাম 
নগর দেশ মহাঁদেশ রক্ষার নিগিত্ত, নিরীহ প্রজার মান সম্ভ্রম ধন সম্পর্ভি বাচাই- 
. বার জন্ত প্রতাপশালী রাজার প্রয়োজন । | 


এ. করোনেশান দরবারে পঠিত ও পারিতোধিক প্রতি যোগিতায় প্রথম 
পারিতোধিক প্রাপ্ত 
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রাজার একহস্তে স্তায় পরায়ণতার সুক্ষ স্ত্র, ঘপর হস্তে নির্দোষীর সাস্তুনা 
স্থল অত্যাচারীর ভয়প্রদ দণ্ড বিরাজ করে, এইরূপ গুণশপা রাজ! তাই সকলের 
ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। আর ধে রাজদেষী সে শ্রারদে দপ্তাহ। “তং যস্ত 
দ্বেষ্টি সন্মোহাৎ স বিনগ্ততয সংশয়ং।' 

ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন “আমি মনুষ্যদিগের মধ্যে নরপতিরূপে বিরাজ 
করি।৮ দেবতার আদেশ, দেবতার নিয়ম, যেমন কীয়মনোধাক্যে পালন কর! 
উচিত; রাজার আদেশ, রাজার নিরমও সেইরূপ গানে পালন কর! উচিত, 
কাঁরণ রাজার জন্ম দেবাংশে | 

পাশ্চাত্য জাতিদিগের মতে সাধারণ হিতের জগ্ত গঠিত, রাজ, নিয়মাবলী 
পাঁলন করাই রাজ-ভক্তি। এ নিয়ম পালন ভিন্ন রাঙ্গা প্রতি প্রজার বে একট! 
স্বতন্ত্র কর্তব্য আছে; তা ভাহারা বুঝেন ন|। দেবাংশে জন্ম বলিয়া রাজার 
আদেশ, রাজার নিয়ম, শ্তায় বুঝিগা থাক ব| অন্াঁয় বুঝিয়া থাক দেবতার 
গ্রত্যাদেশের মত শ্রদ্ধা ও ভক্কি সহকারে সকলেরই মান্ত করা উচিত। ইহাই 
আর্যশান্ত্রের বিধান। 

ভগবানের মঙ্গলপ্রসথ নিয়ম, সম্দর্শিনী নীতি, সছ্দ্েশ্ আমাদেরই মঙ্গলার্থে 
নিবন্ধ নিয়া যেমন ধর্ম প্রাণ ব্যাক্তি, হখ কষ্ট জালা যন্ত্রণার কথা ভুলিয়া, সহত্র 
বিপদ্রে জড়িত থাকিয়াও তাহাকে ভক্তি করে, তীহার' পুজা করে, তাহার 
নাম স্মরণ করে, সেইরূপ রাজার আইন, রাজার আদেশ পর্বতোভাবে পাল 
করা, তাহার ক্কত শাসন ব্যাপার সহানুভূতি চক্ষে দর্শন করা সমস্ত প্রজারই 
অবষ্ঠ কর্তব্য। ইহা। হিন্দু মুসলমান, বৌদ্ধ খুষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল সম্প্রদীয়েরই 
জাতি ধর্ম নিব্বিশেষে পালনীয়! নিজ নিজ সম্প্রদাযের ভিতর থাকিঘ 
সাম্প্রদায়িকতা রক্ষা কর! বেমন ধর্মমঃ সেইরূপ মানব সাধারণের পক্ষে রাঁজ 
ভক্কিও একটি সাধারণ ধর্মম। 

মানবের স্বাভাবিক ভ্রান্তির জন্য, নিয়মের কদাচিত ব্যতিক্রম ঘটলেও, 
যাহাতে প্রজার মনে কোনরূপ অসন্তোষের উদয় না হয় ও রাজভক্তির ক্রাট না 
ঘটে, তক্জপ্ত হুক্মদর্শী আধাধধিগণ রাজাকে ভগবান ব্লিয়া লোক চক্ষে দাড় 
করাইয়াফ্রেন। রাজার কর্তব্যাকর্ভব্য বিষয়ে গ্রজাঁদের পরামর্শ দিবার অধিকার 
থাকিলে ৪. রাজার কার্যে বাধা দিবার তাহাদের কোনও অধিকার নাই। 
প্রজার হত্তে তদ্দপ অধিকার প্রদানের ফল, ষোড়শ লুই ও চালগি ফাটে, 
জাননের েষ অঙ্গে সুপ্পষ্ট ভাবেই অঙ্কিত রহিরাছে। 
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তগবানের সকল কার্ধ্যই জীবের হিতের জন্ত স্থাপিত। দেখ, কুষ্য চক্র 
তারক! ও বিদ্যুৎ আলোক প্রদান করিতেছে, পরত নদ নদী থাল বিল আমা- 
দের কত উপকারে আসিতেছে, সামান্ত তৃণের স্থষ্টিও নিক্ষল নহে? ভগবানের 
কাধ্য দেখিয়! তাহাকে সমবূর্শী স্তায়বান ও দয়ালু বলিয়া ভক্তি করি; তাহার 
হিংসা নাই, দ্বেষ নাই, একদর্শিতা নাই; তথাশি যখন আমরা স্বাস্থা রক্ষার 

' নিয়ম উল্নজ্বন করিয়া রোগ যন্ত্রণায় কাতর হই, আত্মীয় স্বজনের মরণ জনিত 
শোকে মুহবমীন হই, অবিশুদ্য কারিতার ফলে বিপদগ্রস্ত হইয়! দিশাহার! হই, 
' তখন আমরা সমদর্শা সর্ব্জীবের দয়াবাঁন্‌ ভগবানের মঙ্গলময় নীতির কথা, 

নহদ্দেশ নিবদ্ধ নিয়মের উপকারিতা ভুলিয়। যাই ও তীহার কার্যে দোষারোপ 
করিয়৷ 'থাকি। প্রারুতিক নিক্মের মত রাজার নিয়মাবলী অপরিবর্তনশীল 
হওয়া সম্ভব নহে, কারণ স্থান কাল ও পাত্র ভেদে মধ মধ্যে পরিবর্তন অব্‌- 
শ্রভাবী। এই পরিবর্তন প্রজ্জাবর্গের মলের জন্য, অমঙ্গলের জন্ত নহে। তিনি 
আমাদের মঞ্গলের জন্ত কখনও কুসুম অপেক্ষা ও কোমল, কখনও বা বজ্র অপেক্ষাও 
কঠোর; সময় ও কার্ধের অনুরোধে কথনও মুছু কখনও তীষ্ষ হইয়া থাকেনা 
শান্ত্ে িখিত আছে,_“তীক্ষশ্চৈব মৃহশ্চৈব কার্ং বীক্ষ্য মহীপতিঃ। তীক্ষশ্চৈব 
যুছটৈব রাজ! ভবতি সন্মতঃ॥” ৮ * | 

যাহাকে গুরুর মত স্নেহ পরায়ণ ও নিযস্তা হইতে হয়; আমরা ভাল 
কষা করিলে ধাহার ক্রোড়ে স্থান পাই, মন্দ কাজ করিলে ধাহার হস্তে দণ্ড 
পাই, আমাদের হিতের নিমিত্ত, আমাদিগকে দুখে শাস্তিতে রাখিবার জন্ত তিনি 
যাহ! করেন, তাহাতে দৌধাহ্থসন্ধান কর! দূরের কথা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে, 
সহান্ভূতির চক্ষে দর্শন করাই সন্তান হ্বরূপ গ্রজার কর্তব্য । 

রাঁজ! মানব ধর্ম বিশিষ্ট । জর্ধন্ত বা সমদর্শী হওয়া তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ 
সম্ভব নহে; আস্তরিক ইচ্ছা, ্রকাস্তিক আগ্রহ, নিয়ত চেষ্টা থাকিলেও সকলকে 
সমান ভাবে পালন করা, ব| সমান ভাবে সত্তষ্ট রাখা, মনুষ্য রাজার পক্ষে সকল 
সময়ে সাধ্যায়ন্ত নহে । 

যে বৃষ্টি আমাদের জীবন রক্ষার উপায়, বে বৃষ্টি না হইলে চারিদিক ব্যাপিয়! 
মন্মভেদী হাহাকার ধ্বনি উঠিতে থাকে, শাস্তিময় গ্রামে অশান্তি ও ভাবনা 
আধিয়া দেখা দেয়) আলোকৃচ্ছটায় শোভাস্বিতা নগরীর মধ্যে অন্ধকারের করাল 
ছায়া দেখা বায়, সে বৃষ্টি কি সকল স্থানে পড়ে? নিদাঘ তাঁপিত দেশে বৃষ্টি 
হলে, বাহার বাটাতে কোন উৎসব, সে কি সন্তুষ্ট হইবে? মানব এমন স্বার্থ 








৪৬ জন্মভূমি হয় সংখ্যা । 





পরন্যায় জড়িত, এমন ঈর্ধ। দ্বেষ চালিত, যে স্বকীয় গামানা মাত্র ক্ষতিতেও সর্ক- 
হিনকর কার্যের নিন্দা করিয়া! থাকে; সহত্র উপকারের মধ্যে আপনার সামান্য 
ক্ষতিটুকু অধিকতর উজ্জল দেখে। 

ধান গ্রচুর জন্মিলে সকলেরই সুখী হওয়া উচিত ; কিন্তু অনুসন্ধান করিলে 
দেখিতে পাইবে, কলে সন্তষ্ট নহে। অসন্তোষের কাঁরণ- আদাদের দেশের 
ধানো হয়ত অপর দেশের ছৃচিক্ষ পীড়িত লোকের জীবন রক্ষা হইতেছে ; এবং 
ভজ্জন্য আমাদের দেশের ধান্যের “কিঞ্চিং মূলা বৃদ্ধি পাইযাছে। সহশ্র স্ঙঙ্্ 
লোকের জীবন রক্ষার কথ! না ভাবিয়। কিঞ্চিৎ লাভ লোকসানের কথাই আমব। 
ভাবিয়। থাকি। তাই বলি, সকলকে সমান ভাবে মন্ত্ট রাখা একর” আসন্তব। 

নদীর গতি পরিবর্তিত হইলে কৌন স্থানের উপকার এনং কৌন স্থানের 
অপকাঁত্র অন্্যঙ্জাবীগ- একের অবনতি না ঘটিলে অপরের উন্নতি হয় ন|। 
এ জগতে কোনও জাতি, বিদ্যা বুদ্ধি, ধন ধান্য বল ও এশ্বণ্যে সর্কশ্রেক্ট পদবীতে 
আর্ট হইয়। স্দর্পে পৃথিবীবক্ষে বিচরণ করে) আবার কোনও জাঁতি বা অপর 
জাঁতি কতৃক উন্নতি ছারে প্রতিহত হইয়া তাহাদিগের সংস্পর্শে আসিয়া উচ্চ 
মহীরুহ তলে ভৃণের মত ক্ষীণ হইয়! নিরাশায় অবশেষে ছুঃথে কষ্টে কাল যাপন 
করে; অথব। বন্য অন্তর মত ক্রমশঃ লয় পাইতে থাঁকে, ইহাই প্রকৃতির মন্ম- 
স্বদব পরিণাম। ইহাতে কাছাত্বও আহসঙ্কার জনিত গর্ব্ব করিবার বিষয় নাই বা 
রিপদে ক্রিষ্ট হইবারও কিছুই নাই। 

ভগবানের স্ষ্টি বৈষম্যভরা, তজ্জনা আমরা মন্থষ্যের নিয়মে, মন্ুষ্যের পালনে 
মনগুষ্যের কাব্যে সন্পূর্ণ ন্যাযবত্ধা বা সম্পূর্ণ সমদর্শিতার আশা করিতে পারি না, 
মানবপ্রণীত নিয়মে বাঁ তৎ কর্তৃক রক্ষণে, কিঞ্চিং ভ্রান্তি, কিঞ্চিৎ ওদাসীন্য 
থাকিলেও, সছুদ্দেন্ত হেতু আমাদের মঙ্গলের নিমিন্ত বলিয়া, তাহার বিরুদ্ধচরণ 
করায় ৭ দুষ্ট চক্ষে দেখায়, কর্তবা অপালন জন্য পাপ সম্ভাবনা আছে। আমরা 
যখন নিভক্ৃত কর্মাফখের জন্য ফল ভোগ করি, তখন ভগবানেরও দোষ দিয়া 
থাকি; তাহার চিরস্তন সত্যের অপলাঁপ করিয়া থাকি। 

, প্রজা সন্তান স্বরূপ! সম্তানেরা কখনও কখনও পিতার কার্ধ্যে আপন 
আপন মতামত প্রকাশ করিয়! থাকে; তর্ক বিতর্ক করিয়া থাকে; তথাপি 
অভিমান দৃপ্ত মুখ হইতে বাহাতে কোন অসন্তোষ কর, সন্তানের সীমাবহিভূ্তি 
কথা বাহির নাহব্র, সে পক্ষে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। পিতা পুত্রে, 
ভরাতায় ভ্রাতীয়, মিলনে যেমন সংসারের সুখ, সেইরূপ রাজায় প্রজার মিলনে 


২১শ বর্ষ। বাজভভ্তি।, ৪৭ 


রাজ্যব্যাপ৮ আনন? ফোগাহল্‌ ফুটিয! উঠে। “সদানুকুলেষু হি কুর্বতে রৃতিং )” 
সকল প্রাণীর উপকারের জন্য দুষ্ট দমক, শিষ্ট পালক দণের সৃষ্টি, -_ 
ণ্দওঃ শান্তি গ্রজাঃ সর্বাঃ দণ্ড এবাভিরক্ষতি |” 
দণ্ড যদি না ধরেন নৃপ ত কখন, 
সবল ছুর্ধলে পীড়া দিত অন্ুক্ষণ।! 
ভূজঙ্গ যেমতি দংশে পরানী দুর্বল, 
আপন হিংসাগ্রি জাল! করিতে শীতল ॥ 
মানব যে ইচ্ছামাত্র কোন অপকার্ষ্ে প্রতুন্ত হয় না, ইচ্ছা! থাকিলেও অনেক 
সময় সেই কাধ্য হইতে ফিরিয়! আইসে, তাহার কারণ,-_ 


ক “দগুস্য হি ভয়াৎ সর্দং জগত ভোগার কল্পতে।” 





দণ্ড ভয়ে মানবের স্থখে বাস করে, 
দণ্ড ভয়ে ত্যঙ্জে পাপ মানব নিচয়। 
সকলি ঘুমায়ে পড়ে নিণীথ সময়, 
দণ্ড শুধু জেগে রয় জন হিত তরে ॥ 
ধর্থে প্রবৃত্তির জন্য সাধুর! পাঁগ কাধ্য করে না, সাধুদের জনা দণ্ড নহে) 
ংসারে সাধু কয়জন? কাহারও দৌষের দণ্ড না দিলে ভবিষ্যতে তাহার 
দ্বারা অনেকের ক্ষতির সস্তাবন! থাকে, না থাকিলেও লোকে কুশিক্ষা পায়; 
হইতে পারে কোন কোন স্থলে ঠিক মত দণ্ড হয় না, অন্প বা অধিক হয়, তাহা 
* বলিয়া ত অসংখ্য মানবের চিত্তবৃত্তি ভেদে দও অসংখ্য প্রকার হইতে পারে না! £ 
ভগবানের স্ষ্টি পর্যাধেক্ষণ করিলে, শান্তর উপদিষ্ট বিধি পালন করিলে, 
মানু, মানুষ হইয়)। দীড়াইলে, আকাঙ্ষা অভাব পূর্ণ এ মর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে 
গরিণত হইবে। কলিকালের অন্ধকীরময় গহ্বরে সত্যধুগের আলোক রশ্রি 
ফুটিয়া উঠিবে। ইহা করিতে হইলে আমাদের জঘন্ত স্বার্থ পরতা ও হিংসা 
বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া, সার্বভৌমিক ভ্রাতৃভাব লইয়া. রাজার কার্যে সহাঁয় হইতে 
হইবে, এবং সে সহায়তা করিতে যাইয়া, নিজেদের স্বার্থ পরতাঁ, অপূরশীয্ন অভাব 
প্রতি ভুলিয়া যাইতে হইবে। অধিকারের অননুন্নপ প্রার্থনায় রাজাকে ব্যতি- 
ব্যস্ত করিয়া সম্তানোচিত বিনয় সদাচাঁর ও ভক্তি বিস্বৃত হইলে আমরা কখনই 
'অভিগ্রেত অধিকারের যৌগ্য হইব না। 
: দস্ক উন্নত কর, আপনার নিকট আঁপনি উন্নত হও, অভিমান, আকাঙ্খা, 
অগ্জাৰ জরিত মনোতঙ্গ থাকিবে ন|। ফলের আকাঙ্ষ। ত্যাগ করিয়! কার্ধা 


৪৮ জন্মভূমি ২য় সংখ্য! ৷ 





করিতে অভ্যাস করিলে বারশ্বার প্রার্থনা অপুরণ জনিত ছুঃখ পাইতে হইবে না। 
অথচ 'অভি্রেত সকল অধিকারই ক্রমশ: আগনা হইতেই আসিবে । 

মনুষ্য হৃদয়ে স্বাভাবিক দুর্বলতা, অনিবার্য ভ্রান্তি, দূর দৃষ্টির অভাব ও 
আমাদের ছুরাশাজ্ষ। হেতু, হিতকর নীতি ও কখনও কখনও আমাদের নিকট 
অহিতকর বো হয়, এবং তজ্জন্তই মধ্যে মধ্যে অভিমানের জালা যন্ত্রণা, বিদ্যা 
বুদ্ধি জাত সংসাহস, মন্তৃষ্যোচিত আকাজ্ষার কথ! কহিয়! থাকি, ব্যথাও পাইয়া 
থাকি । স্থির চিত্তে ভাবিলে ইহ! সম্যক প্রতীয়মান হইবে যে এই রাজা যদি 
ভগবান হইতেন, তথাপি আমর! নিজকৃত কর্ন ফলের গন্ত প্রকৃতির শ্বভীব্নিয়ত 

. প্রতারণার জন্ঠ, তাহার উপর পোষ।রোপ করিতাম। 

আরও দেখ, আমর! আত্মীয় পরিবারস্থ কয়েকজন মাত্র লোককে সন্তষঠ 
রাখিতে পারি না; আর এই সসাগর! ধরার অধীশ্বর পাতকোটা প্রজাকে সমান 
ভাবে সন্ধা; রাখিতে পারিবেন বা, পারা সম্ভব, এরূপ ধারণা করা, আর মানৰ 
প্রকৃতির চিরন্তন স্বাভাবিকতার উপর অবিশ্বাস কর! একই কথা। আমরা 
যতটা সুখে শান্তিতে আছি, তজ্জন্ত রাজাকে ধন্যবাদ দেওয়া, তাহাকে ভক্তি 
করা, তাহারকুত আইন শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে পালন করাই মন্ধুধা সাধারণের 
ধর্ম। এ ধর্ম পালনের জন্ত, পুষ্প চন্দন চচ্চিত করিবার আবগ্তক নাই, 
বিব্প্র চয়নের প্রয়োজন নাই, এ ধর্ম পালনে শুধু চাই রাজভক্তি। রাজভক্ি, 
অস্তঃকরণের নিভৃত কনারে প্রস্ফুটিত একটা ভাব কুসুম; এ কুন্থুম চনে 
কণ্টক নাই, ভ্রমর দংশনের ভয় নাই, তবে কার্যে পরিণত করিতে হইলে একটু 
আয়াস চাই; অথবা কার্যে পরিণত করিবার চেষ্টারও কোন প্রয়োজন নাই। 
অগ্রে অন্ত:করণে রাজভক্তি কুন্ধুম প্রস্ফুটিত কর) সৌরভ স্বতঃই বাহির হইবে। 
কার্য যখন ইচ্ছার বিকাশ, চেষ্টার অবস্থাস্তর, তখন কাধ্য করিতে না পারিলেও 
মনের তক্তিই তোমার কর্তব্য কার্য্যের মত হইবে। 

রাজার উপর প্রজার ভক্তির উদাহরণ পুরাণ ও ইতিহাসে যথেষ্ট, ছুর্যযো- 
ধনের মত অহঙ্কারী- রাজার পক্ষেও কত লোক অস্ত্র ধারণ করিয়াছিণ। 
. ননদবংশের শেষ নৃপতি মহানন্দের জন্ত, রাঁক্ষস আপনার স্ত্রী পুভ্র ও বন্ধু এমন 
"কি প্রাণের মায়! পর্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। ধাত্রী পান্নার আত্ম ত্যাগের 
ইতিহাস কে না জানে? রাঁজভক্তির মাহীত্ম, মনত হইতে আরস্ত করিগ্না এখন 
পর্যান্তও ভারতবাসীর অস্থি মজ্জাঁয় জড়িত। রর 

যেখানে ন্বাজ! উপস্থিত নাই, সেখানে রাজ প্রতিনিধি ঝাঁজপদ বাচ্য£- 
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রা প্রতিনিধি রাার প্রথম ও পূর্ণ বিকাশ। অবাস্তর বিকাশ রাজান্ুশাসন 
প্রাপ্ত রাঁজপুরুষগণ। দকলেই এক সুর্ধাতেলে জ্যোতিম্মান ; সকলেই এক মহামহী- 
রুহের পাখা প্রশাণা। আমরা সেই মহীকুহচ্ছায়াতলে সুখে শান্তিতে বিরাজমান্‌ 
থাকিয়া! সকলপ্রকার ছুঃখ ক বিপদ হইতে তে দুরে থাকিতে পাই; সিংহাসন রাঁজ- 
চ্ত্রের অন্তরালে থাকির! ধেন অতুলনীয় শাস্তিস্থধ ভোগ করিতে পারি 1 ফল 
“কথা রাজায় প্রজায় পরস্পর বিশ্বাম ও সৌহ্ন্ থাকিলে প্রজার পক্ষে মঙ্গন ও 
উন্নতি অনিবার্ধা ইহ! বিশ্বাস ন! করিলে প্রকৃতিকে অবিশ্বাস কর। হয় । 
এ ভারতভুমি হ'ক শীস্তিমন্ব। 
অশাস্তি নিভিয়া যাক্‌, পরাণী আনন্দে থাক্‌, 
রাজায় প্রজার সদা থাকুক্‌ প্রণয় ॥ 
আমর৷ হিন্দু, মুদনমান, বৌদ্ধ, খুষ্টিয়ান, রাজছক্ত সকল প্রজা সমবেত 
হইয়া. পরম কারণ পরষেখবরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভক্তিগদ্গদ হদয়ে প্রার্থনা 
করি, 


ক্ষীররণ্যঃসত্ত গাব! ভবতু বন্থুমতী সর্বব সম্পন্নপস্যা, 
পজন্িঃ কালবর্থীঁ, সকল জনমলো-__নন্দিনো বাস্তবাতাঃ। 
মোদস্তাংজন্মস্াঁন্*ঃ সততমভিমতা৷ ব্রান্মণাঃ সন্ত মস্তঃ 
রীম্তঃ গন্ধ পৃথ্থীং পরশমিতরিপবে৷ ধর নিষঠাশ্চভৃপা ॥ 


শ্পপীপী ত০ ৯৩৫ 


হআান্মাইইন্যভ্লী 

লেখক,__-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায় বি, এ। 

জামাই ষঠী। আমাদের হিন্দুদের মধ্যে যত ব্রতপুজা আছে, তাহা! তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রথম-_-আত্মজন্ত ; দবিতীয়-_সমাজজন্ঠ ১ ভৃতীয়_. 
সধন্ধজন্ত। আত্ম রক্ষা ও আত্মার উন্নতির জন্ট বে সকল ব্রত পুঙ্া তাহা 
আত্মন্ত ১) যেমন কালীপৃজা, শিবচতুর্দশী প্রভৃতি । সমাজ রক্ষা! ও সমাজের 
পুষ্টির জন্য যে সকল ব্রত নিয়ম তাহাকে সমাজ জন্ত ঝলে ) যেমন দোল-ছুর্গোৎসব 
নন্দোসব প্রভৃতি । সংসারের বা পরিবারের সম্বন্ধ যাহাদের সহিত আছে, 
তাহাদের কল্যাণ কামনা করিয়া! যে সকল ব্রত পুজা করিতে ভয়, তাঁহাদের 


সন্ব্ধলন্ বলে 3...যেঘন ভ্রাতৃদবতীক়্া, সাবিত্রীচতুদ্দঝ, জামাই যী, বীরাষ্টমা 
৭ 
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. 
প্রভৃতি। এই তিন শ্রেণীর ব্রতপুজায় সাক্ষাতে ঝা পরোক্ষে আত্মীর উন্নতি 
চেষ্টা আছেই, তবে বিনিয়োগ কখনও বা জগক্িভাঁর়, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণায়, 
কখনও ব| ব্যক্তিবিশেষের নাম করিয়া বলিতে হয়। জানইঘ্ঠী খাটি সমবন্য 
বত বা উৎসব | যষ্টী পুজা পুত্রেরদস্থহুল কামলা - করিয়া করিতে হয় ও 
জামাতা পুত্রৰৎ, তাই জামাতার কল্যাণ্জন্একটা যার ব্রত স্বতন্ত্র করিয়! 
রাখা! হইয়াছে । আঁজ প্রত্যেক বিবাহিত! কন্ঠার জননী নিজ-নিজ কণ্যার - 
পতিকে পুত্রের আসনে বসাইয়া, পুত্রোচিত আদর ও পুজা করিয়া তাহাকে 
আশীর্বাদ করিবেন। প্রথমে ষষ্টার পৃজা, তাহার পর মঙ্গলচণ্ীর পৃঁজ। ও 
কথা; শেষ ফলপুর্ণ অর্থাপাত্র দিয়া জামাতীর আশীর্বাদ । আশীর্বাদ এই মে 
জামাতা পুত্রতুল্য হউক--পুত্রের স্থানীয় হউক এবং স্বরং বহু পুত্রকন্যার জনক 
হইয়া আমার মাতৃত্বের ধারা অক্ষুপ্ন রাখুক। পুত্র যেমন পিতার আত্মজ, কন্যা 
তেমনি জননীর আত্মজ।। পুত্রের সাহায্যে পিতার পিতৃত্বের ধারা অক্ষুপ্র থাকে ; 
কন্যার সাহায্যে মাতার স্ত্রীত্বের বা জননী ভাবের ধারা অব্যাহত থাঁকে। 
কেননা ্ত্ীত্ব এবং পুংস্থ এই ছুয়ের সমবাদে মনুধ্যত্ব) সেই মন্গয্যত্বের পর্ণবিকাশ 
ঘটাইবার জন্ত জামীইফঠী ব্রত। কেবল ইহাই নহে? পিতৃকুণে ও মাতকুলের 
সামগ্রন্ত নী ঘটলে কোন বংশের ধারা অব্যাহত থাকে না । কেন না 
মনুষ্যত্বের অভাবেই বংশনাশ ঘটে । জামাইফষী এইু মনুষ্যত্ব পৌষণের ব্রত-- 
মানবতার উন্মমেষকারী ব্রত। 

যতদ্দিন কন্ঠা-জামীতা জীবিত থাঁকিবেন, অথবা যতদিন পৌহিন্র- দৌহিত্র পু 
এবং জামাতা জীবিত থাকিবেন ততদিল বর্ষে বর্ষে জ্যেষ্ঠ মাসের ষীর দিন 
জামাতার পুজা করিতেই হয়। বিশেষতঃ জামাতা পুজুপৌরাদির পরিবৃত 
হইলে তেমন জানাতার পুজা সর্ধাগ্রে করিতে হয়। কিন্তু আমাদের সমাজে 
ইংরাজি শিক্ষা ও সভ্যতার তাড়শে জামাইযষ্টীটা কেবল নূতন জাষাঁত লইয়া 
জমাইয়৷ তোলা হয়। পুরাতন জামাতা, বাহার পুত্রপৌহাদি হইয়াছে তাহার 
আদর ও পুজা হয় নাঁ। অথচ শাস্ত্রের আদেশ মান্ করিতে হইলে ষে জামাভার 
পুত্রপৌতাদি হইয়াছে, কন্তাসহ তাহারই পুজা সর্ধাগ্রে কর্তব্য। কেননা সে যে 
বছপোধী হইয়া কল্যাণকামন! পূর্ণতা সাধন করিয়াছে! তাহার ছারা মুতামহ- 
কুলের ধার! স্রক্ষিত হইয়াছে !_-জননী শ্ব্রঠাকুরাঁণীর মাতহের ধারা সে অব্যাহত 
রাখিয়াছে! জামাই বাবুয়ানীর উত্সব নহে-_ইয়্ারকীর নহে-_বংশানক্রমের 
বা 8৩:5$র উৎসব। কিন্তু ছুঃখের বিষয় কালবশে এমন উৎনবট! বিলাঁনের 
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উৎসবে পরিণত হইয়াছে । নূতন জামাতা ছুইবংসর কাল ্বশুরবাড়ীর আদর 
যত্র পাইয়া থাকেন; তাঁহার পর চিরজীবনটা জামাতার সহিত শ্বশুরগুহের 
কোনও সম্পর্ক থাকে না ১-শ্বস্তর শ্বাশুড়ী কোন সব্বন্ধ রাখেন না, জামাতা 
ত রাঁখেনই না । কন্তাদীন করিলে শ্বশুর শ্বাশুড়ী মনে করে দাম দিয়া জর 
ছাড়িল; জামাত; মনে *করেন, যা পারিলাম ওন্মের মতন আদায় করিলাম। 
যাহাতে উভয়ে সপ্তাব থাকে _আত্মীয়তা বজার থাকে_ছুইটি সংসার এক হয়, 
সে চেষ্টা কাহারও নাই । তাই মনে হঞ্জ যে, এখনকার দিনে দৌহিত্র-দৌহিত্রী 
লইয়। সংসারন্থখে কেহ সুখী হুইতে পারে না ; বাঙ্গালী বাবুদের মধ্যে 
পারিবারিক আনন্দ-উল্লা আর নাই, সব দৌঁকাঁনদারী, সব লেন-দেনের 
কাণ্ড হইছে । কন্া। বিবাহের পণ কমাইবে কেমন করিয়া তুমি চাও 
যত সস্তায় পারি কন্তা। পাত্রসাৎ করি; পুত্রের পিতা! চাহে, ঘত পারি গামোছা 
নিউছানর মত কন্তার পিতার নিকট হইতে টাকা আদায় করি । ফলে 
উভয় পরিবারের কোন মতেই আত্মীয়তা স্থাপন হইতে পারে নী) জামাইকে 
দেখিলে কন্ার বাপ ভয়ে কীপেন। আবার ইংরেজিনবীশ জামাই বাবুর! পদ্দীকে 
লইয়! কেবল নায়িকার সাধ মিটান, নভেলী নভেল মক্সকরেন। ভাব লইয়[ 
ংসার; এই ভাবকে মধুময় করিতে পাঁরিলে সংসারযাত্রাটাও মধুমর হইয়া 
যাঁয়। আমাদের শাস্ত্র মধুময় ভাব দিয়া জীবন যাঁহাকে মধুময় করিয়! রাখিবাঁর 
চেষ্টা করিয়াছিলেন। জাঁমাইযষ্ঠী এই ভাবের মাধুবী বিস্তারের ব্রত-পরকে 
, আপন করিবার -প্রাণের গ্রীণ করিয়া রাখিবার--পরের মাঁকে মা বলিয়া 
জননীর আনে বমাইবার ব্রত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার সহজ মীধুরী। জামাইযষ্ঠীতে 
সুষ্ট মাধুরী_-একের খাতিরে শতেক জনকে আপনার করিবার মাধুরী নিত্য 
বিদ্বমান। শাস্ত্রের মে মাধুরী বর্জন করিয়াছ, তোমাদের জীবনটাও তাই কঠোর 
হইয়াছে, সদা হাহাঁকারে পূর্ণ হইয়! রহিয়াছে; তোমরা কিছুতেই সুখী ও তুষ্ট 
হইতে পারিতেছ না। আবার মধুময় ভাবের যর্দি চাষ করিতে পার তবে এ 
হিন্দু দ্রীবনে সুখী হইতে পারিবে । , 
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কুস্মজ্যন্ভী | 
লেখক,-ডাঁঃ শ্রীযুক্ত ্রেক্দ্র নাথ গোস্বামী, নি, এ, এল,এম,এস | 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
ফুল ফুটা । 


(পুর্ব প্রকশিতের পর) 


বেলা ৩টা হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়ছে, অনিশ্রাস্ত ধারাপাতে পথ ঘাট 
মস্ত ছলমগ্ন। স্কুলের চুটা হইয়াছে, ছেলের! বহু যত্রে আপনাদের পুস্তক গুলি 
কোঁনরূপে বুকের ভিতর রঙ্গ! করিয়া জল ভাঙ্গিয়া পদক্রজে ধীরে ধীরে বাী 
ফিরিতেছে; কাহারও হাটু পর্যন্ত জলমগ্ন কাঁহারও বা তদূর্ে। আশা 
ছোট ছেলে-কি করিগা বাঁটী ফিরিবে, কমল! তাই ভাবিতেছেন। দীন- 
নাথ কোন বিশেষ কারণে আজ সকালে সকালে বাটা হইতে বাহির হইয়া 
গিয়ছে--কখন গৃহে ফিক্সিবে, ঠিক নাই। কমলাকে, চিন্তিত দেখিয়া শশিভৃষণ 
বলিলেন, “ভাবিবার কারণ নাই কমা! আশার মাষ্টারকে লোকে পাগল 
বলিলেও আমি দীন্টুর মুখে শুনিগাছি, তিনি হৃদয়রান্‌ পুরুষ। তিনি নিশ্চয়ই 
ইহার একট। সুব্যবস্থা করিবেন।- দীন্ুরগ্ড আসিবার জার বিলম্ব নাই। আর 
একটু দেখি। পুল্রের বিপদের আশঙ্কায় জননীর হৃদর সহজে প্রবোঁধ মানে - 
কি? কমলার এক একথার মনে হইতেছে -' দীনুর যদ বুঝিতে ভুল হইয়! 
থাকে_তাহা হইলে” -কম্লার কত কথাই মনে আদিতেছে। একবার মনে 
করিতেছেন, তিনি নিজেই একটু এগিয়ে যান _গিয়৷ দেখেন, আশার কোন সন্ধান 
পাঁনকি না) কিন্ত ' আজ কাল বে সময়, তাহাতে বাঙ্গালীর মেয়ের-_-সহরের 
অপরিচিত পথে এক] যাওয়া! সহজ কি? পীড়িত হইলেও শশিভূষণ কমলাকে 
ব্যস্ত দেখির। ল।ঠি ধরিয়া বাহিরের বাঁরাওায় আপিয়! দীড়াইলেন, কমলাও গাঁশে 
আড়ালে । কমল। এতক্ষণ ব্যস্ত হইয়! কি করিবেন স্থির করিতে পাঁরিতেছিলেন ' 
না, হঠাত শুনিলেন, ্াস্তাস্ক একজন জল ভাঁদিতে ভাঙ্গিতে গাহিতেছে, “তুমি দীন 
শরণ, তুমি দীন শরণ হে।” কমলা চক্ষু মুদিত করিলেন। প্রাণের কথা প্রাণে 
থাকিতে থাকিতে শশিভূষণ আনন্দে বলিগ্জা উঠিলেন, “কমলা কদল!-_-শ দেখ 
দুরে এ মাশার মাষ্টার --৮ কমলা ব্যস্তভাবে বাহিরে আদিলেন) দুরে নিরীক্ষণ 
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করিতে দেখিলেন,--একজন দীর্ঘাক্কতি যুব পুরুষ আশাকে স্বন্ধে করিয়া--অপর 
স্বন্ধে আর একটা ছেলে-_ পৃষ্ঠে আর একজন সেইরূপ--ভল ভ্াদ্দিক্া ধীরে ধীরে 
তাহাদের বাটার দ্রিকে অগ্রসর হইতেছেন। তাহাকে আসিতে দেখিদা কমলা! 
উন্মন্তের দত ছুটিয়। বাহিরের দরজায় গিয়া দাড়াইলেন। দূর হইভে আশ! 
তাহার মাতাকে দেখিতে পাইয়া বলিল, “সার! এ দরগা! শী আনার ঈ)1” 
যুবক দ্বার দেশে উপধ্তি হইগ্লা--মন্তক অবনন্ত কিয়া কমলাকে গুণাম করিয়া 
শ্মিতি মুখে বলিলেন, এমা ! আমি শরীর অবনত করিতেছি, আপনি আমার 
্বন্ধ হইতে আপনার মাশাকে ক্রোড়ে করিয়া ন/মাইয়া লউন 1” কমলা একবার 
যুবকের মুখের দিকে চাহিজেন; দ্রেখিলেন নেত্র সত, সুখ প্রশান্ত চাঞ্চল্য, 
বিহীন ৮ "কমল ধীর !স্থরভাবে অগ্রসর হইয়া পুজ্রকে যুবকের স্বন্ধ হইতে ক্রে!ড়ে 
ধারণ করিলেন) করি! বলিলেন, “আপনি ভিওরে আপিবেন কি? একটু 
বিএাম করিয়।--+ কমলার কথা শেষ না হইতে যুবক উত্তর করিলেন, “মা! 
আমার বিশ্রাম কৰিবার সময় কোথায়? ইহাদের জননী আপনার মত ব্যস্ত 
হইয়াছেন এখনও আমাকে এইরূপ আরও চা পাচবার হয়ত থাওয়। আলা 
করিতে হইবে।” এই রিয়া যুবক হস্ত তুলিয়া কনলাকে পুনরায় প্রণাম করলেন । 
কমলা কেন জানিনা, ধীরে মগ্তক অবনত করিয়। যুবকের পদস্পর্শ করিলেন $ 
করিয়া বূলিলেন,--"আঁমার অপরাধ ক্ষমা করুন! লোকের কথায় বিশ্বাস 
করিয়া আমি আপনার নিকট অগরাধী! আজ "আমার এম ঘুচিয়াছে 1 যুবক 
কমলার কাহুর নিষ্দেন নিয় সহাদ্যে কমলার মস্তক স্পশ করিয়। গাভীর্ব্যের 
সহিত বলিলেন, “মা! এ সংলারে কে পাগল নয় কেহ পুত্রের উন্ত পাগল, 
কেহ”-যুবক কি বাঁসতে যাইতেছিলেন ; সহসা বাক্য সূং্ঘত কথিয়া মুহর্তেক 
নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন,_“ব্ল স|! আনার আগিতে আর একটু বিল 
হইলে তুমি পাগলের মত রাস্তার বাহির হইতে কিনা ? আমার গ্দ স্পর্শ করা 
তাক মা তোনার পাগলাঁনি নর ?” মন্তিদ্দ নিকারে মানুষ পাগল হয়, আবার 
বিবেক--কর্তব্য বৌধও মানুষকে পাগল করিয়। দের। এদেশে স্বদেশের সেবা 
এখন পাগলামি মা। যুবকের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল । কনলাগও বিক্ষারিত 
নেত্র যুগল হইতে ছুই বিন্দু অশ্রু ছুই গণ্ড বৃছিরা নামিমা আদিল । হৃদরবেগ 
সংগোপন এখন উভয়ের পক্ষেই প্ররোজন। কনল। আশাকে লইয়া গুছে ফিরি- 
লেন-আশার শিক্ষকও লোকের চক্ষে, সনাজের চক্ষে, যাহাদের জন্য জীবন 
উৎসর্গ কর্িযছেন, তাহাদের চক্ষে-পাঁগনের মত-গাগল সংজিয়। আপনার 
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বন্ধের বোঝ! স্কন্ধে করিয়া, মুধল ধারাপাঁতের মধো, লোকদৃষ্টির প্রতি ভ্রক্ষেপ 
করিয়া, নিজ কর্তব্যের সমাধানে পুনরায় পথ অতিক্রম করিতে আরম্ত করি- 
লেন। কমলাব অক্রুসিক্ত নেত্র__কোমল কের কাতর নিবেদন--এই ধারাঁ- 
গাের মধ্যে যুবকের যনে পড়িতেছিল কিনা _জাঁনি না--কিন্তু কমলার কোমল 
প্রাণের নিভৃত কক্ষে যুবকের দেই বিষাদপুর্ণ সরল গম্ভীর কাতোরোক্তি_ 
“এখন এ দেশে স্বদেশের সেবা মা পাগলামি”_-সেই দিন, সেই দণ্ড হইতে 
যে অহরহঃ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল, তাহা সুনিশ্চিত ্ 
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কর্মক্ষেত্র | 

যখন ফুল ফুটিবাঁর সময় হয়, তখন ছুই একটি মুকুল আগে দেখ! দেয়। 
লোকে তাহা দেখিয়া মনে করে, দেশ জুড়িয়া ফুল ফুটিবার আর বহু বিলম্ব নাই । 
কমলার মুখে শশিতৃষণ আর্া্ির মাষ্টারের করুণ উক্তি শুনিয়। সোসাহে 
ঠিক এ কথাই বলিয়াছেন । বলিলেন, কমলা! যখনদদীননাথের মত ভৃত্য__ 
আশার মাষ্টারের মত গুরুমহাশয় এ দেশে উদয় হইতে আরম্ত হইয়াছে, তখন 
জানিও আমাদের সমাজে সুদিন সমুদদিত হইতে আর বু বিল নাই। 
দীনুর মুখে শুনিয়াছি, ডাক্তার যোগেক্্র বাবুর প্রকুতি নারি আশার গুরুমহাপয়ের 
গ্রক্কৃতির মত--সমার অস্থুথের জন্ত কত উষপ দিত্তেছেন, কিন্তু দীন্থু বলে বিনা 
পয়সায়. এমন প্রফুল্ল মুখে উষধ দেওয়া সে আর কোথায় দেখে নাই। “আমার 
মনে হয়, আমাদের অভাবের জন্ত দীন্গ অনেক জায়গার ঘুরে, অনেক ভাল ভাল 
জোক তাহার চেনা । ইহাদের কাছে ভিক্ষা করিতে যে সে বায়, এমন মনে 
হয় না,__মনে হয় দীনু স্থান বুঝিয়া লোক বুঝিয়! তাহাদের বাঁজের কোন সহায়তা 
করে,__নিজের কায়িক পরিশ্রমের বিনিময়ে সে যাহা পরার, তাহার ছারা আমা- 
দের সংসার সাহায্য করিবে এই উদ্দেশ্ত । দীন্ু আমাদের বাটাতে অবস্থীন করে 
বটে, কিন্তু, আরও অনেক পরিবার আছে, যেখানে তাহার কায়িক পরিশ্রম 
সমাদরে পরিগৃহীত হয়। দেখন1, দীন্থু এক ঘণ্টায় যে কা করে, অন্তের 

-তাঁহা একদিনের সমান 1 
স্বামীর কথায় প্রোত্পাহিত হই কমল! বলিলেন, আমারও প্ররূপ অন্থুমান 
হয়। আমি মনে করি দীনু, সময় সমূয্প মোট মাথাঘ্ধ করিতেও কুহ্িত হয় না! 
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সেদিন ভাঁহার মাথার চুল গুলি উচু উচু দ্েখিয়। আমার মনে হইয়াছিল, দীন 
যেন এখনই কোথা হইতে মোট মাথার করিরা আদিল; আচ্ছা । তোমার কি 
মনে হয় না, অল্পদিন হইল প্রচ্ছন্নভাবে এখানে কোথা হইতে এমন কতকগুলি 
লোক আমিয়াছে, ধাহাদের উদ্দেম্ত এক-_- প্রতিজ্ঞা এক-_কাধ্য ক্ষেত্র এক__ 
কেহ দীন্ুর মত ভৃত্য ভাৰ অঙ্্রীকার করিয়া আছে; কেহ,-আঁশার গুরুমহাশয়ের 
মত--€েহ বা ভাক্তার--কেহ বা আর কিছু । সধাজের সেবা, স্বজাতির সেবা দীন 
দরিদ্র, আতুর ও বিপন্ন সেবা, ইহাদিগের গুত্যেকের ধর্মই মুল মন্ত্র! সেবক 
সম্প্রদারের অস্তভ,ক্ত ইহারা সকলেই । দীন্র ডান হাতে যে স্থানে “তবাশ্মি”র 
উদ্ধী আছে, সেদিন আশার গুরুমহাশয়েরও হাতে সেইখানে সেই ভাবের “উ্তী” * 
দেখিয়া ত্য সত্যই আমার এইরূপ দৃঢ় গ্রতায় হইয়াছে যে, ঈহারা সকলেই এক 
সম্প্রদায়ভূত্ত কোন আত্মত্যাগী সন্্যাপীর দল । আশার গুরুমহাঁশয় যে একজন 
ভ।ল লোক, তাহার কথার ভাবে সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। 
যদি সত্যই এমন কোন দল থাকে--“তবাপ্মিত” যাহাদিগের সিদ্ধি-. 
সেবা ধর্ম সাধন! এবং আত্মস্থথবাঞ্চ। ত্যাগ--জপ মন্ত্র, তাহা হইলে আমার একাস্ত 
ইচ্ছ! যদি গৃহীর সে ক্লে গ্রবেশ করিতে কোন বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে 
আমরা পতি পর্ীতে সেই দলে দীক্ষিত হই ! “তবাদ্দিত” কথাটি আগার প্রাণে 
বড়ই লাগিয়াছে! 
... পদ্দীর কথা শুনিক'শশিক্ষণ ক্ষণকাল নিম্তব্ধতাবে কি চিন্তা করিলেন-.. 
পরে কমলার কোমল হস্তদ্বয় নিজ করপুটে গ্রহণ করিয়! স্মেছে বলিলেন, কমলা৷! 
প্রন্কত পক্ষে তোমার অনুমিত এইরূপ কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও-_ 
আজ হইতে এস না কেন আমর! পতি পত্ধীতে এমন প্রতিজ্ঞা! করি, যাহাতে 
স্ববন্ম ও স্বজাতির সেবা আমাদেরও দাধন! হয়, এবং "তবাম্মিত* এ পুত সন্ত্ে 
আমর। চির সিদ্ধি লীভ করিতে পারি। ভগবান আম[দিগকে আনীর্বাদ করুন| 
শশিছুষণের কথা শেষ হইলে কমলা মপ্তক অবনত করিয়া স্বামীর পদ ধুলি 
মন্তকে গ্রহণ করিলেন; করিয়া ধীর স্থির গম্ভীরভাবে বলিলেন, “তবে তাহাই 
হউক 1” 
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ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 


ধর্ম ক্ষেত্র! 


সকলেই বলে এসংসার কর্পক্ষেত্র। কিন্তু কর্মক্ষেত্র বলিতে প্রত কি 
বুঝায়-_তাহা! আমাদের মধ্যে কয়জন জানেন? আহার বিহার আ্োদর 
পরিপুরণের জন্ত সচেষ্ট হইয়! মানুষ রাঁতিদিন এখানে যে ছুটাছুটি করে, সেই " 
ছুটাছুটি আমর! মনে করি কর্তন সংজ্ঞায় অভিহিত। ছুটাছুটি দৌঁড়াদৌড়ি__ 
সামাগ্তঃ, আমাদের এই নাত্তিদীর্ঘ জীবনসংগ্রাম কর্ম সংজ্ঞায় অভিহিত হইলেও, 
“থে কর্ম লইয়া সংসার আমাদিগের নিকট কর্মক্ষেত্র, তাহা অন্তঃ সলিল! ফন্তু নদীর 
পুণ্য পুত ধারার স্তায়, সকলের জানা উচিত, আমাদের জীবন মংগ্রমের _ 
আমাদের আহার বিহার আত্মোদর পরিপূরণের অন্তত্তলে,_জীবন প্রবাহরূপে 
টির অবস্থিত। এ জীবন প্রবাহের আরম্ত ও পরিসমাপ্তি, কোঁথায়ও কথন যদিও 
কেহ বিশেষনভ্ভাবে অবগত নহেন--কিন্তু ইহা যে ইহকাল ভাঙ্গিয়া পরকাল গড়ে, 
তাহা স্ুনিশ্চিত। 
জীবন সংগ্রামে ক্ষুদ্র বাধু, ক্ষুদ্র জল, ক্ষুদ্র পার্ধিধ উপাদান, ক্রমোন্ধত 
হইব পশ্ত” হইতে মীন্থফকে পৃথক করে বটে, কিন্ত এ অভিবাক্তির আরম্ত ও 
অবসান, ক্ষণস্থায়ী কুন্গমের মত অভিব্যক্তির যেখানে ফুটে, সেইখানেই ঝরিগঝন 
গড়ে । ূ 
জীবন সংগ্রামের সহিত লীবন প্রবাহের কোন নিগুঢ় যোগ নাই। 
যাহার জন্য মানুষ-_পপ্ড হইতে ভিন্ন ও শ্রেষ্ঠ,__যাহ| হৃল্র প্রণালীর মত 
কুত্র ইহকালকে বিস্তৃত পরকালের সহিত এক করিয়া রাখিয়াছে, সেই সঙ্গ 
প্রবাহের বঙ্ষঃস্থলে স্তরের পর স্তরে আনাদের কর্ণ ক্ষেত্র সমুদ্ভুত হইয়। থাকে। 
ইহাতে বাঁযু, জল. ক্ষিতি__পঞ্চভৃতের কোন স্থান নাই। আত্মত্যাগের সমষ্টি 
তাহা_-আস্মবলিদানের অভিব্যক্তি তাহা-অহং এর অনন্ত সমারধধি--এই জীবন 
প্রবহ পর্লিগঠন করিয়াছে। জীবন-সংগ্রামে আত্মেন্িযন্তথ বাঞ্চায় মানুষ__. 
বাঁচিতে চায় ১ কিন্তু জীবন প্রবাহে মানুষ স্বস্থুখ বাসনা বিসর্জন দিয়া ইচ্ছা 
করিয়া মরিতে থাকে। জীবন সংগ্রামে কাম্‌ জয়যুক্ত ; জীবন প্রবাহে প্রেমের 
উজ্জল পতাকা উধাও-_উড্ডীয়মান। 
প্রেম ও সেবা লইয়া মানবের প্রক্কত কর্ম ক্ষেত্র। ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে 
মানবের কর্ম ক্ষেত্র সংযোজিত করিতে গিয়া বাঁদিও শীতাকায়_জগতের সর্বর্র 


২১শ বর্ষ। হৈমক্তী। ৫৭ 
শা শশী শর্ট ৮৮ পল লজ 
প্রখ্যাত হুহয়াছেন, কিন্ত ভারতে ও ভাগবতে আজ যে এত পার্থক্য,_-এমন 


কি একের কষ, আজ যে অস্ের নহে) কে না স্বীকার করিবেন_ইহার মূলে 
জীবন সংগ্রাম এবং জীবন প্রবাহের মিথ্যাযোগ তাহার কারণ? গীতাক্র প্ীরুষণ 
বিগ্রহাকারে মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া, আজ যে এদেশে ভাগবতের 
শীর্ণ গৃহে গৃহে সমাদৃত ও বন্পুজিত_কে না স্বীকার করিবেন, গীতাকারের 
পরাজয় এইখানে? পরেন ও সেবার পরিধর্তে অক্ষৌহিবী সৈন্যের উঞ্ণ শোণিত 
পাতে নিষ্কাম ধর্শ, চিরদিনের জন্ত এ দেশ হহতে ভাসিয়া গিয়াছে। গীতা 
এখন জীবন মংগ্রামর ইতিহাস, ভাগবতে জীবন প্রবাহ উৎসরিত হইগনাছে। 
জ্ঞানে জীবন প্রবাহ জমটি বাঁধিয়া যায়, প্রেমে হৃদয় প্রশ্রবণ ছুঁটে। তাই বলি- 
য়াছি, মানধের কর্দ ক্ষেত্র জীবন সংগ্রাম হইতে বহ দুরে__ইহকালের বাহিরে 
মরণের ঠিক পরপারে_-পরলোকে অবস্থিত। তাই বলিতেছি, আহার বিহার 
আত্মোদর পরিপুরণের জন্য আমাদের অহরহঃ ছুটাছুটি কর্ম সংস্ঞায় অভিহিত 
হইলেও, প্রেম ও (সব! এখান হইতে প্রকৃত কর্ণ ক্ষেত্র ঘাহা তাহা পরিগঠন 
করে। 
শশিতৃষণ ও কমলা-এ্পতি পত্তীতে যে কর্ম ক্ষেত্র পরিগঠনের জন্য আজ 

. যে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ_-তঙ্জন্ত আমরা সকলে প্রার্থনা করি-_ঈশ্বর করুন 1 তাহা! 
ঘেন তাহাদের জীবন সংগ্রামের উপর প্রতিষ্িত ন। হইয়া_জীবন প্রবাহের অনস্ত 
উৎসে চির উৎসরিত হয়। 

হে (ক্রমশঃ ।) 


চল 


মীতোক্ত ধর্ম । 
লেখক,--শ্রীযুক্ত নিতাইটাদ শীল। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর 1) 
কর্্মা। 


শনেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিগ্তে। 
হ্্পমপ্যন্ত ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ৮ 
. এই নিষ্কাম কর্ধে অন্তরায় ঘটলেও আরন্ধ কর্মের বিফলল্তা হইবার সম্তাঁবনা 


নাই, কারণ সেই কর্মের অন্সহানি হইলেও ইহার অতি অন্মাত্র অনুষ্ঠান দ্বারাও 
রি 
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মৃত্যু সংসার সাগর পার হওয়! যায়, ইহার অগহানি হইলেও বিদ্ল হয় না. কথাটা 
একটা দৃষ্টান্ত লইয়! বুঝিতে চেষ্টা করা যাঁউক, মনে কর একজন ডাক্তার এক- 
জন কঠিণ রোগীকে চিকিৎসা করিতেছে, এই প্রকারের বহু ঝোগী পূর্বে 
চিকিৎস! করিয়া আরোগ্য করিয়াছে, কিন্তু এব'র শত চেষ্টা করিয়াও বিফল 
প্রযদ্ব হইল, রোগীর মৃত্যু হইল, মৃত্যুর পরে দেখা গেল ডাক্তারের অনবধানতা 
বা রম্পাউগ্জারের ওষধ নির্মান বিষয়ক ভ্রম বশতঃ এই সর্বনাশ ঘটিয়াছে, স্থৃতরাং - 
ধ্ীডাক্তার এ মৃত্যু সম্বন্ধে অপরাধী (পাপী) ইহা নিশ্চয় বলা বাইতে পারে, 
কেন ন| ডাক্তার আত্মশক্কি দ্বারা রৌগ আরোগ্য করিতে গিয়াছিল। কিন্তু 
ডাক্তার যদি শ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কায়মনবাক্যে শ্রীভগবাঁনের নিকট 
প্রীর্থনা করিয়া তীহাঁকে ডাকিয়। বলিত ধে, হে প্রভূ! আমি বন্ত্র তুম্ি-যন্ত্রী তুমি 
আমাকে শক্তি দাও, আমাকে শক্তি দিয়! আমার এই কর্ম্মটা নিষ্পন্ন করি! 
দেও, অর্থাৎ রোগীকে আরোগ্য করিয়৷ দেও, আমার কিছু মাত্র ক্ষমতা নাই, 
জীবন মৃত্যু তোমারই হাঁত, আমার সাঁধা কি যে আরোগ্য করি, তাহ! হইলে 
রোগীর মৃত্যুতেও তাহাকে অপরাধী হইতে হইত না; কেন না প্র কর্ম 
সকাঁম না হইয়! নিস্কামই হইত, কথাটা! হইতেছে যে কর্ম্ম করিয়া ষদি স্থুখ ও 
তৃপ্তি, যশ বা! সুখ্যাতি চাই তবে্ঈট ন! সঞচীন, কিন্ত উহ! ভগবানের কর্ম আমর 
দ্বারা! করাইভেছেন এ জ্ঞান থাকিলে যশ বা সৃখ্যাতির আশা করিতে পারেন 
না, অন্তএব এবিধ কর্শে গ্রতাবায় হইলেও দোষ তো নাইই, অধিকস্ত “ত্রায়তে 
মহতো ভয়া” যখন প্রত্যেক কর্মেইি আমাকে সেই কর্্মফলদাঁতা। আত্মনেৰ - 
স্্রীভগবানের শরণোপর হইতে হইল, প্রতি কার্যেই আমার কোন ক্ষমত| নাই, 
ভুমি 'আগাকে শক্তি দেও, আমি কিছুই নই, আমার নিগ্ধাবুদ্ধি কিছুই নাই, যাহা 
ক্ামি করিব তাহা আমার শক্তিতে হইতে পারে না, তুমি করিয়া দাও বলয়! 
'একবারেই অহং অভিমান থাকিল না, তখন এ কর্মে প্রত্যবাঁর়ই বা কেন 
হবে নাস্তবিকই প্রত্যবার হইতে পারে না, তবে কর্মারস্তে অহং অভিমানের 
উদ্বাশীননৎ প্র্ীরমান হেতু প্রত্যবায় হইলেও, উহাকে নিষ্কাম কর্মযোগই 
বলা হইয়াছে । 

একাধিবার বল! হইয়াছে কর্তব্য বিমুখ অজ্জুনকে কর্তব্য পথে লইয়া আঁসাই 
গীতার মুখা এবং গৌণ উদ্দেশ্ত অজ্ুনের এই কর্তব্য নিষ্কাম কর্ধা বা কর্ম সমাস, 
সকাঁম করের কথা গীভাতে নাই, অবশ্ত “হতো বা প্রা্দসি স্বর্গ” শ্লোকে 
গক্কাম কর্ম জনিত অজ্জুনকে ন্বর্গ ভোগ বুঝান হইয়াছে বটে, কিন্তু এ প্রকার 


২১শ বর্ধ। শীতোক্ ধর্্ম। ৫৯ 





স্বর্গভোগাদি দেখাইয়। সাধারণ লোককে যেমন কর্মে প্রবৃত্তি লওয়ান হইয়া 
থাকে, সেইরূপ শ্ভগবান অঞ্জুনকে যুদ্ধ কর্মে প্রবুদ্ধ করিবার জনই এ কথা 
বলিয়াছিলেন কেন না, অর্জুন তখন নিয়্াধিকারী, তারপর অজ্জুন যখন এই 
দুজ্ঞেয় কর্ম তব বুঝিতে পরিলেন, তখন ভগবান বলিয়াছেন,__ 
“তে তং ভুক্ত! স্বর্গলোকং বিশালং 
ক্ীণে পুণ্যে মর্তলৌকং বিশান্ত | 
এবং ত্রয়ী ধর্মমমনু প্রপন্না 
গতাগতং কাঁমকাঁম! লভস্তে ॥* 
অর্থাৎ তাহার। গ্রার্থিত বিপুল স্বর্গ ভোগ করিয়া শেষে পুণাক্ষয় হইলে পুনরায় 
মর্তলোে প্রবেশ করে। ভোগাভিলাবী অর্থ!ৎ ভোগকন্থী বেদ প্রতিপাঞ্ ধর 
অনুষ্ঠান করিয়। এইরূপে বারংবার সংসারে যাতায়াত করিতে থাকে, পাঠক লক্ষ্য 
করিবেন, বুদ্ধ প্রবর্তিত কর্ম্বাদের সহিত গীতাক্স এই নিষ্কাম কর্মের কিছুমাত্র 
পার্থক্য নাই, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বিহিত কর্ম দ্বারা কর্ণ ক্ষয় 
করা না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আবার জন্ম, আবার স্বর্গ, আবার মরণ, এইরূপ 
পুনরগি জনম, পুনরপি মরণং পুনরপি জননী জঠরে শয়ন, বারংবার জন্ম মৃত্যুর 
ক্লেশই চলিতে লাগিল। শেষ কথাটা কি না--দাংখ্ের সর্বদুঃখ নিবৃত্তি, 
নীতার পরমাননদ প্রাপ্তি এবং বুদ্ধের নির্ববাণ লাভ হইল। 
_. শ্রথন কথাটা হইতেছে নিষ্কাম কর্ম; কিন্তু এই কম্মের বহিত কর্মফল 
বিজড়িত, এই কর্ণ ঠিক ঠিঞ. মত করা হইতেছে কি না ইহা যখন বুঝিতে পারি- 
তেছি না, তখন গেই কর্থের উপর নির্ভর ন! করিয়া সেই কর্ণ ঠিক মত করিবার 
জন্ত ভ্রীভগবানের উপর নির্ভর করিতে হইবেই, কেন না ফর্মে যখন ছাঁড়িতে 
পারিতেছি না, তখন কর্ম না করিয়াই বা ভগবাঁনের ভাজ্ঞ! লঙ্ঘন করিব কিরূপে? 
কর্মকালে অনন্ত কষ্ট হইলেও, তাহাকে ডাকিয়া তাহীর শক্তি প্রার্থনা করিতে 
হইবে, তবেই হইল সুখে ছুঃথে সর্ধবাবস্থাতেই তাহার উপর লক্ষ্য রহিল, ইহ 
শ্রীতগবানেরই কর্ম, তিনিই আমার এই কর্ম সম্পন্ন করিয়া দিবেন, সর্বদা এই 
ভাবনা রহিয়া গেল, সুতরাং ফলাকাজ্ষাও থাঁকিল ন!, পরন্ত তাহার জন্ঠ সর্ববদ 
আমার ্রকাস্তিক ব্যকুলতা রহিল, সর্বদা ভগবানের জন্য ব্যাকুল থাকিলে, 
তিনিই সেই কর্মের কর্ম ইহাই প্রকৃত নিস্কাম কর্ম) 
_. কিন্তু বিষয় ভোগে রুচি থাকিলে এই কর্ম নিষ্কাম হওয়া বড়ই সুদূর 
পরাহত বিষয়, ভগবান ও কর্ণ এই তিনটি পরম্পরের বিরোধী হইয়াও ইহারা 


॥ 


সর্ধদ! একত্রিত, যেমন বিষয় ভোগ থাকিতে নিহ্কাপ কর্ম এবং এ নিষ্কাদ কর্ম 
জনিত শ্রীতগবানে প্রন দার্ট হয় না, তদসুন্ূপ আবার হীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস 
খাঁকিলেও ভ্গবান শৃষ্ঠ বিষয় ভোগ টিষের ভ্তার বোধ হয়, ভোগ্য বন্ত উশ্বর 
দিয়াছেন, ভোগ কর, এই ভোঁগকরিবার সময়ে তাহার নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং 
নিষ্কাম কর্থোর জন্ত সেই শাত্মদেব প্রীগবানের _কাছে সর্বদা গরার্থন। কর যে, 
হে ভগবান ! তুমি ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাতেই এই ভোগ্য বন্ত আমি পাইয়াছি; 
তোমার ইচ্ছাত্তেই এই খর্বর্যের অধিকারি হইয়াছি, ছুঃখের সময় বল হে প্রভু! 
তোমার ইচ্ছাতেই এই ছঃখ এই শোক তাপ পাইতেহি, এই প্রকারে তাহার নাম 
সর্বদা প্মরণ করিতে করিতে ধারণাভ্যাসী হইয়া ছুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে। 
ঞ্ষমে কর্মের গতি€ বুঝিতে পারিবে । ১ 

গীতা বলিতেছেন,--এই নি্কাম কর্ণের তৰ না বুঝিতে পারিলে প্রর্ুত জ্ঞান 
লাভও” মানবের ভাগ্যে ঘটে না এই জন্ত গীতা প্রথমে বিহিত কর্শের কখ! 
বলিতেছেন, জপ, তপ, গুরুবাক্য, শান্্রীলোচনা (এ গুলি ভগবানের অভি- 
লাবিত) প্রস্তুতি বিহিত কর্ম বার! চিভগুব্ধি হইয়! থাকে, তৎপরে এ সকল 
কণ্দ করিতে করিতে পাপক্ষয় হইলে মনোমালিন্তঠ কাটিয়। ক্রমে প্রকৃত জ্ঞানের 
উৎপত্তি হয়, এই জ্ঞান লাভ হইলে আর কোন কর্ম থাকে না, এই জঙ্ত কর্ম 
অবস্তই করিতে হইবে, পরে কর্মত্যাগ হইয়া, অহং অভিমান দূর হইয়া ““সর্ববং- 
খবিদং বদ্ধ” জ্ঞান হইবে, এই জাই জীবসুক্রির সোপান । 


৬» - জঙ্গভূঘি | ২য় সংখ্যা। 
০১১১৯ 


বুদ্ধদেবও প্রথমে বিহিত কর্শের কথা বলিয়াছেন। (ক্রমশঃ |) 
স্পতখহ্ববত্নি ? 
ভ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। 
6১) 
শঙ্খরে | তোমারে আমি বড় ভালবাসি । 
সফল মঙ্গল কাজে, আর্ধাগৃহে শঙ্খবাজে, 


ভোমারে করেচুম্বন যত পরবাসী । 


২১শ বর্ষ। শঙ্খধবনি। 





6২) 
নিত্য নিত্য কর তুমি মঙ্গল আচার। 
প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, লক্ষ্মীর প্রদীপ জালে, 
আদরে চুন্বন করে অধর তোমার ॥ 


(৩) 
পর্বদিনে দেবদেবী অঙ্চনা বাসরে। 
কাসর ঘণ্টার ধ্বনি, দেবালয়ে প্রতিধ্বনি, 
নিশ্বরে মধুরধৰনি তোমার অধরে ॥ 


(৪) 
উষাকালে দেবালয়ে মল আরতি । 
মধুর বাগারোল, উথলে মঙ্গল বোল, 
তোমারে চুম্বন করে যত কুলবতী ॥ 


6৫) 
যবে জনমিনু আমি হুতিকাগারে। 
সবে পুলকিত মন, উলু দিল বামাগণ, 
আনন্দে বাঁজিলে তুমি নিরথি আমারে॥ 


(৬) 
ছ-দিনে শেঠেরাপুজা হইল আমার 
নান! মঙ্গলাচরণ, আশীসিল! দ্বিজগগণ, 
তোমার মঞ্চল রবে পুরিল আগার ॥ 


ৃ (5) 
আচরিলা! যষ্ীপুজা পুরনারীগণে। 
অস্তঃপুরে মহোৎসব, সবার আননারব, 
আনন্দে বাজ্জিলে তুমি মধুর নিকনে॥ 
(৮9 
অরগ্রাসনের দিন আনন? সবার। 


সেইদিল শুভদিন, মাইক্রোড়ে আমি লীন, 
বাঞ্ছিল মঙ্গল বাধ বদনে তোম|র॥ 


৬১ 





জন্মভূমি ] হয় সংখ্যা । 


0৯) 
কর্ণভেদ সংস্কার হইল যে দিন 
আসি কুলপুরোহিত, সাধিলা কুলের হিতঃ 
তোগার মঙ্গল ধ্বনি শুনিন্ু সেদিন । 


6১০১ 
সময়ে যেদিন মম শুভ পরিণয়। 
কি আনন্দ সে রজনী, মতেক কুল রমণী, 
প্রেমীদরে তবমুখ যতনে চুময় ॥ 


6১১১ 
জীবন সংসারক্ষেত্রে মঙ্গল উৎসবে । 
বাজিয়াছ তুমি সুখে, কুলাঙগনা সুখে মুখে, 
সকলেই প্রমোদ্দিত তোমার স্থরবে ॥ 


6১২) 
মঙ্গল বাদিত্র তুমি তাঁই আমি বলি। 
আনন্দে আনন্দ পাঁও, মঙ্গলে মঙগল চাও, 
বংশীধারি মুখে বথা মধুর মুরলী ॥ 
(১৩) 
কিন্তু শঙ্খ আজি বড় খেদ মম মনে। 
আগত চরম কাল, সুখে করাল কাল, 
নীরব রয়েছ তুমি বিষণ বদনে ॥ 
(১৪) 
মহাপ্রস্থানের দিন নিকট আমার । 
হৃদে জপি আত্মারাম, চলি আমি স্বর্গধাস, 
হৃদয়ে আনন্দ শঙ্খ বাঁজে অনিবার ॥ 
(১৫) 
বঙ্খরাজ কেন তুমি রহিলে নীরব! 
শান্তিমুর্তি দেখা দিলা, ,. ফুরাইজ মম লীলা, 
এই সঙ্গে ফুরাল ক্ষি তৌমীর উৎসব? 
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(১৬) 
ইচ্ছা করি শঙ্খ তুমি বাজ একবার । 
বেঁচেছিন্থু যশ দিন, বাজিয়াছ তত দিন, 
এইবার বান্জ আত্মা জুড়ীক আমার ! 
(১৪) 
কৈ বাজো? কেন হেন মৌন হয়ে র9? 
অনিত্য সখের বেলা, বেজে বেজে কর খেলা! 
আজি বুঝি নিত স্থখে বন্ধু তুমি নও! 


্ 
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আম্পাল্্জে ! 
লেখক, শ্রীযুক্ত অস্থিকা চরণ গুপ্। 


6১) 

বনমালী মুখোপাধ্যায়ের চরিত্র গুণে গ্রামের সকলে তাহাকে ঠাকুর বলিত। ' 
বনমালী এখন পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া! সহরে বাস কদেন। একদিন তিনি কলিকাতার 
একটা ক্ষুদ্র গৃহ মধ্যে আপনার সুপ্ত স্থৃতিকে জাগ্রত করিয়া! অতীত ঘটন| 
গুলিকে প্রত্যক্ষবং মনে করিতেছেন। বেলা অবসান হইয়াছে, এ সময় কাজ 
না থাকিলে স্বাবতঃ নানা ভাবনা আঘিয়। উপস্থিত হয়, বনমালীর তাহাই 
হইক়্াছিল। এক কাপে বনমালীর স্থখের দিন ছিল, সেদিন চলিয়া গিয়াছে। 
সে সময় সৌভাগোর স্বপ্রসন্ মুর্তি দেখিয়া তিনি এ সংসারকে স্বর্গ অপেক্ষাও 
সুখের মনে করিতেন, সুখের পর ছুঃখের দশা আদিলে সকলেরই এরূপ হইসা 
থাকে, বনমালীর তাহাই হইয়াছিল । একদিন তিনি বৃদ্ধ পিতামাতার 
উপযুক্ত সেবা-শুশ্রাধায় আপনার অর্থোপাজ্জনকে সার্থক জ্ঞান করিতেন, দরিদ্র 
গ্রাম-বাঁপীর দারিজ্র্দুংখ বিমোচনে যথাসাধ্য সাহাধ্য করিতে কুষ্ঠিত ছিলেন 
নী। যেদিন কোন নিরমস ব্যক্তি তাহার নিকট অন্ন সংস্থান করিয়। ছুই 
হাত তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে করিতে হাসিমুখে চলিয়া যাইত সেই দিন 
তাহার মনে পড়িতেছে। কতদিন কত মাপিতৃহীন অনাথ বালক তাহার দ্ারস্থ 
হইয়া স্ক'লের বেতন, কাগজ কলম পাইয়। ককতার্থ হইয়াছে, আলি ভাহাদের 
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অনেকেই কৃতবিগ্ত হইয়া জুথে কালাতিপাঁত করিতেছে--একে একে সবই 
তাহার মনে আপিতেছে--মধ্যে মধ্যে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতেছে। 
এখন সে সুখ নে সৌভাগ্য তাহার ফুরাইয়াছে-_-আছে কেবল স্তি। স্থৃতি 
মান্গষের থাকে, অপর জন্তর নাই, স্বৃতির সহিত বুদ্ধি ও বিবেচন! শক্তি আছে 
বলিয়।ই মান্য অন্তান্ত জীব অপেক্ষা শ্রেঠ। এই স্মৃতি স্থবের বটে--আবার 
ছংখেরও বটে। স্থখের অবস্থায় দুঃখের স্থৃতি বড় মধুর, ছুর্ভাগ্য ক্রমে বনমালীর 
অনৃষ্টে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছে.বলিয়। তাহার দৌধ দেওয়া! চপে না। 
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বনমালী ঠাকুবের একটী কন্ঠ।-তাহ্ার বিবাহ দিয়া দিয়াছিলেনু অতি 
স্থপাদে--জামাত। পিতৃ-মাতৃহীন এবং লেখাপড়ায় বিশ্ে বুংপত্তি না থাকিলেও 
তাহার স্বভাব-চরির অতি পবিত্র ছিল। কেহকখন তাহার কৌন দোষের কথা 
শুনে নাই । জামাতাটা সওদাগর আপিসে চাকরী করির! মাসে পনরণী 
টাক! পাইত, তাহাতে বমমালীর মনংপুত হইল না, আরও কিছুদিন লেখাপড়া 
শিখাইয়া একটা ভাল চাকবী করিয়া দেন। জামাতা শ্বশুর শীশুড়ীকে পিতামাতার 
তুপ্য জ্ঞান করিত। সে বিদেশে চাকরী করিত, শ্বশুর বণমাণী জাদাতার 
পীড়ার সংবাদ পাইয়। রওন। হইলেন _পীড়া কঠিন, জামাতা ছুইটী আনম 
শুশ্রধার জন্ত তথায় উপস্থিত হইলেন | শ্বশুর জামাতায় কথাবার্ডার পর 
জাম(তার বাকরোধ হয, তদবস্থাম তিন চারি দিবন থাকিবার পর একদিন 
জামাত। সঙ্ঞানে শ্বশুরকে বলিল,_-"ছোট বৌ রহিল, খোকা রহিল দেখিবেন।” 
এই কয়েকটা কথা ব্লিবার পর আপার পূর্বাবস্থা। জামাতার গৃহ ষধ্যে 
বনমালীর কন্ঠ ছোট বৌ বলিয়া কথিত, কারণ জামাতা! ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধো 
সর্ব কনিষ্ঠ। দেই দিন জামাতার ইহলোকলীল! ফুরাইল। যে শ্বশুর কাছে 
আহার নিদ্রা ভুলিয়। তাহার শধ্যায় বসিয়া শুশ্রষ। করিতেছিলেন, তাহার রোগ 
যন্ত্রণা আপন শরীরে অনুভব করিতেছিলেন, সে শ্বশুরের চক্ষে জল আদিল না। 
তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। বনমালীর 
অদাধারণ ভগদ্বি্থাস তিনি বুঝিলেন--তগবান মঙ্গলময়, তিনি যাহ! করেন 
তাহা! ভালর জন্যই করিয়া থাকেন, মোহাচ্ছরন মানৰ তীহার উদ্দেশ্য ন 
বুঝিয়া তাহাকে দোষারোপ করে। তাহাতে মহাপাপের সঞ্চার হয়। কিজানি 
বন্দমালী ভাল কি মন্দ বুঝিয়াছিলেন। 
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বাড়ী ফিরা বনমখলীকে কন্ধার বিযাঁদাবনত বৈধব্য বেশ দেখিতে 
: হইল। তাহাতে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইলেও মুখ ফুটে নাই। বনমালীর 
কন্তার বয়স তখন ষোড়শ বৎস্র, প্রবীণ! প্রতিবাঁসিনী ও আঁজীয়গণ প্রথম 
একাদশীর দিন ব্যবস্থা করিলেন-_-বনমালীর কন্যা অ্পনযস্কা এখন কিছুদিন 
একাদশীতে জল গ্রহণ করিতে পারে -তবে অন্নাহীর চলিবে না । বনমালী 
তাহাতে মত দিলেন না, পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হৃদয় ধরিয়া বলিলেন,--“শাস্তে 
হিদ্দুবিধবার একাদশীতে যখন নিরঘু উপবাসের ব্যবস্থা আছে তখন তাহাই 
করিতে হইবে” কন্াও তাহাতে পরাসুখী-নহে তাহাই করিল। কণ্ার 
মাতা তাহা সহ করিতে না পারিয়া কঁদিতে লাগিলেন। বনমালী তাহাকে 
প্রবোধ বাক্যে সান্তনা করিলেন। 
টি (৩) 
অর্থ ন্নাদে, অর্থ ঘাঁয়-মধ্যবিভ্ত গৃহস্তের হাতে প্রায় সঞ্চিত হয় না--.কখন 
সচ্ছল কখন অপচ্ছল_শরতের আকাঁশের মত কথন পরিক্ষার কখন আবিল-_ 
অথচ সংদারীর অর্থেই সখ অর্থাভাবেই ছুঃখ। বনমালীর সখের দিন দুঃখের 
দিন সবই মনে আদিতে লাগিল। কালে জামাছবিয়োগ ছুঃখের পরিপাক 
হইল ॥ বনখালীর পুত্র চারিটা ভাঁলকরিয়া! লেখাপড়া করিতে লাগিল, কেহ 
বিশববিদ্বালয়ের পরীক্ষা বৃত্তি পাইয়া, কেহ পদক লাভে হর্যোংরুল্প হইয়া গিতাঁকে 
_. দেখাইল | বনমালীর মন বড়ই ঘোহপ্রবণ, পুত্রদের কাহার কোন দিন 
২ কাল্জে হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইলে তিনি পথপানে চাহিয। থাকিতেন, কোন 
দন অতিরিক্ত বিল হইলে কাঁলেজ পর্যন্ত যাইতেন, কৌন দিন পি মধো 
তাহাদের নহিন্ত দেখা হইলে পথ হইতে ফিরিতেন | কণিকতা সহরের পথে 
ট্রাম, মোটর, বাইক, ঢেরেট, ফিটেন, বগি ও ভ্ভাঁড়াটে গাড়ীতে আচ্ছন্ন, তা ছাড়া 
ইলেকটিক তাঁর ছিড়িয়। মাথায় পড়িবার ভয়, তদরিক্ত দণ্ট্যতস্কর ও প্রবঞ্চক 
প্রতারক সর্ধাদাই ঘুরিয়া বেড়ার--নিরীহ লোক পাইলে কত রকমে আগনাদের 
ইষ্টসিদ্ধি করে । বনমালী পুত্রগুণিকে স্কুল কালেজে পাঠাইরা সদ! চিস্তিত 
থাকিতেন-কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে | ব্নমালী পুত্র কল্যাণ কামনায় 
ইদেবতার নিকট সর্ধদ। পু্টা্জলি। কোন দিন কাহারো! কোন অস্থখ করিলে 
ভয়ে আড়ষ্ট, কি জানি পাছে তাহার কোন অমঙ্গল ঘটে। শ্রতিবাপী বা 
আত্মীয় স্বজনে বণমালীর শুভাদৃষ্টের সুখ্যাতি করিলে হিনি স্থুখী হইতেন 
সন্দেহ, নাই, কিন্ত অতি ভয়ে ভয়ে বনমালী আশ! করিতেন পুত্রেক্না লেখাপড়া 
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শিখিয়! কিছু কিছু উপার্জন করিতে পারিলে সংপারে সী হইতে পারিবেন, 
এবং যে পড্দী বাল্যাবধি মাভৃপিতৃহীন! পতি বই অন্ত দেব্তাঁকে জানিতেন না। 
সেই পত্রীয় সকল সাধ খিটিবে, বৌ-ঝি-লইয়। স্থখে ঘরকল্পা করিতে পারিবেন। 
সংসারে আসিয়া মনুষ্য জন্ম গ্রহণে দকলেই এ আশ ন! কতা থাঁকিতে পানে না, 
কিন্ত মান্য ভাবে এক, বাহার হাতে অদৃষ্টষটক্র গলে তিনি করেন আর-_-এ হেন 
বনমালীর অতৃষ্টচক্র একটা পাঁলট দিল _উপধূপরি ছুই বৎসরে তিনটা পুত্র 
গতান্থ হইল, চিকিৎসা, সেবা শুঞসার কোন ক্রটা হইল না--বনমালী স্বত্্ীক 
আহার নিদ্র। ত্যাগে যাহাদের শব্যাপার্খ্ে উপবিষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি নিশ্বাস 
প্রশ্বাস উৎকঠার সহিত অবলোকন করিতে করিতে আত্মহারা হইতেন--তাহারা 
সকলেইমৃত্যুকালে “মাতীপিতার কিছু করা হইল না” বলিতে বলিতে প্রাণ 
ত্যাগ করিল। বনমালীকে পাঁষ্গুই বল আর পান্তকীই বল তীহাকে চক্দের জন 
মুছিতে হইল না, তাহাদের 'উদ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ সমাপন করির| সংসারের 
নিত্য নৈমিত্তিক কাজে মনোনিবেশ করিলেন, গৃহিনীর চক্ষে জল আপিলে বা 
তাহার খুখে আর্তনাদ গুনিলে তাঁতাকে সান্তনা করিতেন। রহিল কেবলমাত্র 
জোষ্ঠটা। বমমালীর মাগ। মোহ তাহারই উপর পু্জীক্ৃত হইল। পুত্র চাকরী 
করিতে লাগিল, অর্থাভাৰ ঘুিল, কিন্তু বেশীদিনের জনা নুহ, দুই বৎসরের 
মধ্য তাহারও সংসারলীলায় শেষ হইল, পিতা-মাতার বঙ্গে বিষ দিগ্ধ শল্য 
বসাইয়। সেটাও লোঁকান্তর আশ্রয় করিল। যে হুর্ঘটনার শঙ্কায় বনমালীর হৃত- 
পিণ্ডে প্রবল শোণিত জোত প্রবাহিত হইতেছিল, পুত্রের প্রাণ-বাষু বহির্গমানর 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহা মন্দীভূত হইল, কিন্তু একবারে বন্ধ হয় গেল না, স্থিরভাবে 
বহিতে গাগিল। বনমালীর চক্ষে একবারও কেহ অশ্রপাত দেখিতে পাইল 
না, তিন দিনকাল পত্ধীরচক্ষের জল শুকাইল না, তিনি বক্ষে করাঁঘাত করিতে 
লাগিলেন, বনমালী বলিলেন_-“তৌমাকে অধীর অস্থির দেখিলে আমি ত ্চির 
থাকিতে পারিব ন।”-_পতিপ্রাণা পড়্ী তাহা বুঝিলেন, পূর্ব পতিসেবায় 
মনোনিবেশ করিলেন---পূর্ববৎ শ্বামীর দেব কাঁ্যের অনুষ্ঠান করিয়া দিতে 
লাগিলেন, ক্রমে সকলই ভুলিলেন। বনমালীর অপাধারণ ধৈর্য, কে তাহা 
অস্বীকার করিতে পারে ? 

বনমালীর পত্রী প্রিয়ন্বদা ভৎকাঁজে শোঁক সহা করিলেন, সত্য কিন্তু অধিক 
দিন তাহাতে সমর্থা হইলেন না । ছুশ্চি্তায় তাহার দেহ ক্ষয় পাইতে লাগিল, 
নষ্ট এক বংসরেই তাহার অন্তিম কাঁল উপস্থিত হইল, তিনি পুত্রশোক হইতে 
অব্যাহতি লাঁভ করিলেন। 
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0৪ ). 
দৌহিত্র তখন প্রায় চতুদ্দশ বর্ষ বয়স্, -স মাতা অপেক্ষা মাতীমহীকে বোধ 
হয় অপ্নিক ভাল বাসিত, তাই উাহার পরলোক গ্রস্থানে সে নিকদিষ্ট হইল | 
যাবার সময় একটু কাগজে লিখি! গ্রেল--পবুদ্ধ অশক্ত মাতামহের গলগ্রহ 
হওয়া আমার ইচ্ছ। নহে, যদি তাহার দুঃখ দূরকরিৰার অবস্থা হয় তবে ফিরি” 
/৮ তাই আজি বনমালীর সংসারে কন্তাটা বই আর কেহ নাই। একটী ভদ্রলোক 
দয়াপরবশতা প্রযুক্ত সাতটা করিয়া টাকা মাসহরা দেন, তাহাতে পিতাপুত্রীর 
ভাল চলেনা বলিয়া তাহাকে একটু আধটুকু কাজ করিতে হয়, আর একটা 
ভদ্রলোক আপ্মনীর বাড়ীতে বিনাভাড়ায় একখানি ঘর দিয়া রাখিয়/ছিংেন, 
তাহাতেই তীহারা দুইজনে বাস করেন। বদমালী যখনই নির্জনে থাকেন, 
তখনই তাহার স্থৃতি তাহাকে জালাতন করে, যখনই তাহা! নিতীন্ত অহা হয়, 
তখনই ছিনি ইষ্টদেবতার চরণ চিন্তা করিয়া! তাহা হইতে অব্যাহতি লাভ 
করিতে পারেন, ইহাই তাহীর সান্বনা, ইহাই তাহার শোকবিস্থৃতির সম্বল, যে 
দিগের কথা বলিতেছি, সে দিন তিনি স্থৃতি যাঁতনায় অস্থির, এমন সময় কণ্ঠ 
আঁপিয়া বলিল--বাঁবা আজ একটী পয়সা নাই।” পিতার মুখে গভীর 
চিন্তার চিহ্ন দেখিয়। কন্তাটা তাহার নিকটে বসিয়! বলিল, “বাব! এ অবস্থায় 
. আপনার তীর্থ বাসে ইচ্ছা হয় না ?” ও 
৯৯২ ধনমালী একটুক্ষণ স্থির থাকিয়া! উত্তর কাঁরলেন,_-০!র পু আসিয়! 
আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া কোথায় খুজিরা বেড়াইনে মা__তাহাকে সুখী 
সচ্ছন্দ ও সংসারী হইতে দেখিলেও আমার কতকট। ছুঃখনিবৃত্তি হয়। 
তাই বলি, আপা বটে-_ইহাকেই বলিতে হয় আশা _ধনা তুমি মোহের 
ভগ্ি আশা!!! 


ভনব্ভী-গ্ধল্তর্থ । 
লেখক,--- শ্রীযুক্ত বরদকান্ত ঘোন বন্মণঃ ) 
( পূর্বানতবৃত্তি। ) 
বিষ্কু পুরাপোজ পতিত্রত পন্ম 
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( ক) ভর্ভ.: সমান ব্রতচারিত্বং। স্বামী যে এ 5 1 পিএ 
স্ত্রীও তাঁহাই করিবেন। অর্থাৎ পত্তা পতির সহ যা, 
ভোগিনী হইবেন। 

(খ) শ্বশ্র শশুর গুরুদেবতাঁথিপূজন: 1--অর্থাং গুরুজনের ।নকট বশ্ঠতা 
স্বীকীর করিয়া ও দেব-দ্বিজে ভক্তি কর 

(গ) স্ুসংস্কততাপস্করতা ।--ঘর্থাৎ পবিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামীর 
ও পরিবারের পুজার আয়োজন বা সাহায্য করিবে । 

(ঘ) অন্জহস্তত1।--সাবধানে ব্যয়াদি করিবেন। অর্থাৎ আম অপেক্ষা 
অধিক ব্যয় করিবেন না ॥ এবং একেবারে অল্প ব্যয় করিয়! পরিবারস্থ 
লোকদিগকে কষ্ট ও সাধারণের নিকট রুপণতাঁর পরিচয় দিবেন না । 
ব্যয় কুঠ রূপণদিগকে লোকে বড়ই দ্বণা করে। শক্তি থাকিলে যথার্থ দীন 
ব্যক্তিকে কিছু কিছু দান কর! উচিত । ইহাতে ইহকাঁজে ও পরকালে স্বগীয্...-- 
সুখভোগের ঘার উম্মুক্ত হয়। 

(ড)সুগুপ্ত ভাত ।--ধন সম্পৎ অতি গোপনে রক্ষা করিবেন 

(চ) মুল ক্রিয়া স্বসভিরিভিঃ 1_্লীমীকে বশ করিবার জন্ত কদাঁপি 
কোনরূপ যাস্ধমন্্ বা ওধ ( মূলাদি ১ ব্যবহার করিণেন না। 

( ছ ) মঙ্গলাচারতৎপরতা ।-__সর্বপ্রকার মা্গলৈক আচারে যত্ত্রশীলা 
হইবেন । 

(জ)ভন্তরি প্রবাঁসিতেহপ্রতি কর্মক্রিয়। 1-অর্থাং, তর্ভা প্রবাসে গমন 
করিলে ভার্বদ ্বীয় শরীরের শোভা-বৃদ্ধি বিষরে উদািনী থাকিবেন। 

(ঝ) গরছহেক্মনভিগদণং।--পরগুহে গন করিবেন না । 


€ এ) দ্বারদেশে গবাক্ষকেঘনবস্তাণং ।-_দ্বীরদেশে বা গ্বা্ষ প্রড়তি স্থানে 
দণ্ডায়মান নিষেধ । 






ম অন্লন্বন কবিন্নে 


সইকম্মিণী ও সহ- 


€ট) সর্বক্স্ম অস্বন্তরতা ।-_বালো পিভার, যৌবনে পতি এবং বার্ধক্য 
পুত্রের বশনপ্ডিনী থাক কৃ্ব্য 
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(5) মৃতভর্ভরি ক্ষচর্ধ্যং তদন্বারোহণং বা।-ভণ্ভার মৃত্যুর পর স্ত্রীর 
হয় ত্রন্মচধ্য না হয় সহগমন করা উচিত। 

(ড)নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যক্ঞোনব্রহোনাপ্যু পোদিতং পতিং শুশ্রাধাতে 
যতত ত্র স্বর্গে মহীয়তে।--দ্ত্রী দিগের স্বতন্ত্র যক্ত, ত্রুত ও উপবাসাদি নিষিদ্ধ 
কেবল পতি শুশ্রুবা! ছারাই তাহার! অক্ষয় স্বর্গের অধিকীিনী হন 1৮৯ 

গপতিব্রতা শাগ্ডিলার স্বর্গ প্রাপ্তি প্রসঙ্গ । 

পতি-ভক্তি পরারণা মহাতাগা শাগডিল। স্থুরলোকে গমন করিলে, গোলক 
বাসিনী ন্ষম! তাহাকে বলিলেন,-“দেবী! আপনি কি পুণ্য খলে এই সর্ব _ 
জনবুগ্ছিত স্বর্গবাপিনী হলেন ?” 

তদ্ুত্তরে শাগ্ডিলা বলিলেন,_-“দেবী ! আমি কষা বসন কি বন্কল 
পরিধান, শিরোমুণ্ডন কিংবা জট। ধারণ করতঃ এই দেবলোক প্রাপ্ত 
হইয়াছি বলিয়' মনে করিবেন নাঁ।” 

তদনন্তর শাগিল। যেরূপ আচরণ করিয়া ন্বর্গবাদিনী হইয়াছেন, তাহী 
বলিতে লাগিলেন । “আমি কখনও স্বামীর প্রতি পরুব বাঁ অহিত-গনক 
থাকা প্রয়োগ না কারয়া, সর্বদা অগ্রমত্তভাবে দেবতা, ব্রাহ্মণ ও পিতলোক- 
দিগকে পুজা এবং শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা-পরিচধ্যা করিতাম; আমার মনে 
কখনও পৈশুন্ত ভাবের উদয় হইত না। আমি কখনও বহিদ্বারে দণ্ডায়মান 
বা কাহারও সহিত অধিকক্ষণ আলাপে লিপু থাকিতাম না) এবং আমার 
কখনই রহস্তজনক অহিত কর গ্রিয়ানুষ্ঠানে রুচি হইত না। স্থানী স্থানাস্তর 
হইতে বাড়ী আসিলে, আমি তাহাকে আসন প্রদানান্তর একান্ত মনে তাহার 
পুজা এবং তদীয় অপরিজ্ঞাত ও অনন্থমোদিত বস্তসকল সর্বথ। বজ্জন করিতাম। 
আত্মীয় স্বজনের নিঁমত্ত বে সকল কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত, আমি প্রভাতে 
উখিত হইয়! সে সমস্ত সম্পন্ন করিভাম। ভর্তা কার্ষে/পলক্ষে বিদেশে গমন করিলে, 
আমি কেশ-বন্ধন গন্ধপ্রব্যা্দি অন্ুলেপনে শারীরিক সৌন্দধোর বর্ধনে যাতিক 
না হইয় সর্বদা সংধতভাবে মালিক কাধ্যানুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিতাম। এবং 
তাহার সুন্প্তিকীলে বিশেষ কারধ্যোপলক্ষেও অন্ঠত্র ধাইতীম না । আর পরিবার 
প্রতিপালনার্থে সর্বদা তীঁহাকে নিয়োগ দিতাম না । ঘে সকল রমণী সমাহিত 
চিন্তে এ সকল ধর্ম পালন করেন তিনি অরুত্ধতির স্তায় ্বর্ণ-সুখ-ভোগিনী হন” 





* শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুঘদার সঙ্কলিত। 
1 প্রবন্ধ বাহুণ) ভয়ে এহণের যুল সংস্কৃত উদ্ধত হইল না 
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স্কন্দপুরাণোক্তপতিব্রতা-ধর্ম। ? 
পতিব্রতা "ধর্ম সব্বস্কে সবন্দপুরা াস্তর্গ কাঁশী থণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,-- 
“রমণী পতি-বাক্য লঙ্ঘন করিবেন না, ইহাই স্ত্রী লোকের ব্রত, ইহাই 
গরম ধর্ম ইহাই দেপ-পুঁজা । ছ্রবস্থাপন্ন, ব্যাধিযুক্ত, বৃদ্ধ এবং সুস্থ বা 
১স্থ পতি যাহাই কেন হক না, স্ত্রী পতিকে লঙ্ঘন একেবারেই করিবে না। 
রা হৃষ্ট হইলে স্ত্রী হর্ষে থাকিবে, পতি বিষগ্রা বদন হইলে পরী নিষষ্রী হবে ১ 
মতী-নারী সম্পদে__ বিপদে স্বামীর স্ুখ-ছুঃখ-ভাগিনী হইবে। স্বৃত, লবণ, তৈলা দি 
ব্যরিতা হইয়া গেলেও পতিত্র্। স্ত্রী পতিকে পনাউি” বলিবেন না। এবং আয়াম- 
'কর কর্মে গতিকে নিধুক্ত করিবে না। তীর্ঘনলানাভিলাধিনী নারী পতি-পাদো- 
দক পান করিবে। একমাত্র পতি স্তীক্জাতির পক্ষে শিব এবং এবং বিষু 
- 'পেক্ষা উচ্চ । যে স্ত্রী প্বামীর অনুমতি ব্যতীত, ব্রতোপবাস-নিয়ম পালন 
করে, সে পতির 'ায়ুঃ হরণ করে এবং দেহান্তে নরকে যায়। যেনারী 
শ্বামীকৃত তৎসনায় রোষ পরবশ হইয়। তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করে, সে 
“গরজন্ে গ্রাম্য কুক্ধুরী ও বন্ত শৃগালী হয়। দৃঢ় সঙ্ক্স পূর্বক পতিপদ সেবা 
করিয়া ভোজন কর! স্ত্রীলোকের উচিত | স্ত্রীলোক কখন উচ্চ আসনে 
বসিৰে না বা পর-গৃহে যাঁইবে না; লঙ্জাকর বাক্য কদাঁচ বলিবে নাঃ 
কলহ দুরে পরিত্যাগ করিবে । ওরুজন সমীপে উচ্চৈঃস্বরে কথা৷ বলিবে না। 
এবং হস্ত কষ্িে ন!। 
যে রব দ্ধি রমণী ভর্তীকে পরিত্যাগ করিয়া, অসৎ বৃত্তি চরিতার্থ করে, 
+সে পরজন্মে তরুকোটর বাসিনী ক্ুরা৷ উলুকী (পেঁচকী )হয়। যে স্ত্রী স্বামী 
কতৃক তাড়িত হইয়া স্বামীকে তাড়না করিতে ইচ্ছা করে, দে পরজন্মে 
ব্যান্্ী বোঁধিণী ) বাঁ মার্জারী ( বিড়ীলী) হয়। যে নারী পরপুরুষে কটাক্ষ 
করে, পরজন্মে সে কফেকরাক্দী (টের1) হয়। যে রমণী স্বামীকে লঙ্ঘন 
, করিয়া আপনি কেবল ধিষ্ট ভোজন করে, সে জন্মান্তরে গ্রাম্য-শুকরী অথব! 
আহ্মবিষ্টা। ভোজী বন্য (বাদুড় ) পক্ষী হয়। ষ্ষে স্ত্রী পতিকে তুই তোকারী 
করে, সে জন্বান্তরে বোবা হয়। য্োস্ত্রী স্বপত্বীর প্রতি সর্বদা ঈর্ষা করে, 
দে পুনঃ পুনঃ জেন্মে জন্মে ) ছূর্ভাগা হয় । যে স্ত্রী পতির দৃষ্টিশক্তি আবরণ 
করিদ্া পর-পুরুষকে দর্শন করে, সে জন্মান্তরে কাণা কুমুখী এবং কুরূপা 
হয়। যেস্ত্রী পতিকে বহির্ভীগ হইতে আগমন করিতে দেখিয়া গ্রীতি সহকারে - 
সত্বর জল আসন ও তাশুল প্রান এবং ব্য্ন করিয়া পরে যথাসময়ে 
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খেদ নাশক উত্তম উত্তম প্রিক়বাক্য এবং পদ পেবাদি দ্বারা পৃতিকে প্রীত করেন, 
তিনি ব্ৈলৌক্যের প্রাতিকারিণী হন | পিতা পরিমিত সুখদাক, ভাতা 
পরিমিও সুখদাতী, পুত্রও পরিমিত সুখ দীন করে, আর স্বামী অপরিমিত 
সুখদাতা ১) নাঁরী সর্ধদা তাহাকে পুজা করিবে । 

স্ত্রীলোকের ভর্তভাই দেবতা, ভর্ভাই গুরু, ধন্দ, তীর্থ এবং ব্রত্ত। অতএব 
স্ত্রীলোক সকল পরিত্যাগ কাঁরয়া, একমাত্র পতিরই অগ্চনা করিবে। যেমন 
দেহ জীবন হীন হইলে তৎক্ষণাৎ অশুচি হন, তদরুপ ভর্তাহীন নারী ন্ুগ্নাতা 
হইলেও অর্ধ অশুচি। সকল অমঙ্গল অপেক্ষা ব্ধবাই অধিক অমন্গল। 
কোন কার্ধ্যারস্তে বিধবা দর্শন করিলে, কোথাও কথন কাধ্য সিদ্ধি হয় না। 
এক মাতু! ভিন্ন সকল বিধবাই অমঙ্গল | অতএব প্রাজ্ঞ বাক্তি মেই সকল 
বিধবার আশীর্বাদ স্পতুল্য বিবেচন1িকরিয়া পরিত্যাগ করিবেন * * * 
ছায়া যেমন দেহের, জ্যোত্মা যেমন চন্দ্রের এবং সৌদামিনী যেমন জলধরের, 
অন্ুগামিনী, রমণী তন্প সর্বদা পতির অনুগামিনী হইবে। যে নারী সহমরণো- 
দেশে গৃহ হইতে শ্মশানে সহর্চে স্বামীর অন্ুগমন করে নিঃসদ্দেহ তাহার 
পদে পদে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ হয়। যেমন অহিতুণ্ডিক (সাঁপুড়ে )- 
সর্পকে বলপূর্বক গর্ত হইতে উত্তোলন করে, সতীও তদ্রূপ পতিকে যমদূত- 
দিগের হস্ত হইতে মোচন করিস শ্বর্গে লইয়া যান | যমদূকগণ সতীকে 
দর্শন করিবামাত্র সতীর পতি ছুস্বন্কারী হইলেও তীহাকে পরিত্যাগ 
'পুরববক দূরে পলায়ন .করে। "আমরা যমদৃত, পতিব্রতাকে আদিতে দেখিয়া. 
যেরূপ ভয় পাই, বহ্ছি বাঁ বিদ্যুৎ হইতেও আমাদের সের'প ভয় হয় না” 
ইহা যমদূতের! বলে। পতিব্রতার তেজঃ দেখিয়া! তপনও অতিমাত্র তাপিত* 
হন, দহন ও দগ্ধ হন এবং সকল তেজঃ পদীর্থই কম্পিত হয়। মানব শরীরে 
যত লোম আছে, তাবৎ অযুত কোটা বদর পতিব্রতা, পতির সহিত আমোদ 
করতঃ ম্বর্গন্ুথ ভোগ করেন। 


যাহার গৃহে পাতিব্রতা কন্! বর্তমান, সেই নক জননী ধন্যাঁ; আর যাহার 
গৃহে পতিত্রতা পত্বী আছেন, €সই শ্রমান পতিও ধন্য। পিভু বংশীয় এবং 
মাতৃ বংশীয় এবং পতির “বংশীয় তিন তিন পুরুষ পতিব্রতাঁর পুণ্যে স্বসত্ধ 
ভোগ করেন। হুম্চারিনী আঁপনার চরিত্র দৌষে পিত কুল, মাত কুল শ্রবং 
পতি কুল,-তিন কুলই পতিত করে) আর তাহারা নিজেও ইহ-পরকাঁলে 
ছুঃখ ভোগ করে। যে স্থানে ভূতলে পতিক্রতার চরণ প্পর্শ হয়, সেই সকল 
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স্থানের ভূমিই মনে করেন,_-"আমার এখানে কোন ভয় নাই, এখানে আমি 
পরম পবিত্র! ।* কুর্য, চন্ত্র, বায়ুও ভয়ে ভয়ে পর্ভিব্ৃতা স্পর্শ করেন, 
তাহাদের উদ্দেশ স্ব স্ব পবিত্রতা সম্পাদন ;_-অগ্ত কোন প্রকার নহে ৷ 
জল সর্বদাই পঠিব্রতা স্পর্শ অভিলাষ করে ; পতিত্রতা স্পর্শ হইলে জল 
মনে করে ;--"আজ আমাদের জাভ্য দুর হইল ;--অন্তকে পবিত্র করিতে অদ্য 
হইতে সমর্থ হইলাম। * * * যাহার গৃহে পতিত্রত' রমণী বর্তমান, সেই ব্যক্তিই 
যথার্থ গৃহস্থ; অপতিব্রতা রমণী রাক্ষপী জরার স্তায় ক্ষণে ক্ষণে পতিকে 
ভীর্ণ করে। গঞ্গান্নানে শরীর যেন পণিজ্র হয়, পতিব্রতাঁ স্ত্রীর শুভদৃষ্টিতে 
শরীর তদ্দরূপ পবিত্র হইয়া থাকে। যদি দৈবাৎ স্ত্রী কোন রূপেই স্বামীর সহ- 
ম্বতা *. না হইতে পারেন , তাহা হইলেও তীহার পিশুদ্ধভাবে চরিত্র রক্ষা 
করা উচিত। কারণ চরিত্র নাশে আন্্ীগামিনী হইতে হয়, ক্দার তাঁহার 
স্কধ্যের জন্ত তাঁহার পতি, পিতা, মাতা! এবং ভ্রাতাবর্গ স্বর্গে থাঁকিলেও 
তাহ! হইতে চ্যুত হন, ইহার অন্তথা নাই। যেস্তরী স্বামীর মৃত্যু হইলে পর 
বৈধব্যরত পালন করেন, মে পরলোকে পুনরায় স্বামীকে লইয়া স্বর্গনখ 
স্টভাগ করে। বিধবার কবরি ( খোঁপা ) বন্ধন, পতির বন্ধনের কারণ; এই জন্য 
বিধবা, সর্বদা মন্তক মুগুন করিয়া রাখিবে। বিধবা অহোরাত্রের মধ্যে একাহার 
করিতে পারিবে; দুইবার আহার কখনই করিবে না। বিধবা ভ্রিরাঝো- 
পবাস, পক্ষব্রত, মাসোপবাদব্রত, চন্দ্রা্থণ প্রজাপত্য, পরাগত্রত, করিবে। প্রাণ 
খাঁবংকাঁল আপনি না যাঁয়, তাবৎকাঁল, যবান্ন গ্রহণ, ফল ভোজন, শীকাহার , 
কব দুগ্ধ মাত্র পান করিয়া জীবন যাত্রা নির্ধাহ করিবে। বিধবা নারী পর্যা্কে 
শন করিলে, পতিকে অধঃপতিত করা হয়। অতএব বিধবা পতির স্থথা- 
ভিলাষে ভূমিতে শয়ন করিবে। বিধবা স্ত্রী কখনই অঙ্গে উদৃর্ভন ( বিলেপন ) 
দিবেন নাঁ। এবং গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবেন না। প্রত্যহ পতি, তাহার 
পিতা এবং তাহার পিতাঁদহের নামগোত্রাদি উচ্চীরণ পূর্বক কুশ ভিলোদক 
দ্বার! তর্পণ করিবে | $ বিধবা পতি বৌধে বিষ্কুর পূজা! করিবে,_অন্য বোধে 
নহে। বিষ্ুরূপী হরিকে পতত পতিরূপে ধ্যানকরিবে। জগতে যে যে ত্রব্য 
বিধবার অত্যান্ত প্রিয় এবং যাহা! যাহ! পতির প্রিয় ছিল, সেই দ্রব্য, পতির 
প্রীতি কামনায় গুণশীবঞজর্রাহ্গণকে দান করিবে। বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ 





* এক্ষণ সহমরণ প্রথা নাই; স্ৃতরাং ব্র্গচার্ধ্যাবলম্বন করাই উচিত 
$ পুত্রাদিহীনা বিধবার এই কার্ধ্য। 





৭৪ জন্মভূমি | ২য় সংখ্যা? 


মাংদাঁদি বর্জনরূপ ত্র্মচ্ধ্য অবলম্বন করিয়া, একমাত্র পতিপরায়ণা সাধবী 
স্ত্রীলোকের যে অত্যুতম পরম ধর্ম তৎপাঁলনেই একাগ্র চিন্তা হইবেন। অনেক 
সহজ কৌমার ব্রহ্মচারী ত্রা্মণগণ, সম্তান উৎপাদন না করিয়াও স্থীয় ব্রঙ্গচর্যা 
বলে অক্ষয় স্বর্থলোক লাভ করিয়াছেন। খী সকল তরক্মচারীর সভায় অপুত্র! 
হইলেও সার্বীগণ স্বামীর মৃত্যুর পর একমান্র ্রক্ষচ্ধ্য বলে স্বর্গে গমন করেন। 
* * নিজের পতিঅপক্ষষ্ট অর্থাৎ ধন, মাঁন, কুল-শীলাদিতে হীন বলিয়া যে 
স্ত্রীলোক তাহাকে ত্যাগ করিয়! অপর কোন উৎকষ্ট ব্যক্তির আশ্রিতা হয়, 
সে ইহলোকে নিন্দনিয়। হয়। * * * বঝভিচারিণীপাপ রোগে আক্রান্ত 
হইয়া! অতিশয় গীড়া তোঁগ করে, যিনি কায় মনো বাক্যে স'্যত থাকিয়। স্বামীকে 
অতিক্রম না করেন, তিনিই পতিলোক প্রাপ্ত হন ও সাধু জনের! তীহাঁকে 
সাঁধবী বলিয়। প্রশংসা করিয়া থাকেন। যে স্ত্রী এইরূপে মনোবাক্‌ দেহ সংযত 
হইয়া নারী ধর্মে জীবন যাঁপন করেন, তিনি ইহলোকে পগমা কীর্তি লাভ করেন 
ও পরকালে পতিলোকে গমন করেন। মনুষংহিত1, ৫ম অধ্যাঙ্গ ১8৭ হইতে 
১৬৬ পোক। * 
€খ) *পতিং যা নাভিচরতিম বাগ দেহ সংবতা। 

সা ভর্ভূলোকানাক্সোতি। সন্ভিঃ সাধবতীচোচ্যতে ॥ 

ব্যভিচারাত্ত, ভর্ত,ঃ ঃ ী্লাকে প্রপ্পোতি নিন্দ্যভাম্‌। 

শৃগাল ঘোনিফণাপ্রোতি পাপ রোশ্চৈ পীত্যুতে ॥* 

অনুবাঁদ,-যে কামিনী কদাপি কারমনোবাক্যেও পতির ব্যভিচার করেনা, 
সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পঁ' লোকে স্বামীক্গ সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। 
ব্যতিচারিনী ইহ-লাকে নির্দিত| গক্ষয় রোগাদি প্রপীড়িতা এবং জন্মান্তরে 


হৃগালিনী হয়।1 _ 





ক্রমশ: 











* প্রবন্ধ বাহুল্য ভয়ে এন্থলের মুল সা্কৃতি শ্লোক উদ্ধৃত হুইল না| 
+ পর্ডিতবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্কর্র- অনূদিত “কা শী” ও “মনুসংহিতা” 
হইতে উদ্ধত । 


স্ষক্অজশ। £ 
লেখক - শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


একাদশ পরিচ্ছেদ । 
বন্ধু,বটে ! 


এখানে রঘুপতি বেশ যদ্তের সহিত কাজ কর্ম করিতে লাগিরেন। তীহীর 
কর্মে রামরতন বাবু অতিশয় সন্ত 'হইফ়াছেন। তিনি এই বসর আবাদে 
প্রচুর ধান্ত পাইয়াছেন । তিনি এখানে সন্ত্রীক ছুইবার আসিম্নাহিলেন। 
ধান্ রাখিবার জঙ্ঠ দুইটা নৃতন গোল! নির্মান করিতে আদেশ দিয় গিয়্াছেন। 
পুরাতন শোনা ত আছেঈ। কাছেই তিনি রঘুপতির উপর সন্তষ্ট হইনেন ন| 
কেন? পুর্ব্বতন কর্শাচারী এই. সমস্ত ধান্ত বিক্রন করিয়! বিক্রয় লব্ধ অর্থ 
সমস্তই আত্মসাৎ করিত। ধর্মশীল রঘুপতি এরূপ কাজের দিকে দৃকপাঁতও 
করিতেন নাঁ। তিনি। মনিবের 'অন্মতি লইয়া! স্বয়ং দশ বিঘা ভূমি মাবাদ 


করিয়াছেন। তাহাতে সথেষ্ট ধান্ত পাইয়াছেন। তাহার ও নিজের ধান্ত 
রাখিবার জগ্ত সতন্ত্র একটী £ছাট. খাট গোল! করিতে হইয়াছে । বিচাঁলি 
বিক্রয় করিয়! তাহার জমির খাজন! আদায় হইয়াও কিছু টাকা উদ্ত হইয়াছে। 
সেই টাক! তিনি বুনোদের ধার দিষ্ুঞ্ছদ। তিনি প্রথমে স্থদের প্রত্যশা 
কারয়া তাহাদিগকে খণ দেন নাই। কিন্তু তাহারা টাকা পরিশোধ করিবার 
সমন তাহাকে সদ প্রদান করিত।. ইহাতেও ভ্টাহার বেশ আয় হইতে লাগিল। 
তিনি সুদের জন্ত বুনোদিগকে গ্ড়াপীড়ি কার্তেন না। তাহার! ইচ্ছাপুর্বক 
যাহ! প্রদান করিত তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট হইতেন। 
এইবার তিনি কমল! ও অন্ধ! মাতাকে এই স্থানে আনয়ন করিবার জন্য 
বাস্ত হইলেন। রামরতন বাবুকে বাটী যাইবার আদেশের জন্ঠ পত্র লিখিলেন। 
হায়! এমন সময় তাহার মস্তকে বজ্ঞ।ঘাত হইল। 
বাটা হইতে কালীভৈরবের প্রেরিত এক খানি পত্র পাইলেন; তাহাতে 
লেখা ছিল তাহার মাতার ওলাউঠা রোগে কাল হইয়াছে। মাতাকে দ্বাহ 
করিয়া আসিয়া গর্থ দিবসে কমলারও এ রোগে মৃত্যু হষটয়াছে | হায় ! 
কি সর্বনাশ হইল? যাহাঁদের জন্ত চাকুরী কর! তাহারা কোথায় গেল ? 
রঘুগতির মনে নির্েদ উপস্থিত হইল। আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে 
লাখিলেন । তিনি উচ্চৈম্বরে রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, 


৭ হয় সংখ্যা? 








হায়! আগো! রোগের সমর সৈধা করা দুরে থাকুক, যৃত্যুকাণে তোমার 
সুখে এক গণ্ডষ জলও দিতে পাইলাম না। আনার মত মহাপাপী জগতে 
আর দ্বিতীয় নাই । কমল প্রিয়তম! তুমিই আমার চায়ের সেবা ক্রিয়া 
তাহার সেবার ক্রটী হইবে বলিয়া পরলোকেও ভঁ'হার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন 
করিয়াছ। যাও, সতি! যাও তৌমার অক্ষয় স্বগ হউক। কিন্ত হতভাগ! 
রদঘুপতির কথা একবারও ভাবিলে ন।! তোমার বিহনে আমার কি দশং 
হইবে? মৃতু! এস)-যেনপথে আমার ন্নেহমরী নাত! ও প্রেমদণী কমলা 
গিয়াছে, তুমি আমাকে সেই পথে লইয়া যাও। এইরূপ তিনি কতই ভ্রন্দন 
করিতে লাগিলেন | নয়ন জলে ক্ঠীহার বকষস্থল চি হইতে লাগিল । 
নিকটে তৃত্য দণ্ডায়মান ছিল, সে ছুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিল, বাধু সীদিতেছেন 
কেন? আপনার কি হল? চিঠিতে কি লেখা আছে যে আপনি পাঠ 
করিয়াই কাদিতেছেন ? সে কোন উত্তর ন পাঁইয়' অনান্য কাজ বন্ধু 
করিতে লাগিল। 

এমন সময় তথায় বুনোদের সর্দার জাগমন করিল। সে চাঁকরকে জিজ্ঞাসা 
অবিল, নেপাল কি হয়েছেরে? ভৃত্যের নাম নেপাল। পেপাল বলিল কি 
জান মন্দার? কোথাথেকে এএক.গ্ান.চিঠি এসেছে, বোধ হয় বাবুর বাড়ী 
থেকে) এই চিঠি পড়েই বাবু কেরিলই কীদছেন। তখন সদ্দার বলিল কি 
চিঠি এসেছে বাবু? শুনিয়! রদ্ুপতি আরও বালকের মত ফোপাইয়া, ফোপাইয়া 
কাঁদিতে লাগলেন। সর্দারও পুনঃ ,পুনঃ দিজ্ঞাসা করিতে লাগল। বাবু! 
কি হয়েছে বলনা? তোর পাস প্ডি বানু! ঝুা। তথন রদুপতি শোকাবেগ 
কিবিং নিবারণ করিরা এবং ফ্বচ্যর্ক[ পড়ে নয়নদয় মান্জন করি বলিলেন, 
ম্দার আদার সর্বনাশ হইয়াছে? ওরে! আমার ম! ও গ্রাণসমা পত্ধী ওলা- 
উঠ' রোগে মারা গিয়াছে। 

স্দার। কদিন হল? 








রঘু । আজ সান্ধ দিন, বলিয়! কাল;ভৈরবের পত্রের মম্্ম তাহার হৃদর়্ম 
করিয়। দিলেন । 

সগধার শুনির়। নিরতিশস ছুখে হায়, হায় করিতে লাগিল! রঘুপতি বলি- 
লেন, দেখ সদ্দার! তুম মাঝিদের ঝালয়। দাও যেন অ.মাদের ছোট নৌকা! 
ঠিক থাকে ) আনি তোরেই কলিকাতায় চলিয়া বাইব। কারণ শুদ্ধ ত হইতে 
হইবে। এখানে ব্রাঙ্মণ নাই কাজেই আমাকে কন্িকাভায় যাইতে হইল। 


২১শ বর্ষ। - কমলা ৷ ৭৭ 





আমাকে নয়দিনের দিন পছিতেই হইবে। যদি দয় দিনের দিন যাইতে না 
পারি, দশদিনের দিন ত পুছিতেই হইবে। সর্দার শুনিয়া নিকটে দণ্ডায়মান 
একজন্‌ বুনৌকে বলিল, শীপ্ব মাঝিকে ভাকিরা আন সে তাঁভার আদেশান্থ্যা়ী 
কাধ্য করিল, মাঝি আদিল। রথুপতি মাঝিকে আপন ছুনাবস্থার কথ জানাইয়া 
কলিকাতি। গমনের কথা৷ বলিলেন পরী স্তান হইছে -কলিক;তায় জল ও স্থল 
উভয় পথেই 'ক্মীওয়া যায়। স্থ পথে হাপনাবার হইতে প্রাতংন্মরণীয় টাকার 
জমীদ।র »কালীনাথ যুন্সী মহোদয়ের রাস্তা দিয়। বরাতে 'জাঁসিতে হয়, পরে 
বারাসত হইতে যশোররোড. ধরিয়া দমদম! ক্যাণ্টনমেণ্ট পার হইয়া একেবারে 
ঝলিকীতার শ্তামবাজারে যাওয়া যায়। আর জল পথে, ইচ্ছামতী নদী ও- 
লোন।স্থলি দিয়া একেবারে কলিকীতার অন্তর্গত বাগবাঁজারে আসা! ফায়। 

যশোরে রাজা মাণিকরাম নামে অতুল খ্রর্শাশালী একজন ভূম্যাধকারী 
বাস করিতেন। একদা, তাহার মাত! ৬পুরুষোত্তম তীর্থ দর্শন করিতে গমন 
করিয়াছিলেন । পথে যাতায়াত তাহার অতীব কষ্ট এবং পীড়িত লোকদিগের 
সেবা! শুশবায় তীহার সমস্ত টাকা ব্যগিত হইয়াছিল। রাঁজা মাণিকরাম ব্রাহ্মণ 
কি কায়স্থ ছিলেন, সে বিষয় আমর! কিছুই অবগত নহি। 

সেযাহা হউ€, রাজা মাণিকরামের মাত! বাটাতে প্রত্যাগঘন করিলে, 
মাণিকরাম মাঁতাকে জিজ্ঞাসা করিজেন, *মা ! জগন্নাধ কেমন দেখিলে ? 
মাত। কহিলেন, “বাব ! ঠাকুর অতি শ্রন্দর দেখিগাছি। কিন্তু যে রাস্ত)!”” 
মাণিকরাম জিজ্ঞীসিলেন। “যে রাস্তা কি?” মাতা বলিলেন, বাথ! এমন 
দুম পথ কোথ।ও দেখি নাষ্ট। আমাল সঙ্গে যাহারা গিরা!ছল, তাহারা আজিও 
পথে পড়িয়া! আছে। বাবা! যদি ভুমি পুরুযোত্তম গমনের একটা পথ নির্দ্ান 
করিয়। দাও, তাহা হইলে আমার কি থে আনন্দ হয, তাহা খলিয়া শেষ কদিতে 
পারি না। মাতার কথা শ্রবণ করিরা, মাণিকরাম কাল বিলঘ্ধ ন| করিঝ রাস্তা 
নির্মানে মনোযোগী হহলেন।, শী রাস্ত। যখোর হইতে গোবরডাঙ্গা, হাবড়া, 
দত্তপুকুর, বারাস।ত, দমদমা, পাতিপুকুর ইত্যাদি স্থানের মধ্য দিয় কলিকাতার 
অন্তর্গত শ্যামবালারে আ'দয়াছে। গ্তামবাগ্তার হইতে কলিকাতার মধাস্থল, 
( যাথাকে এখন কর্ণওয়াপিশ সীট বলে ) গড়ের মাঠের উপর, এবং খিদিধপুর 
দির! ব্জবজ পর্য্যন্ত গিয়াছে । তাহার পর সরশ্বতী নদীর ( উলগুখেড়িয়ার গাও ) 
পরপার উলুবেড়ির। হইতে হুগলী জেলার অধুনা হাবড়া জেলার অন্তর্গত মণ্ডল 
ঘাট পরগণার মধ্য দিয়া, য়েদিনীপুর জেল। ও উড়িষা।র অন্তর্গত বালেশ্বর ও 


*৮ জন্মভূমি । 3 ২য় সংখ্যা । 





কটক জেলার মধ্য দিয়] পুরী পর্যস্ত গিয়াছে। 
এই রাস্তা নির্মানের জন্য মাঁণিকরামকে এক ছটাক জমি ক্রয় করিতে হয় 
নাই। পুরুধোত্তমের রাস্তা হইবে, শুনিয়। সকলে আনন্দের সহিত নিজ নিজ 
জমি ছাড়িয়। দিয়াছিল। ূ 
রাস্তা নিশ্মান হইলে, রাজা! মাণিকরাম নিজ জননীকে বলিলেন, “মা! 
এইবার চল, একবার মাঝে পোয়ে জগন্নাথ দেখিয়া! আসি।” .মাতা বলিলেন, 
“চিল; তীর্থ দর্শনে কাহার অসাধ ? তখন -উভয়ে পুরুষোত্তমে যাত্রা করিলেন। 
গথে যে ষে গ্রামবাসীর! তাহার মাতাকে সাহাঁধ্য করিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে 
” তাহাদের অভাবের কথ! জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাহাদের জল কষ্টের কথ! 
নিবেদন করিল । তিনিও সেই সেই স্থানে বড বড় দিঘী সরোবর খনন ক্রাইর! 
দেন। আজিও মাণিকরামের সরোবর গুলি বর্তমান আছে, কিন্তু মঙ্জিয়া 
গিয়াছে । 
এইবারে মাত! পুরুষোত্ম দেখিয়া! এত গ্রীতা হইলেন যে, তিনি মাণিক* 
রামকে "তোমার বংশে যেন পনর্জন্ম ন! হয়,” এই বলিয়। আশীর্বাদ করেন। 
রাজা মাণিকরামি শুনিয়! বলিলেন, “তথাত্ত্র” । রাজা মাপিকরাঁমের বংশ নাই। 
কেবল তাহার একটা দৌহিত্র ছিল ; তীহারই বংশ আছে। আমরা মুল কথা 
পরিত্যাগ করিয়া কতকটা অন্য কথা! বলিয়া .ফেলিলাম এখন মুল কথা ধর! 
যাউক। 
মাৰি শুনিয়া অত্যন্ত ছুঃখিত হইল। দে বলিল, আল্লা! তৌর বিচার, 
নাই। এমন লোকেরও এমন সর্ববনাশ করিতে হয়? ইত্যাদি কত কথ! 
বলিতে বলিতে চলিয়৷ গেল। তখন সপরকা রথুপতি শ্ানের নিমিত্ত তৈল 
আনন়ন করিল। রঘৃপতি বলিলেন, আ$ৰৌকা | তেল কি মাথিতে আছে? 
এখন তেল মাখিতে নাই, মাছও থাইতে নাই। তাহার পর সর্দীরকে কাচার 
কাগড়, মালদা ও আতপ তঞুণ আনিতে বলিলেন। সর্দার চলিয্/। গেল। 
তখন তিনি নেপালকে বলিলেন, নেপাল! তুইও সর্দারের সঙ্গে যা। যদি আলো! 
চাল ন। পাঁদ আমাদের বাড়ী থেকে ধামা খানেক সরু ধান লইয়া গিয়া সর্দারের 
বাড়ী থেকে আলে! চাল প্রস্তুত করিয়। আন। সর্দারের বাড়ীতে ঢেঁকি 
আছে। নেপাল সর্দারের সঙ্গে গমন করিল এবং তাহার আদেশ মত সমস্ত 
করিয়া আনিল। রঘুপতিও স্নানের পর কাচা ধারণ করিয়া যথারীতি হবিষ্যাদি 
করিলেন। 5 (ক্রমশঃ । ) 


দ্র ্ষম্ভ্রী ৮* 
লেখক, শ্রীযুক্ত বিপ্রদাদ মুখোপাধ্যায় । 


কিহে লুসী, $ বড় খুসী, 
দেখছি যে আজ তোরে। 
€ বলি) ব্যাপারটা কি? বিনে নাকি, 


এত দিনের পরে ॥ 


কে ঘটালেশ কে যোটালে ? 
কেথাকার সে বর। 

আমায় থে ঠিক কনা আছে 
ফোগলা দিগণ্ঘর ॥ 


লুক্য়ে আমার, মাথায় মাথায়, 
অমন কাগজ কি হবে? 
কখনই নয়, তাও কি হয়! 
».. ব্যাপারটা কি তবে ॥ 
ওহো। বটে, ভুল হয়েছে) 
হয়ে পড়েছি বুড়ে।। 


সকল কথা, রয়না মনে) 
আজকে যে তোর চুড়ো। | 


তা বেশ' বেশ, আমি এথন্‌ 
কি কর্বে তাহ ! 
বাজে কাজে, থাকৃবে। নাকো) 
আসল কাজে যাই ॥ 


ভাড়ার ঘরে, জাকৃয়ে বসে, 
ছুহাতে যা পাঝেো। 
মণ্ড মিঠাই, গোটা গোটাই, 
মজা করে খাবো ॥ 
ছু-হাত তুলে, পরাণ খুলে, 
কর্বে৷ আশীর্বাদ । 
(তোর) বিয়ের সময়, একি কারে 
পুরাই যেন সাধ ॥ 





* লেখক মহাশয়ের পৌত্রী কল্যাণীয় শ্রীমতী মমতা দেবীর চুড়াকরণ উপলক্ষে । 
৪ আদরের নাম। 


ভন্স আাশ্শন । 
লেখক- শ্রীযুক্ত বিপ্রদাপ মুখোপাধ্যায় । 


দেখন হাদি, রূপের. রাশি) 
* নাকের জোরেই মাত। 

আঙগ্গ আমাদের, বড় সাধের-- 
এই তমসার ভাত ॥ 

পাঁচ বাননন, পায়েস পিটেয়ঃ 
সাজয়ে দেবে তাঁতি। 

ফোগপা মুখে, খাবে সুখে, 
আজ তমসার ভাত ॥ 

হেঁসে হেঁসে, বস্ব ঘেঁসে, 
ধুয়ে পাথালে হাত ॥ 


পি 
গু 
হু 
ক্র 
তা! 
২৮ 


একদিনেতে, ছঈ ফোগলার, 
হা'য়ে যাকৃনা ভাত। 
আমায় নিয়ে, তেলে গরে, 
ও তমসা মণি! 
(তুমি) আমার মত, পাকা চুলে, 
পর্বে সিন্দুর ধনি ॥ 


2০৯০2 


সমালোচনা । 

দেব-গীতি 1--ভগবান জরীত্রীরামন্্চ ীচরণাশ্রিত সেবক স্বরগয় মহাত্ব/ 
দেবেন্রনাথ মঙ্ুণদার প্রণীত; শীত্রীরামকৃ্চ অর্চনাপস্বের দেবকমগুলী দ্বারা 
প্রকাশিত মুল্য চারি আনা মাত্র । 

কলিকাতা ইট।লী শ্রীশ্রীরামক্কষ্ অর্নাঁপয়ের প্রতি্াত| স্বর্গীর মহাত্মা 
দেবেন্মনাথের মন্মগাথা ; গুত্যেক সঙ্গীত ধন্মতাব পুর্ণ সুষ্ঠ, ভক্তের সরল 
খ্যাকুপপ্রাণের আবেগময় উচ্ছধান; দেবেন্দ্রনাথ স্বরাচত এ ““দেব-গীঠিগ 
পুস্তকে প্রকাশিত গীতিলহরী আবৃত্তি করিতে করিতে তন্ময় হইরা গড়িতেন, 
ছুই চক্ষু জলে ভামিয়া যাইত) দেবেন্দ্রনাথের প্রিয় শিষা ও আন্রক্ষ ভন্গণের 
“দ্ব-গীতি” নড় আদরের সামগ্রী। ধন্মান্থুবাগী মহোদরগণ ঈদৃশধশ্দিলগাতের »* 
আলোচনায় বিমলানন্দ উপভোগ করিবেন । আমর! “দেব-গী-ত" পৃন্ডক 
পাঠে বস্ততগথ মুগ্ধ হইয়াছি | শ্বধর্মানুরাগী প্রতোক নরনারার '"দেব-গাতি” 
পাঠ করা অবগত কর্তপ্য। পু্ততের প্রথমেই মহাত্মা দেদেন্রনাথ *জুগদ।র 
মহাশয়ের একখানি জনার হাফটোন্‌ চিত্র প্রণাঁশিত হইয়াছে? 











কল্যাণীয়! শ্রীমতী তমসার অন্ন প্রাশন উপলক্ষে । - 
* টিকলো। 
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সন্লিক্কসত্রিক্কা ও সিস্বা 
৪ সিউল. 


২%শ বর্ধ। ১৩২০ সাল, আফাঢ়। ৩য় সংখ্যা। 


সাপ 


; স্পন্-ন্বিভভান্ম। 
(লেখক,--কবিরাজ শ্রীযুক্ত অস্বতলাল গুপ্ত কবিভৃষণ । 
আত্মা হইতে আকাশের প্রকাশ, জাকাঁশ হইতে বাধুর প্রফাঁশ। আকাশের 
শগ শন, বায়ুর গণ শব ওল্পর্শ। আমরা শব্দ দ্বার! সকল ভাব প্রকাশ করি। 
মুক শব্দোচ্চারণ করিতে পারে না, কিন্তু লিখিয়াঁ মমের ভাব ব্যক্ত করিতে 
পারে। এতদ্বারা ইহাই এমাণিত ইঞ্ধ যে, লিখিয় এবং বলিয়া মনের ভাব 
গরকাশ করা যায়, মনের ভাব বাক্ত করিবার আঁর কোন উপার নাই এধ' শব 
পর্যন্তই _গৌছিবার অধিকার মাছুষের আছে, বলা খাহল্য, এই খাঁনেই চক্ষু, ক্ণ, 
নাপিকা॥ জিহ্বা ও ত্বক এই পঞ্চ জ্ঞানৈক্িয়ের কার্য শেখ, অতঃপর অবাক্ক, 
র্যোমেই উৎপত্তি এবং ব্যোমেই লয় । যেহেতু সৃষ্টির কুটনান্তেই প্রথমে: এাবেক 
উৎপত্তি, শবোৎপন্তির কারণ আকাশ, আত্ম! হইঠে আঁকাঁশের ভাঁঞ্চাঁশ, আঙ্তা! 
অব্যক্ত বা অবাধ সো গোর: অর্থা বাঁকা এবং মনের অর্ীত। স্থির 
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মহাকাশ হইতে বায়ুর প্রকাশ মাত্রই আকাশের সহিত স্পর্শগুণবিশি্, গতিশীল 
ও চঞ্চল বাধুর সক্র্ধণ অথবা আকাশে স্কানাভাব বশতঃ একের মধ্যে অপরের 
প্রবেশ-লাভের চেষ্টায় দ্বন্ঘ। এই সঙ্বর্ধ, ছন্দ ব| কম্পন হইতেই শকের উৎপত্তি । 
আকাশের সহিত বসুর প্ক্র্ষ কি প্রকারে ঘটে, তৎসন্বন্ধে একটি উদাহরণ 
দেওয়া যাউক। আকাশ-_শুন্তস্থান, বিশ্ববরক্গাণ্ডে আকাশব্যতীত স্থান নাই। 
যেখানে আঁকাশ, সেহখানে বায়ু, স্থৃতরাং যেমন পৃথিবীর সর্বত্র আকাশ বিদ্যমান, 
তদ্রপ আকাশের সর্বত্র বাযুপূর্ণ। ঘটাকাঁশের ন্যায় জীবের দেহেও আকাশ 
অর্থাৎ শূন্য স্থান আছে। গর্তস্থ ভ্রেণে যাবৎ জীর সর না হয়, তাবৎ ভ্রণ 
, অচল থাঁকে, জীব সঞ্চার হইলেই ভ্রণ সচল হয়। এই যে জীবের সঞ্চার, ইহাকে 
বাযুর সহিত দেহ/কাশের সঙ্বর্য বলা যাইতে পারে। এই সঙ্বর্ষ গ্রত্যেক 
জীবে আমরণ বর্তমান থাকে । প্রাণবাযু জীবদেহকে আশ্রয় করিলেই দেহাঁকা- 
পের পহিত বায়ুর সঙ্বর্ষ উপস্থিত্ত হয়। যেখানে সঙ্তর্ষ, সেইখানে শব, জীব- 
দেহে প্রাণ ও অপানের উদ্ধাধোগতিতে যে শবোৎপন্ন হয়, সেই শব্দই হ্বৎপিগ্ড 
বা ফুদ্ফুসে যন্ত্র স্থাপন করিলে শুনা যাঁয়। যেমন বায়ুর অবস্থানের জন্ত আকা" 
শের প্রয়োজন, তদ্রুপ জীবদেহে বায়ুর অবস্থানের জন্য অগ্রেই আকাশের স্থষ্টি, 
কারণ শৃণ্স্থান-ব্যতীত বাঘুর সত্বতর্ষণ উত্তম রূপে চলিতে পারে না। এই রূপে 
প্রতি মুহুর্তে যে কত প্রকারে কত শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা বলা যায় না। আমর! 
মুখ দ্বারা যে শবোচ্চারণ করি, ভাহার মুলেও সঙ্বর্ষণ বিছ্বমান। মুখ গহ্বর- 
মধ্যে প্রথণবাযু বিচরণ করে, কণ্ঠে উপান বায়ুর স্থান। জিহ্বার সহিত যে ক্ষুদ্র 
জিহবা সংলগ্ন থাকে, তাহাকে অলিলিহ্বা বা আলনিৰ বলে। কঠদেশে জিহ্বার 
সহিত ইহ! সংলগ্ন । কথা বলিতে হইলেই, জিহ্বা চালনা করিতে হয়, জিহ্বা 
চালনা করিলেই, অলি জিহ্ব! চালিত হয়। পূর্বেই বলিয়াছি, মুখ-মধো প্রাণ- 
বাধুর স্থান, স্ৃতরাং জিহ্বা- চালনা করিলেই, জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা প্রাণবায়ু 
আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রাপবাহ়ু যে মুহূর্তে আবাতপ্রাপ্ত হয, সেই মুহূর্তেই প্রাণবায়ু 
কঠবেশস্থ উদ্ানবাযুকে আঘাত করে, এই জন্ত শব্দোচ্চারণ হয়। এই কাঁ্ধ্য এত 
করত মম্পর হয় যে, সহক্তে অনুভব করা যায় না। এক্ষণে প্রশ্ন এই যদি বাধুতে 
বাযুতে ঘাত প্রতিঘাত হওয়াতেই শব্দোচ্চারণ হয়, তবে জিহ্বার প্রয়োজন কি ? 
এততুত্তরেবক্রব্য এই-__বানুতে বামুতে যে শব্দোৎপন্ন হয়, তাহা শ্রুতি-গোচর হ্য় 
না। পুষ্ধরিণীর পারে ঝ৷ বড় বড় অন্রালিকার পার্থে ধাড়াইয়া শব্দ করিলে, বায়ু 
আঘাতপ্রীণ্ত হইয়া পুনর্বার ফিরিয়া আইসে এবং যে শব্দ উচ্চারিত হইয়াছিল 


৮৪ জন্মভূমি । ওয় সংখ্যা । 





সক মধ্যক, স্বতরাং স্মুরও উচ্চনিষ্বীদি ভেদে সর্বলমেত একুশ প্রকার? 
তো ব্যোম্‌ দলিয়া ভবানী পত্তি ভুতভবেন মহেশ্বরকে আপ্যায়িত করা 
হয় ২এই শকে স্ত্শানকাধী পাগল দিণমর পরম সস্তোষ লাভ করেন। তিনি 
ফংহার কর্তা, লয়স্তান শশানি, তাই শ্মশানে বসিয়! উদাসীন ভাবে উলঙ্গ হইয়াঁ 
রদ] লয্নকার্যৌ নিষুক্র রহিাছেন। শ্বশানবাসীব বস্ত্র প্রয়োজন নাই, 
স্মাহার সিদ্রার প্রয়োজন নাই, তাই তার উলল্গাবস্থা, পরিধেদ্ধ বাদছাল, গলে 
যঞ্জদালা, সন্তু জটা, জটানর সর্প, পাগলের বেশ! এই .বেশেই দিগম্বর সন্থষ্ট 
কেবল একটি ব্যোম্‌ শব্দের গ্রতাশী! ব্যোষ গুনিলেই পাগল খুসী! মানুষ 
স্্টির প্রথমে যেমন অগ্ে দেহাকাশের সৃষ্টি, পশ্চাৎ তন্মধ্যে নাঁযুর ঘ: জলীবাত্বার 
যঞ্জার, স্বৃ্যুবালেও ভুদ্রপ আঞ্জে মহাকাশে আাকাশক্কণ বিপি্ শর্ষের লক্ষ অর্থাৎ 
বাক্‌ রোধ হয়, পরে প্রাণবামু দেহপরিত্যাগ করে, তাই শেষের দিন ন্মরণ 
করিয়! পাগর দিগরের সত্থ্ির জন্ত আমর! বলি কেম ব্যোম্‌ ব্যোম্‌! 
শব্দোৎপত্তি ও শব্দোচ্চারণের মূলত এই। এখন দেখা যাউক, নামৈর উৎ- 
' তি কি প্রকারে হয়। সুতির আ্মাদিতে ৭ আমুদারে নান করিত হইত? 
বর্তমানে যেমন কাঁপা! ছেলের নাম পদ্দগোচন, কুলীনের পুত্র কুলীন, নিগুণ গুধ- 
বান, অধার্থিক ধার্টিক, বিদ্যাহীন বিদ্যারত্, মূর্খ পণ্ডিত, কবিত্বহীন কবিরাজ, 
উপাধ্যায়ের অযোগ্য মহা'মহোপাধ্যায় এবং রাজাহীন ব্যক্তি রাজা গ্রতৃতি উপীধিন্তে 
ভূরিত এবং সমাজে পুঁজিত ও সন্মানিত হয়, পুর্বে কিন্তু তদ্রুপ ছিল না, তখন 
গুগান্ুঘারে নাম দেওয়। হুইতু, কিন্তু এই ভাব বিরর্ভলের কারণ জনুসন্ধ'ন করিলে, 
বুঝিতে পার! যায়, আমাদিগের সমাঁজও আতি শৌচনীয় অবস্থার উপনীত হইয়ান্ছে, 
তাই সমধন্্দার, সম্বগ্ুণের আদর সন্মান করিতেই সমাজ ভান্ন বাসে! ক্ষিতি, অপ, 
তেজঃ, মরু, বায়ু, বাত, জগৎ, পৃথিবী; এই সরল শব্দের ক্যুৎপত্যর্থ বিবেচনা 
করিলে, বেগ ভ্দয়গ্গম হন্ধ ঘে, কোন্‌ গুণের জন্য কে কিরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়াছে? 





মৃখ বৈ । 
লেখক,”পণ্ডিতপ্রবর স্ীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধাস্তভৃষণঃ ৷ 

প্রাচীনকালে চিকিৎপক্ নৈপ্বগণ প্রামই-নিষাবান্‌ চুষ্পাঠীর ব্রাহ্মণ 
পঞ্ডিত দিগের মতই ছিলেন। তাহারা ব্যাকরণাঁদি শাস্ত্রে সবিশেষ বুত্পন্ধ 
হইয়। খুমি প্রণীত চরক গ্ভূতি গ্রন্থ যথারীতি অধ্যয়ন করিতেন, বৃদ্ধ চিকিৎসকের 
নিকটে ধধের পরিচয় প্রস্তুত করণ ও দেশকাঁল পাত্রানুসারে মাত্রান্থসারে 
তাহার প্রমোগ এবং রোগ নিয়া শিক্ষ। করিতেন। এবং সেই বৃদ্ধ বৈছের 
চিকিৎসার প্রগাঁলী দেখিয়া দেখি দৃঢ়তর ব্যুৎপতি লাভ করিয়া চিকিৎসায় গরবর্ত 
হুইতেন। 

বেরদ্ষায়ও বৈস্ঘগণ জন্ধণ-পণ্ডিতদের মতই ছিলেন। মন্তকে শিখা, 
ললাটে তিলক, পরিধেয় ব্রিকচ্ছ, উত্তরীয় নামাবদী, ছাত্রদিগকে অধ্যাপন| এবং 
গ্মাছিক পুজা ক্রাঙ্মণণত্িতদেরই অনুকরণে করিতেল। শিবপুজ্া ন করিগ 
প্রাণান্তেও জল গ্রহণ করিতেন না । দেখিতে যেন খধির মত, সাক্ষাৎ 
ধন্বস্করির যতন দেখাইতেন। সেই দেনমুদ্ধির মত টণগ্ককে দেেখিলেই রোগীর 
ছীবনী-শক্কি বৃদ্ধি হইত, জীবনে আশার সঞ্চীর হইত, বিশ্বাসের শক্তিতে রোগ- 
হাত্তম। তখনই শিথিল হইয়। আদিত্‌। তাহার! মন্ত্পূর্ববক উধৃধের প্রাগ-প্রতিষ্া 
করিতেন। মন্ত্র পৃত না করিয়া ওুঁষধ প্রয়োগ করিতেন না। 

এখনকার কবিরাজ চিকিৎমকদিগের ম্বীতি নীতি পঠন পাঠন সমস্তই 
পূর্বের বিপরীত। এখন চিকিৎদক হইতে আর বিশেষ ক করিতে হয় না। 
অল্পতেই চিকিৎসক হইরা উঠেন। 

কোন এক নুবিস্ত চিকিতমকের জমা! খরচ লেখক একজন নাপিত কম" 
চারী ছিল। “নরানাং নাপিতো ধূর্ত” তাঁহার পূর্ব্ব হইতে অন্িসন্ধি ছিল যে» 
দে চিকিৎসক হইয়। অর্থোপার্জন করিবে। ইহা বড়ই সুবিধার কর্ম, কেননা 
পরের প্রাণ, বনের বধ, (নিজের অর্থোপার্জন, এতদপেক্ষায় অর্থার্জনের 
সুদ পন্থা! আর কি আছে? 

এই ভাবিয়। নাপিত কর্মে নিযুক্ত হইল (অবশ্য সে অল্প বাঙ্গাল! লেখ! পড়া 
জানিত ) তাহার সন্মুথে বাকৃস, জমাখরচের খাতা দোয়াত কলম ইতযাদি। 
কবিরাজ মহাশয়ের প্রা শহিক প্রিস্কপসন্‌ গুলি মনোষো পূর্বক দেখিত, 
কবিরাজের মুখে রোগীগণের রোগের নাম গুনিত ওষধের নাম শুনিত। এবং 
কবিরাজের ভৃত্যেরা ষে সকল লত! পাত৷ চূর্ণ করিত, প্ষেণ করিত, ভাহা 
সেদেখিত। এবং কবিরাজ মহাশয় যখন গোগির নাড়ী পরীক্ষা করিতেন, 
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তখন সে ভাবি কবিরাজ নাপিত এক দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকিত। 

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে, নাপিত ভাবিল-_-আর কেন? আমার যাহ! 
উদ্দেগ্ত তাহা পূর্ণমাত্রীয় শিক্ষা হইয়াছে, এখন আমি চিকিৎসার ফেরফাঁর সমস্তই 
বুঝিয়া লইয়াছি। নাড়ীজ্ঞান বোধ হয় আমার দত কাহার হইঙ্কাছে কিনা 
সন্দেহ । নাড়ী পরীক্ষা কাটাই বা কিঃ আমাদের ৬ কষঠাকুর যেরূপে 
অঙগুলী গুলি নাচাঁইয়। নাচাইয়। বাশী বাজাইভেন, সেইরপে ঝা হাতে রোগীর 
ডান্‌ হাতের অন্ুলীর অওভাগ আস্তে ধরিয়া ডান হাণ্ে রোগির ভানহাত 
চিত করিয়! কজির নিম্মভাগে তর্জনী মধ্যমা ও অনামা অঙ্গুলি পুনঃ পুনঃ পাঁচ 
সাত বাঁর নাচাইয়! নাচাইয! হাতটা ছাড়িয়া দিলেই নাড়ী পরীক্ষা হইলু। এই ত 
নাড়ীজ্ঞান, ইহা ত কিছুই নহে। এবং বড়ী প্রস্তত করাও শিখিয়াছি। উহার 
অনুপান এই,__আঁদ। মধু মুখ, তুলসীর পাতার রস, বেলপাতার রস সম্ধ্যব- 
লব্ণ এই মাত্র। 

অতএব আর এই বৈগ্ভের চাকুরী কেন করিব? এখন স্বদেশে নিজ বাড়ীতে 
বঙগিয়াই ভিদ্পেন্সরী খুলিব, চিকিৎসা করিব, ওঁষধের মুলা লইব, বাহিরে 
গেলে আপাততঃ ভিজিট চার টাকা বসাইব, ক্রমে যশ বিস্তার হইলে একদমে 
আট টাকা করিব, ইহাই নীতি। এ সম্বন্ধে আমার কোন নিয়মই অবিদিত 
নাই, তবে আর অপরের অধীনে থাকিয়। অপমানে ঘরিয্মান হইব কেন? 
ইত্যাদি চিন্তা করিয়া স্বদেশে যাওয়াই স্থির করিল। 

দৈবাৎ সেই দিনেই কবিরাজ মহাশয় কতকগুলি জয়পাঁল সংযুক্ত বিরেচনের 
বড়ী প্রস্তত করিয়৷ রৌড্রে শুকাইতে দিয়াছিলেন । আহারান্তে সকলে নিদ্রিত 
হইলে গুগধর ভাবি কবিরাজ নাপিত সেই বিরেচনের বড়ী চুরী করিয়া! অপরের 
খান কত্তক বৈগ্থশীন্তরের পুস্তক লইয় চম্পট। 

স্বদেশে আসিয়! সে প্রকাশ করিল,_আমি আয়র্ষেদ রীতিমত অধায়ন, 
ওধধ করণ, রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা বিশেধরূপে শিক্ষা ধরিয়াছি। আমার 
অধাপক মহামহোপাধ্যায্ অমুক সেন কবিরদ্ব মহাশয় । আমার নিজের 
উপাধি কবিভূষণ 1 র্ 

উত্ত নাপিত কবিভূষণ বাঁড়ীতেই সাইন্বোট্‌ লাগাইল। প্রাণঃকাল ৮টা 
যাঁবৎ সমাগত রোগিগণকে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় ইত্যাদি ইত্যাদি 
অনুষ্ঠানের ক্রটা হইল না! ্ 

দেশে নাম পড়িয়! গেল, কলিকাঁত1 হইতে শিক্ষালা'ভ করিয়্ কৃত বিপ্ত 
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হইয়া নূতন কবিরাপ্গ আনিয়াছে, গ্রামে হৈ চৈ পড়িন্না গেল । 

ঈশ্বরেচ্ছার একদিন গ্রামে একটা উদরী রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্‌ 
হইল। নুতন নাপিত কবিরাজ যাই! রোগীর হাত কৃষ্ণের বাণী বালাইবার মত 
করিয়া অস্কুণির দ্বার! বাজাইয়! বাঙাইয়! নাড়ী দেখিল। এবং নিজের পাণ্ডত্য 
বিস্তারের জন্ত ছুই একটা বচন শুনাইল বথ।--“কচিৎ শীত কচি গীম্ম কচিৎ 
মর্ম মাথা! বেথাশ গ্রাম্য অশিক্ষিত লোকে শুনিয়া ভাবিল, এই কবিরাজ, বড় 
পঞ্ডিত। রি ণ 

তৎ্পরে প্রাতে মধ্যাঞ্ছে এবং সায়ং কালে সেই বিরেচন বড়ীর ব্যবস্থা করিয়া! 
দিল। রোগী সেই ধুড়ী বরিসন্ধ্যা খাইয়াই দাস্তের উপর দাস্ত্ হইতে হইতে 
দুঁষত মল নস রক্ত নিঃদারিত হইয়! উদরী রোগ ভাল হইয়া! গেল। নূতন কবি- 
রাজের দেশে ধন্তবাদ পড়িয়! গেল। 

লোকে কথায় বলে “উদ্রী বাছুরী (মুখ দিয়া বিষ্ঠা বমন ) বক্ষা এই তিনে 
নাই রক্ষা” নৃতন কবিরাজ সেই অসীধ্যব্যাধি উদ্ররী চিকিৎসা করিল, স্থতরাং 
ধন্যবাদ অসঙ্গত নহে নৃতন-কবিরাজও মনে করিলযে, আমার মনো রথ পূর্ণ হইল, 
যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল, কালে আমিও অদ্বিতীয় কবিরাজ হইব, ইত্যাদি 
চিন্তায় এবং আননে'র উৎপীড়নে সেই রাত্রিতে নৃতন কবিরাজের নিদ্রা হইল-না! | 

দৈবের গতি বিচিত্র, সেই সময়ে গ্রামে ওলাউঠ! দেখাদিল, বিন! প্রতিবাদে 
সেই নৃতন নাপিত কবিরাজকেই ডাব হইল। তাহার কিন্তু সেই দাস্ত করাইবার 
চোরিত ওধধই সম্বল । কবিরাজ আপিয়া নাড়ী সেইরূপে ধরিয়া পরাতে মধ্যাহ্ন 
এবং সায়াহে সেই বিরেচনের বড়ীই সেবন করিতে দিল। একেই অতীসার 
রোগ, তাহার উপরে আবার দাস্তের ওষধ দিনে তিন বার, আর কি রক্ষা আছে? 
ওঁষধের প্রভাবে রোগীর স্থদূরবর্থী মৃত্যুও শীন্ শীুই নিকটবর্তী হইল । 

ক্রমে রোগীর আসন্ন সময় উপস্থিত হইলে একটা হুল স্থল পড়িয়া গেল, 
তখন তাঁড়ীতাঁড়ি রোগীকে বাহির করিবার চেষ্টা হইল, কেহ তাহার শিরের দিক 
ধারণ করিল, “দৈবের কিল বাপে কিলায়” আস্তে আস্তে বন্ধুভীবে বৈছ্যরাজ 
পাছার দিগ ধরিল, উচ্চস্বরে সকলে রাম নাম শুনাইতে শুনাইতে বাহির 
করিতেছে, সেই সঙ্গে বৈগ্ধপুঙ্গবও রাঁম নাম শুনাই তিল, বারান্দা ভইন্ছে নিচে 
নামিবার সময় বৈদ্ধ রাম নান শুনাইতে যেই "রা* বলিতে হা করিয়াছে, অননি 
রোগীর এমনি পিচকিরির বেগে একটা দাস্ত ইয়া বৈপ্ের হা”র ভিতরে ঢুকিল, 
অমনি “ম” বণিতেই হা! বুঝিয়া গেল, আর সমস্ত দাস্তই বৈষ্ঘরাজ উদরস্থ 
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করিল, অবশিষ্ট দান্তে বৈষ্থের নাসারন্ধ, ও চক্ষু ধোয়াইয়া দিল। বৈগ্য নিরক্ষ 
হইয়! রোগীকে ফেলিয়া নিজগৃহে ধাবিত হইল, স্নান করিল, বেজার হই 
গানফুলাইয়। ক্ষুব্ধ ভাবে বসিয়া রহিল। 

অতীসাঁর রোগট। সংক্রামক, সে জন্ত সেই গৃহে আরও ছুই এক জন অতীপার 
রোগে আক্তান্ত হইল । কোন কারণে এক জনের প্রতি বিশ্বা স্থাপিত হইলে 
সহসা সেই বিশ্বাস* টু্টিতে চাহে লা,ঈহাই মন্ুষোর স্বভাব। সুতরাং এবারও ' 
অতীসার চিকিৎসার জন্য দেই নাপিত কবিরাজকে আনিতে লোক গেল। 
যাইয়া বৈদ্কে বিনয় পূর্বক কথিল,_মহাশয়! সেই বাড়ী£ত আরও দুইটা 
লোক অতীসার রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, অতএব অনুএহ করিয়। আপনাকেই 
যাইতে হইবে । পুর্বে যে মরিয়াছে, তাহার আমু নিঃশেষ হইয়াছিল, ভিনিৎসকের 
রোগ চিকিৎসাতেই অপিকার আছে, আমু দিতে চিকিৎসকের অধিকার নাই, 
সে জন্ত আপনি মনে কিন্তু করিবেন না। অতএব আপনি ইতত্তত ন করিয়! 
শীঘ্রই চলুন। 

কবিরাজ গন্ভীরভাবে কহিল,--যখন চিকিৎসা বিষয়ে নিপুন হইয়াছি, তখন 
খাঁইতেই হইনে। না গেলে লোকে ছুর্ণাম, এবং অধন্ম হইবে। অতএব আমি . 
যাইব নিশ্চয়ই, কিন্তু আপনাদের একট! কথা স্বীকার করিতে হইবে। 

কথাটা এই,_আঁমি চিকিৎসা করিব নিশ্চর়ই__পরন্থ বাহির করিবার সময় 
আমি রোগীর পাছার দিগ ধরিতে পারিব ন1। 

এ কথা শুনিয়। যে নিতে আসিরাছিল মে জিজ্ঞাসা করিল যে “পাছার দিগ 
ধরিতে পারিব না”? এটা কি কথ! হইল? এর অর্থ কি? 

নাপিত বৈগ্ কহিল,_-ওটা! এমন কিছুই নয়, তবে কি জীনেন-_-যখন রোগীকে 
ঘরের বাহির ক'রতে হইবে, তখন তাহার পাছার দিগ ধরাট! সুবিধা নহে, 
অতএব এ বিষর আমায় খাপ করিবেন । 

এইখানেই নাপিতের প্রকৃত বিগ্কা বাহির হইয়া পড়িল। নাপিত বৈচ্ছের 
গন্ধুপ কথ! শুনিয়া ধিনি ডাকিতে আপিয়াছিলেন, তিনি তখন বুৰিতে পািলেন 
বে, এ কবিরাজি নিরেউ মূর্ধ ইহ! নিশ্চয় করিয়া কহিলেনল_ 

পমুর্খ বৈচ্ঠ নমস্থভ্যং যমজ্যেষ্টঘভোদর । 
বমঃ প্রাণহরো নিত্য ধনপ্রাণহরো। ভনান্‌ ॥? 

অর্থ,_-ওহে মূর্খ বৈদ্য! তোমাকে আমাদের নমস্কার, (তোমার বিছা 

বুদ্ধির পরিচয় ঢের পাইলাম জার ন[) তুমি ফের বড দাদা, কেন না বম কেবল 


২১ বর্ষ। মর্ঘ বৈদ্য । ৮৯ 


লোকের প্রাণ মাত্র হরণ করে, আর ভুমি লোকের ধন এবং প্রাণ ছুই হরণ 
করিয়া থাক। রর 
তদবধি উক্ত নাপিত কবিরাজের ওরূপে বিদ্া বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া গ্রামের 
লোকের হৈ হৈ ৰৈ রৈ পড়িয়া গেল, প্র চিকিৎসাই নাঁপিতের শেদ চিকিৎস( 
হইল, পরিণাষে পুনর্ববার কবিরদ্বকে স্ষুর ধরিতে হইল । 
প.. অতএব সকলেরই ইহা মনে রাখ! উচিত যে, মৃখের চিকিৎপার প্রাণরক্গা 
অপেক্স! বিজ্ঞের হাতে মৃত্যুও শ্রেযস্কর। 


রঙ 
স্মার্তপ্রবর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
আম রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের 
স্পম্মল্ ক্িাম্ 1 
লেখক,_ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি সিদ্ধান্তভূষণ। 
এই বিশার ব্দেশ মধো ন্নাধিক অনেকেই ্মার্ ভট্টাচার্য মহামহো পাঁধাঁ় 
শ্ররঘুনন্দনের নাম শ্রুত আছেন। ইহীরই অন্থুগমনে বর্তমান বঙ্গীয় স্মার্ভসমাজ 
ফাড়ইয। আছে। এই বিবুধ চুড়ামণি কোন্‌ কালে কোথাক্ উদ্ভূত হইগ্জাছিলেন 
তাহ জানিবার জন্য অনেকেরই ইচ্ছা হইতে পারে। বর্তমান নিবন্ধে ইহাই 
আমাদের আলোচ্য বিষয়। 
বিদ্বৎমমাজে কিববদ্তী এই ফে, শ্ররদুনন্দন, শ্রীডৈতন্তদেবের সম সামগরিক। 
- উভয়ই নবদধীপ নিবাসী, এই জনশ্রুতি মূলে অনেক গুলি আখ্যারিকাও গুনতে 
পাওয়া যায়। শ্রীরগুনন্দনের অধস্তন বলিয়া পরিচয় দিবার এখন' কেহ না 
খাকিনেও তিনি যে বিদ্বজ্জন-নিৰাদ নবদীপের অধিবাপী ছিলে :5 ব্য 
কাহারও মতদ্বৈধ নাই। কিন্তু কালবিষস্বক আলোচনায় আমর! পোদ ত পাই 
যে, ভ্চৈতত্থচন্দ্রের অনেক পরে শ্রীরদুনন্দনের আবির্ভাব কাল। বহু কশের 
খারণার'প্রতিকূলে কোন সত্য ঘটন! সাধারণের হ্বদয়ে হঠা স্থানাধিকার করিতে 
পারে না। দেই অন্ত নিরপেক্ষ প্রমাণ প্রয়োগ ব্যতীত ধারণাবিপধ্যক্র করিবার 
অবকশে নাই। দেখা যাউক এ বিষদ্ধে কতগুলি মমর্থবান্‌ প্রমাণ সংগৃহীত 


হইতে পারে। 
১২ 
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শ্রীরদুনন্দন ভট্টাচার্যের ব্যক্তিগত জীবনী সম্বন্ধে কোন প্রাচীন লেখক কিছুই 
লিপিবদ্ধ করেন্‌ নাই। পক্ষান্তরে শ্রীচৈতন্তদেবের জীবনী প্রায় ১০। ১২ দশ 
বাঁর খানি দেখিতে পাওয়া বাঁয়। যদি শ্রীচৈতন্য দেবের সমরে রঘুনন্দন জীবিত 
থাকিতেন তাহা হইলে কোন না কোন কথ! প্রসঙ্গে শ্রীগৌরাদের জীবনী মধ্যে 
রবুনন্দনের নাম উল্লেখ থাকিবাঁর সম্ভাবণ। ছিল। কিন্ত কোন গ্রন্থ হইতে 
শ্ীরধুনন্দনের কোন প্রসঙ্গ দেখিতে না! পাওয়া তাদৃশ জনশ্রুতির উপর নির্ভর 
করা যাইতে পারে না । 

বদিও কেন গ্রন্থে রঘুনন্দনের বিষয়ে কালের নির্ণয় নাই তথাপি তাহার 
নিজ সঙ্কলিত অষ্টাবিংশতি ( স্থৃতি) তন্বগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে তিনি 
রচনার মধ্যে করেক স্থলে কাল উল্লেখে তাহার সাহাধ্যে গণনার প্রণালীর 
উপদেশ দিয়াছেন। জ্যোতিস্তত্ব গ্রন্থে আমার! দেখি রঘুনন্দন রাটুদেশবাসী 
শুদ্ধিদীপিকাঁর লেখক শ্রীনিবাস ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখ করিক্াছেন। 
পঞ্চাঙ গণনা করিবার যে সকল গ্রন্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জ্যো তির্বি- 
গণের দ্বারা রচিত হইয়াছে তাহাতে অঙ্ক পাতের সুনিধাঁর জন্য নিকটবর্তী গতকাল 
গৃহীত হইয়াছে । এই বিধি অতিক্রম করিয়া কেহই ভানীকাল হুইতে গণনা 
করিবার প্রণালী গ্রহণ করেন নাই । কারণ তাদুশ বিলোম পন্থা গ্রহণ করিবার 
বাবস্থ। করিলে খণধন বিচার সহজ-গণনাকে কঠিন ও বিচার সাপেক্ষ করিবে। 
রায় শ্রীনিবাস ভট্টাচার্য মহাশয়ও সেই সহজ বিধি অন্ুগমন পূর্ন্নক সংক্রান্তি 
গণনা কালে নির্দিষ্ট গতকাল ১৪৮৯ শকাঙ্ক গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ১৪৮৯ 
শকান্দীয় বা তৎপরে শ্রীনিবাস আচার্যের তীয় গ্রন্থ লিখন কাঁল। মহামহো- 
পাধ্যায় ন্মার্ড ভন্টাচারধ্য মহাশন্ন উক্ত দেশ কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীর গ্রন্থ হইতে 
সংক্রান্তি গণন| প্রণালী নিজ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীনিবাসের 
লিখিত গ্রন্থ দেশ বিদেশে প্রচারিত হইবার কিছু পরে প্র গণনা প্রণালী শ্রীরঘু- 
মন্দনের হস্তগত হয় এবং তিনি নিজ গ্রন্থে উহাই সংবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং 
রথুনন্দনের জীবিত কাল যোৌঁড়শ শক-শতাব্দীর প্রারস্তে বলিতে হইবে। 

শকাব্দ ১৪৮৯ সালের পূর্বে কি প্রকারে সংক্রান্তি গণিত হইত বা হইবে 
তাঁছা ঈরঘুননদনের গ্রন্থে উল্লিখিত নাই বা উল্লেখ করিবার প্রগ্নোজন নাই। যদি 
কেহ দগ্ের সহিত পাঁত্ডত্য প্রচার মানসে শ্রীরঘুনন্দনকে শ্রীচৈতন্তচন্দরের সম- 
সামরিক মনে করেন তাহ! হইলে রঘুনন্দনের সমর অর্থাৎ ৬*। ৭* বৎসর পূর্বে 
সংক্রান্তি কিরূপে গণিত হইত অথবা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য গণনা করিতেন তাহা 
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উল্লেখ রঘুনন্দনের গ্রন্থ হইতে দেখাইতে বাধ্য! 

শ্রীচৈতন্তদের ১৪৩২ শকাব্দ যে কালে দাক্ষিণাত্যে শ্রীরঙগক্ষেত্রে ৪ মাস কাঁল 
শ্রীবো্কট ভট্ের গৃহে বাস করেন তৎকালে বৈষ্ণব-স্থৃতিলেখক শ্রীগোপালিভট্ট 
বালক ছিলেন। -তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়! পঞ্চদশ শক শতাব্দীর চতুর্থ পাঁদে 
শ্রবন্দাবন ধাম আশ্রয় করেন । সেইকাঁলে তিনি শ্রীহরিভক্তিবিলাগ রচন! 


পর্ণকরেন। এই শ্রীহরিতক্তি বিলাস হইতে শ্রীরদুনন্দন ভট্টাচার্য নিজ স্থৃতি নিবন্ধে 


বচন উদ্ধার করিয়াছেন। অথচ শ্রীগোপাঁলভষর শ্রীহরি ভক্তিবিলাস বা সংক্রিয়! 
সারদীপিক! গ্রস্থে অনেক গুলি শ্মার্ভের নাম উল্লেখ করা সৃত্বেও তাহার ভাবী- 
কালের নবীন শ্মার্ত রদুনন্দনের উল্লেখ করিবার অবকাশ পান নাই। 

উপরিউক্ত আলোচনা আমাদিগকে শ্রীরঘুনন্দন ভ্টাচার্ধাকে ষোড়শ-শক- 
শতাব্দীর স্ধী বলিয়া নির্দেশ করিণে বাধ্য করিতেছে । 


জীবন খর দ্দিন। 
লেখক,- প্রীযু্ত াল্ট শান্তি সাঁরঙ্গতরত্ব | 
এই চরাচর বিশ্বে গ্রক্কৃতির অনস্ত লীলার অবিরাম আোত চলিয়াছে, কাঁল- 
বক্ষে প্রকৃতির লীলার প্রারস্ত বা অবসান-চিন্তায় নির্ণয় কর! ছুরূহ। যদি 
বিশ্বের আবি9াব স্বীকার করা যাঁয়, তাহা হইলে, তাহার তিরোভাবের অস্বীকার 
করিবার উপায় নাই । বিশ্বের-উৎপন্তির পূর্বের যে কালের বিদ্যমানতার করনা করা 
যায়, আবার বিশ্ববিলয়ের পরেও সেই কালের অস্তিত্বের কল্পনা নাঁঞ্করিধার 
কারণ দেখা যায় না। সুতরাং কাল অনাদি ও অনন্ত। যাহার জন্ম নাই, 
তাহার মৃত্যু নাই। কালবক্ষে প্ররুতির কত প্রবৃত্তি _কত নিবৃন্তি হইতেছে, 
স্থষ্টর কত সমাধান তিরোধান হইতেছে,_কত লীলার প্রকটন হইতেছে, তাহার 
কার্যাকাঁরণের বিচার বিতর্ক করিলে সকলকেই আশ্চর্্যান্িত হইতে হয়। 
যেমন উদ্ভব থাকিলেই বিলয় থাঁকে, তেমনই সংযোগ থাকিলেও বিয়োগ 
থাকে। সংযোগের কালে যাহার উদ্ভব, বিলয়ের কালে তাহীরই কারণাভাৰ 
হইতে পারে, কিন্তু উৎপন্নের কাঁল পরিণতির সহিত তাহার তিরোঁধানের সময় 
অপেক্ষা করে। যেমন স্ত্রী-পুরুষে মংযোগে জীবের উদ্ভব হয়, সেইরূপ বৃক্ষশরেণীর 
মধ্যে স্ীপুম্পের গর্ভে পুংকেশর-রেপুর গ্রাবেশে ফলোংপত্তি হয়ও কিন্কু পুং- 
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কেশরের অভাবে স্রী-পুষ্পের গর্ভাধান হয় না,_-তীহাতে ফলেৎপত্তির অন্তরায় 
হইতে পারে সত্য, কিন্ত উৎপন্ন ফলের বিলয় বাঁ নাশ হয় না। কারণের বিলয়ের 
ফলে কার্যের ব্লিয় হইতে পারে, কিন্ত কৃতের বিলম় হ্র় নাঁ, সে যতক্ষণ প্রকৃতির 
অঙ্কে থাকিরা, তাহার পোষণ পাইবে, ততক্ষণ তাহার বিগ্ভমানতার বাঁ বর্ধমানতার 
অভাব ঘটতে পারে না। এই একই নীতি বিশ্বব্যাপিনী -বিশ্বগ্রাকটনপরা। .. 

কালয়তি বঃ সং কালঃ। বাঁছা বিশ্বের কলন বা স্থষ্টি করে, তাহার নাম ৯ 
কাঁল। কাঁলের নিজের যে ধর্ম, কালস্থষ্ট বিশ্বের__জীবের-_সেই ধর্শ। 
আবার বিশ্বরন্মাণ্ডের কালবিভেদে--যুগা্দির ষে ধর্ম, বর্ষাসদিনাদির সেই 
ধর্ম 5 বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্ববের অসীম রাজ্যে--এক সন্লীতির মর্যাদা অক্ষুপ্। 
এক সত্যময়ী নীতির গ্রভাব--অপ্রতিবেধ্য। এক্ষণে দেখ! ষাউক, সে সত্য- 
মূলক ধর্ম কি? 

সত্য কাহাকে বলে ?_-সৎ বা অবিনাশীর ভাব সত্য। বাহার পূর্বে 
অস্তিত্ব ছিল, যাহ। এখনও আছে, যাহ! পরে থাকিবে, তাহার নাম সত্য) তাই 
সাধক-হৃদয়ে_সত্যং শিবং হুন্মরসূ| তাই, ভাঁবুক-হৃদয়ে-_সত্যং পরং নিষ্ধলম্‌! 
তাই অগপ্রসবিতা ব্রদ্ম অবিনার্গ, তাহার স্বাভেদ উপাদান-স্থুল কারণও 
অবিনাপী-_সত্া-নিমিতরেরই কামকর্মীনাবশে_বিশ্ব-থ্টি এই স্থষ্টির বিবি 
নিত্যপ্রবৃত্ত সভ্য! ভগবান্‌ বলিয়াছেন,_বথাপূর্ববসকল্পয়ম্! পূর্বে যেমন 
কনা করিয়াছিলাম পরে সেই করনা স্ষ্টি করিতেছিলাম। সর্ধ্ববিষয়ে পূর্বব- 
পরের নুক্থতি | এই বে কামকল্পনায় স্থির নিত্যত--ইহাই সত্য । 

ধর্ম কাহাকে বলে?-_নিরুক্তি দ্বারা ধর্ম বুঝিতে চেষ্টা কর! যাউক। 
শ্ধরত্তি ব আত্মানং বিশ্বঞ্চেতি স এব ধররবাহ! আত্মার ও বিশ্বের ধারণ করে, 
তাহার নাম ধর্ম! আম্মার ধর্তা_বাযু! দেহে যে আন্মার অবস্থান, তাহ! 
ত বায়র অস্তিত্বে_স্থাসপ্রশাসের গতিদ্বারা উপকভ্য ! আযুর সহিত--বাদুর 
ব শ্বীসের নিত্য সম্বন্ধ। সুতরাং বারুর সাহায্যে শ্বাশ প্রশ্থাপের বিধানুসারে 
রেচক, পুরক, কুস্তক,_-ক্রমে অঙ্গশীলনে তদ্ধৃতির উৎকধসাধন-_আস্মধারণ 
ব। ধরিরক্ষণের একমাত্র কারণ। অপরশুঃ যঙ্ছার্দি দারা বিশ্বহিতপাঁধন হয় 
বলিয়া, তাহাও ধর্ম। যথা মানবশান্ত্ে4-_ . 

“অগ্ৌ প্রাস্তাহুতিঃ সসাগাদিত্যমুপতি্তে। 
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টিব্‌ ষ্টেরনং ততঃ প্রজাঃ ॥” 

অক্মিতে অর্পিত স্বতাতি আদিত্যে উপনীত হয়, আতা হইতে তদ্বিপরিণামে 


/ 
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০০-০০১০১২  সি 
বৃষ্টি বৃষ্টি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন হয়। প্রজাহিতকলে যে হোঁম- 
মূলক বেদবিহিত যজ্জ, তাহাই বিশ্বধুতির অনুকূল,__তাহাই ধশ্মা। এই জন্ত ধর্ম 
ও সত্য অভিন্ন ভাবে বিশ্বক্ষক ।--“সত্যংহি ভূভহিতং যদেব।” জপরতঃ- 
“যে! ধরতি সূ এব ধর্শঃ 1৮ যাহ! ধারণ করে, তাহহি বর্ম। ত্রব্যে ষে 
গুণাদির আধান স্বতউপলব্ধ, তাহীও ধর্ম । যেমন-_এরণ্ডের ধর্ম বাতগ্রশমন, 
বিরেচন, স্সেহন ; পিগ্পলির গুণ কটুম্বাদ, কফহরণ, বাঁভপ্রশমন, মধুরবিপাক- 
হেদ্বক পিত্ত সংশমন ; ইত্যাদি দ্রব্যগুণের ব! গ্রহাদির আঁবিষ্ ভাবগুণেরও 
আধানে ধর্ম প্রকটাকৃত হয়। ধর্মই কর্মের প্রবর্তনে কারণ; আর তাই 
কারণের নিতাত্ব সত্য। আনার প্রথমটা কর্ম্বাচোর পদনিষ্পন্ভিহেতুক কর্ম" 
প্রকটনপর--শ দ্বিতীয়টা কর্তৃবাচ্যে কর্তৃনিষ্পত্তি-নিমত্তক কর্তৃবিকাশপর। অপিচ 
কর্তৃকর্ণের অভেদ কল্পনায় ---উভয়ের একত্ব বা সম্ব দর্শনজ্ঞানগিদ্ধ কিছু এই ধন্যের 
মুলে যে কারণরূগী কাল নিষণন, দেই কালের ধর্ম উৎপন্নে সংক্রমিত হওয়াও 
অসম্ভব বা অসঙ্গত নহে। তৃতরাং জীবজীবনের সহিত কাঁলবিভেদের ষে রীতি 
নীতি, তাহার আলোচন। করিয়া, তত্তদ্বিষয়ে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ কর! 
যাউক। 

কল্পনার বশেই পুরুষের মনে প্রকৃতির প্মরণ,__এই স্থৃতিযোগে্ট স্ষ্ি- 
গ্রকটন। যে কল্পনায় প্রকৃতির সংযোগনংঘটনে একবার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারই 
-পুনরনুবর্তনে পুনঃস্্টসংবর্তন,-এইরূপ অবিরাম স্থষ্টির ক্রমাবর্তন! এই; 
লইয়াই শুনোর আকর্ষণে _প্রেমেকর টানে বিশ্বরচনা ! 

তাহার পর স্থুলদেহেও সেই নীতির অভেদ বিধান !-_শুক্ুশোণিতের 
বিপরিণাম,-অগ্রিষোনীর দেহের উৎপত্ির মূলে--সেই স্বৃতিযোগের আীতিশন 
টানে-ভ্রণোত্পন্তি-তৎপ্রতি রক্তের গতিতে _মাতুহ্দরের সন্প্রবারণ-বিধানে 
রক্তের গতির ক্রমবৃদ্ধিতে ভ্রণের উপচন--তাহার সাহায্যে হৃদরের গতির ক্রমা- 
স্তর ঘটায়,--গর্ভিনীর নাড়ীর গতি দ্বিমুলা হওয়ায়, গর্ভিনীকে দ্বিহদিনী বলিয়া 
অভিহিত করা যায় যে রক্তের পরিঞ্মণে ক্রণের উপচয়্। সেই রক্তই জীবের 
প্রাণধারণে-শিবৰিধানে সমর্থ। প্রক্কতির অন্থ্রাগবশে গর্ভের অন্ুকুলতাহেতুক 
যে রক্তের অতিপরিক্রমণ, আবার- সেই গর্ভ ভূগিষ্ঠ হইলেই, জগংপাঁতা জগ- 
দ্ীথরের সন্গীতিবশে মন্ত্রাভিষেকীকরণ! একাক্ষর মা মগ্ের অব্যক্ত শ্বর-- 
ক্রন্দনের সাহায্যে হৃদয়ের দ্বারোদযাটন পরমপুরুবের স্বাধিষ্টানে জীবতত গ্রহণে কন্ধ- 
ক্ষেত্রের দ্বারোদধাটিন--স্বতই হয়! আর সেই দময় হইতে শিব্দাতীর শিবময় 


৯৪ জন্মভূমি . ৩য় সংখ্যা । 





বিধিবশে পুরুষ-প্রক্কৃতির দৃঢ়ালিক্গনে-_স্বজনশ্বজনে--জীবের রক্ষণ-ধাঁরণ-কল্পে 
রক্তের পরিক্রমণ--তাহার ফলে তন্সাত্র ভাবপদীর্ঘের অধিষ্ঠানের হাসবৃদ্ধি ঘটে! 
“দেদ্ধি প্রতিদিনংযত্ত, দেহসতত্ত, নিগদ্যতে 1” 
যাহা প্রতি দিন বুদ্ধি পার, তাহার নাম দেহ! আর-- 
“শীর্যতে যদন্ুদিনং শরীরং ত্রিগদ্যতে 1৮ 

যাহা প্রতিদিন শীর্ণ হয়, তাহার নাঁম শরীর। এই দেহের বাঁ শরীরের-. 
এই ঙ্গাবৃদ্ধিমূলক ধর্ম নিত্যপ্রবৃত্ত বর্তঘান। শরীরের ক্ষয় জগ্ঠই ক্ষুধার উদ্রেক 
হয়, আর প্রত্যেক অগ্চালনাদি দ্বারা--গ্রত্যেক শাঁস প্রশ্বাসে-দেহের ক্ষয় 
নিত্যই হইতে থাকে । আর তাহার পুরণ জন্য, আহারের প্রয়োজন! আর 
আহারজাত রসের বিপরিণামে সপ্তধাত্বাস্বক দেহের বর্ধন হয় বলিয়া দেহ নামের 
সার্থক্য।--আঁর সেই প্রকৃতি বাগরঞ্জিতরক্তে পুরুষের উপাধি দেহের রক্তিমা__ 
আর সেই রক্ত উপাধি বসনেই তাহার প্রীতি। 

যে রাগে জীব দেহের স্ৃষ্টি--সেই রাগের ক্রমপ্রসারণে তাহার ধৃতি 
আর অতিদংগ্রসারণে বিল ইহাতে যে রাগের বশে উৎপত্তি, তাহাতেই স্থিতি, 
তাহাতেই বিলয় ।-- এই সুষ্ি স্থিতি বিলয়__কাঁলের কলনকোৌশলের ক্রমাবর্ভন। 
জীবনেও যে সৃষ্টি স্থিতি বিলয়ের বিধি,__-বর্ষশতকালপুরুষের বঙ্গে অয়নতেদে 
আদান বিসর্গ_মৃতি ধৃতি_-অপরতঃ খুভেদে উৎপত্তি ধুতি বিলয়ের খেলা 
চলিতেছে । আবার সম্বৎসর পুরুষের বক্ষে যেমন স্থষ্ি স্থিতিলয় সগ্যক্‌ পরি- 
দৃশ্তমান, দিসরূপী কাল পুরুষের হৃদয়ে তেমনই দিবারাত্রি রূপে ধাঁরণ মরণ-_. 
অপরতঃ প্রান মধ্যাহ অপরাহ্ন প্রদোষ, নিশীথ নিশান্তে,_ ষড় ভাবের লীল! 
বিদ্বমান। এততসংক্রান্ত ভাববিচ[রাদি প্রবন্ধাত্তরে এরদশনের আশা রহিল। 


হি 
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এ২এল্পভ্ভ্ভাভ্রন্ । 
বঙ্গের স্থপ্রপিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বর্য় হররণ তর্বচূড়ামণি বিরচিত। 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য বি, এ, দ্বারা অনুবাদিত | 


অধারিমৃৎ পিগুতয়া ময়া পুরা__ 
বপুঃ প্রসাদেন চ যন্ত দীপিতং ॥ 
খরুং জগলৌক বিমুক্তি মন্ত্রণা__ 
নিসর্গমন্ত্র প্রবদস্তমাশ্রয়ে ॥ ১ 


মৃত্তিকা পিগুসম ছিল মোর কাঁয়। 
আলোকিত আজি তাহা ধাহার কৃপায় ॥ 
জগতে মুক্তির মন্ত্র ধাহার বচন। 

সেই গুরু পাঁদপন্মে করিন্ু শরণ ॥ 


ত্বমেক নাথোইসি বিরূপকে ত্তবয়ি 
পরামরার্চাপি বৃথ! ভবেন্মম। 
তথাচ কষ্টে সতি ভর্তীরি স্তরিয়া 
বিশেষ বেশেন ফলং ন লভাতে ॥২ 


তুমি একমাত্র গ্রভু বিরূপ হইলে। 
কি ফল হইবে মোর দেবতা পুঁজিলে ? 
স্বামী রুষ্ট যার প্রতি সেই ললনার। 
নিক্ষল যেমন সজ্জা বিশেষ ভূষার ॥ 


গুরোত্বয়া প্রীচরণার বিন্দয়োঃ 
বিধীয়তাং মহ্‌ মসাধবে দয়া। 

অসৎ সুতার্থং বদ ছুগ্ধসঞ্চয়ো 

ন কিং জনন্তা স্তনয়ো বিধী়তে ॥ ৩ 


যদিও সম্তান আমি হই ছুরাঁচারী। 
তৰ পাঁদকমলের দয়া অধিকারী ॥ 
কুপুত্র হলেও মাতা! তাহার কারণ। 
ছুগ্ধ সঞ্চয়েতে নহে বিরত কথন 


৯৬ 


জন্মভূমি । 


তবদীয় দাসে! বিদিতো। ধরাতিলে 
স্থরক্ষিতোইভং ভবতা ন চেদ্‌ গুরে!। 
ভবেন্তদৈকং নিজ দাস পোষণা 
লসেন দোষেন ঘশেদি তেহ যশঃ ॥8 


তোমার সেবক আমি নিদিত ধরায় 
রক্ষা নাহি করগুকু যদ্যপি আমায় ॥ 
নিজ দাঁস রক্ষণেতে অলস মানস। 
'যশোদ। তোমার এক হইবে অযশ ॥ 


দলৈঃ সহন্্ৈধ বলৈঃ নু নিশ্মীলেঃ 
মনোরমে সখকমলে স্ুকোমলে। 
কদোত্বমাঙ্গে নিলয়ে পবনং পদং তব 
সমাশ্ররিষ্যে পবৰনং পরাৎপরং ॥ ৫ 


সহজ ধবল দলে শোভিয়! নির্্মল। 
সকোমল শিরোদেশ রম্য শত দল ॥ 
কবে তায় পরাত্পর পাৰন চরণ. 
স্থাপিয়া, করিব তার আশ্রয় গ্রহণ ॥ 


যদাগতে। মূল সরোজতে! ভবান্‌ 
নুধাময়ীং কুগলিনীং সরোজিনীং। 
বীভবস্তং বিহসন্তমাশ্রয়ে 

সদ্রান্্ খেলস্তমনস্ত লীলয় ॥ ৬ 


মুলপন্ম হ'তে তুমি হইয়া নির্গত। 
কুগুলিনীপদ্মে যবে হইবে উদিত ॥ 
হাসিৰে খেলিবে সদা! অনন্ত লীলায়। 
তোমার আশ্রয় গুরো! লইব তথায় ॥ 


ব্সন. স্হআার সরোঞ্জিনী মপি, 
সুদূরতে। মূল সরোজতো-ভবান.! 
মর্ণ্যঘায়ঃ স্বমুখং নর়ত্য দৌ 
তখৈবহৃন্মে নয়তুর মূর্ধকম্‌ ॥ * 


৩য় সংখ্যা । 





২১শব্র্ধা গুরুস্তোত্রিষ্‌। ৯৭ 
সস 


সহশ্রার কমলেতে হয়ে অধিঠিত 
মূল সরোজিনী হতে দূরে প্রতিষ্ঠিত॥ 
লৌহে নিজমুখে টানে চন্বুক বেমন। 
তেমনি হৃদয় মন কর আকর্ষণ [ 


ত্বমেব বিদ্যাকর তর্ক পূর্ন 
সথবিদায়! জ্ঞানতমো নিহত্যমে । 
প্রকাশয় জ্ঞানমহঃ শুচিস্ব তা 
প্রকাশ্ততে নৈশ তম: ক্ষক়ে যথা ॥ ৮ 


তর্ক বিদ্যাসনে নাশি অজ্ঞতান্ধকাব ? 
জ্ঞান প্রকাশিতকর বিদ্যার আধার ॥ 
রজনীর অন্ধকার করিয়! বিনাশ। 
দিবাকর করে যথা দিবস প্রকাশ ॥ 





স্নম্মাজ্ঞ্জননী ! 


লেখক”-যুক্ত রাধানাথ মিত্র । 
0১) 
শ্রীরামপুয়ের সংলগ্ন চাতরায় চন্্রকাস্ত বিদ্যানিধির বসতি। দশকর্ম্াবিত 
ঝরাঙ্মণ মানের বাটাতে শালগ্রাম শিলার নিত্য পুজ।, শান্কি স্বস্তারন, চগ্খপাঠ 
প্রভৃতি দ্বারা সংসার বাত্র। নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। 


বর্মান সময়ে হিন্দুর দেব- 
দির্দের প্রতি যেকধপ তাব দাড়াইয়াছে, তাহাতে সকল সময়ে সেবাযতের গ্রাসা- 


চ্ছাদনের সম্পূর্ণ সন্ুলান হয় না, অভাব থাকিয়া যাক। নিদ্যানিধির অনৃষ্টেও 
তাহাই ঘটয়াছিল। 

টন্কাস্তের সংসারে পরিজন সংখ্যা অন্পমাত্র, তিনি এক যাত্র পুত্র ও একটী 
কন্তার পিত। ইইয়াছিলেন, থরচপত্রের অলটন প্রযুক্ত ছুঃখে কষ্টে বিদ্বানিধির 
দিনপাত হইত। পাট কাট, রান বানা গৃহস্থের অস্তঃপুরে যে কোন কাধের 
গরঙ্ো্ন, ততসমুদয় চন্ত্রকাস্তপদ্ী মাতঙ্গিনী নির্ধাহ করিতেন, বাজার হাট, 
বাওয়া“আাব। বাহিক কার্য বিদ্যানিধি মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইত। 

৩ 


৯৮ জন্মভূমি । তয় সংখ্যা। 





সঙ্গতিপর গোকের দৈনিন্দন খরচপত্রের জন্য ভাবিতে হর না, কিন্তু দৈনা- 
বস্থাপন্ন ব্যক্তিকে অহবোরাত্র এই কীয়ণ উদ্বিগ্রচিত্তে কালক্ষেপ করিতে হ্য়। 
সহধর্শিনী ও নিজের গ্রাসাচ্ছাদন একে কষ্টকর, তাহাতে পুত্র কন্তার লালন 
পালন ন্ত স্বামী স্ত্রী উভয়কেই ভাবিতে হইক্জাছে। পুত্র গোবদধন অপেক্ষা 
কতা শৈলবালা বয়োিকা, পুভ্রটাকে লেখাপড়া শিখাইতে হইবে, কন্তাকে 
উগত্জ পাত্রে সম্ট্রদীন করিতে ইইরে। দেখিতে দেখিতে খত দিন যাইতে 
লাগিল, কর্তী গৃহিনীর সেই ছুইটা অতিরিক্ত চিন্ত। আসিয়া! জুটাল। শৈলবালা 
নবম বর্ষ অতিক্রম করিম দশমে পদার্পণ করিয়াছে, এ সময়ে তাহার পাঁণিগ্রহণ 
গরয়োজন, অন্ত পক্ষে গোবগ্থীন ষষ্ঠ বর্ষ বয়স্ক, বালকের বিদ্যা শ্রিক্ষার ইহাই 
উপযুক্ত সময্ব। কিন্ত বিদ্যানিধি মন্তুশয় এককালে সম্বলহীন, কর্তব্য পালনে 
ইচ্ছুক হইলেও তাহাকে মনের কথা! মনে চাঁপিয়। রাখিতে হইয়াছে, অথচ এই 
ছুইটা ছুর্ভাবনায় তিনি নিশ্চিন্ত খাঁকিতে পারিতেছেন না। ব্রাঙ্গণ সস্তানের 
পরের কাছে হাত পাঁতিতে লজ্জা নাই--কিস্তু যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে 
লোকের মুখাপেক্ষী হইয়। যে বিদ্যানিধি মহাশয় দায়োদ্বার হইবেন, সে আশ! 
দূরাশা মাত্র। তথাচ ব্রাহ্মণের যখন অন্ত উপায় নাই, অগত্যা তিনি ভিক্ষাই সার 
অবলম্বন বুঝিলেন এবং পরিচিত অপরিচিত সকলের নিকটেই মনোভাব ব্যক্ত 
করিতে লাগিলেন। 

গোবর্ধনের লেখাপড়ার জন্ত তাহাকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইল না, 
যেহেতু বালক এক্ষণে বর্ণ-পরিচয় পড়িতেছে, বিদ্যালয়ে মাসিক যৎসাসান্য বৃত্তি 
যোগাইতে পারিলেই আপাততঃ ব্রাহ্মণ সে দায়ে উদ্ধার হইতে পাঁরেন--অধিকন্ত 
ভিনি স্বরং গোবদ্ধীনকে পড়াইতে লাগিলেন। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে, 
বিদ্যানিধি গোবর্ধনকে লইয়া চাণক্যঙ্পোক হিতোপদেশ প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া 
সছপদিষ্ট করিতে লাঁগিলেন। 

0২) 

অধ্যবসায় সহ কোন কার্যে ব্রতী হইলে, সময়ে তাহা স্থসম্পন্ন হয়। ৈল- 
বালার বিবাহ জন্য চন্ত্রকাস্ত বিচলিত হইয়াছিলেন, সুযোগ্য পাত্রে কন্তাকে 
সম্প্রদীন করিতে ব্রীক্গপের একাস্ত ইচ্ছা, কয়েক স্থান সন্ধান করিয়। ব্রাহ্মণ 
মনোমত পাত্র পাইলেন, তাহাঁকে জামতৃপন্তরে বরণ করিতে ত্রাঙ্মাণের শ্রীকান্তিক 
ইচ্ছ! হইল, কিন্তু পাত্রের অভিভাবকগণের দাঁবীর ফর্দ দেখিয়! মনক্ষুপ্ত হইলেন। 
কাহাকেও সে কথ! ব্যক্ত করিলেন না, ফে প্রকারে হউক দায় উদ্ধীর হইতে 


২১শ বর্ষ । সম্মার্জনী। ৯৯ 


হইবে।: অবস্থা হীনতা! প্রযুক্ত বরপক্ষীয়ের প্রার্থনা মত টাকার সংস্থান না 
থাকায়, বিদ্যানিধি মহাশয় বিষম সমস্যায় পড়িয়াছেন, লোকের নিকট বাচিএ্‌ 
করিয়াও আবশ্ুকীয টাকার যোগাড় হইল না, এ কারণ চন্্রকান্ত সহধর্শিনী 
সমক্ষে সকল কথা 'ব্যক্ত -করিলেন। মাতঙ্গিনী স্বামীর অবস্থা পুর্ব হইন্টে 
জ্ঞাত ছিলেন, দরিদ্রের কন্ঠ দীনঘরণী মাতঙ্গিণীর তাদূশ অলঙ্কারাদি বিশেষ 
কিছুই ছিল না, যে তাহা বিক্রয় করিয়া অথব! বাধা দিয়া দায়োদ্ধার হইবেন ; 
বিদ্যানিধির কাতির ভাব দেখিয়া ব্রাঙ্গণী ব্যথিতা হইলেন, গল!র হার ও হাতের 
বাপ! ভিন্ন বিদ্যানিধি পত্বীর আন্ত কোন অলঙ্কার না| থাকায় তিনি অহান্ত ব্দনে 
সেই ছুষটুরার্টন গীত্র হইতে উন্মোচন করিয়! স্বামীর হাঁতে দিলেন। স্ত্রীধনে 
স্বামীর কোন অধিকার নাই,--তবে মাতঙ্গিনী স্বেচ্ছায় খন অলঙ্কার ছইখাঁনি 
চন্ত্রকান্তের হাতে দিয়াছেন এবং .বিদ্যানিধি মহাশয় বিপন্ন, সে যুক্তির মীমাংসা 
করিতে তীহার অবসর.হইল নাঁ। সুবর্ণ বলয় হাঁর হস্তগত করিয়া বিদ্যানিধি 
ফতকট! আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু সে ছুইথানি বিক্রয় করিয়াও শুভকার্য্য সম্পাদনে 
অভাব থাকিবে জানি বিদ্যানিধি মহাশয় স্বতন্থ বন্দোবস্তের জন্য ব্স্ত হইলেন! 
মাতঙ্গিনী স্বামীর অবস্থা সম্যক বুঝিয়াছিলেন, এ সময়ে বিপন্ন পতিকে কথঞ্চিং 
সহায়তাকারণ রমণী নিজের গাত্র হইতে গহনা ছুইখাঁনি উন্মোচন করিয়া দিয়া- 
ছিলেন, তাহাঁতেও স্বামীর ক্লান বদন লক্ষ্য করিয়া! তিনি সহানুভূতি দেখাঁষ্টলেন এবং 
বিনয় নম্র বচনে বলিলেন, স্বামী! জন্ম মৃত্যু বিবাহ অনিবাধ্য) শৈলবালার 
পাত্র জন্ত বিচলিত হইয়াছেন, হিন্লু সমাজের বন্ধন জনিত পণের টাকার জন্য 
প্রাণ পণ করিতেছেন, লোকের মুখাপেক্ষী হইয়া! যাহা কিছু সংগ্রহ হইতেছে. 
জানি বটে ইহাতে সকল বিষয় সঙ্কুলন হইবে ন|, আপদ বিপদের জন্য রমণীর 
তৃষণ, দাদীকে যাহ! দিয্লাছিলেন, এ দায়ে সেই ছুইখানি বিক্রয় করিয়া! খরচ 
করুন, শুভ কর্ম সুসম্পন্ন করিতে অবশ্য আরে! ব্যয় হইবে, কিন্ত যখন সে টাকার 
সংস্থান নাই,খণ-জালে আবদ্ধ হইয়াও এ দায়ে উদ্ধার হইতে হইবে। শৈল- 
বালা আমার একমাত্র ছুহিতা, যোগ্য পাত্রে কুমারীকে সম্প্রদান করিলে আমরা 
নিশ্স্ত হইব, ঘর বর দেখিয়! আপনার পছন্দ হইয়াছে, যে কোন উপায়ে হউক, 
এই বিবাহ দিতে হইবে। সংসারের আদ্দ কম, গোবদ্ধন বালক মাত্র, আপনার 
মুখাপেক্ষী সে ছই বালকবালিকাঁর ভবিতবা আমাদের উপরই ন্যস্ত রহিয়াছে, 
শৈলবলার বিবাহের সময় উপস্থিত, দেশকাল যেরূপ ধাড়া্য়াছে, বথাসর্ববন্ব বিক্রয় 
করিগ্াও কন্তার বিঝাহ দিতে হইবে। ' এ সমাজ বন্ধনের বাতিক্রম হইবে না? 
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যাহা হইবার অবস্ত হইবে, আপনি তাবিযকা চিত্ত কি করিবেন ? 

মাতু! আমার অবস্থা শোচনীয়, পুত্র কন্তাঁর বিবাছে বায় করিতে কোল 
পিত। মাতা অনিচ্ছা করে? আমার নিতান্ত ছুরদৃষ্ট, নতুবা একটা মেয়ের 
বিবাহ জগ্ভ এত বিচলিত হইতে হইয়াছে, তোমাকে দশখানা গহন! প্রান 
আমার কর্তব্য, কিন্তু ভুমি «মনি হতভাগ্যের হাতে পড়িয়াছিলে যে, এম্তির 
লক্ষণ_-হাতের বালা পর্যযস্তও খুলিয়া লইতে হইল 1 তুমি কিমনে করিতেছ__ 
আমি তোঁম'র অলঙ্কার ছুইথানি প্রপন্ন মনে গ্রহণ করিয়াছি? আজকাল সমাজের 
যেবপ শ্রীষ্ঠাদ ধীড়াইয়াছে, পরিণীতা ভার্ধাও অনেক সমন্ধে স্বামীর বিপদ দেখিয়া 
স্ীধন হস্তান্তরিত করিতে ইচ্ছা করেন ন1। তুমি পতিপরীায়ণা সাধবী সতী 
আমার উপস্থিত বিপর্দের কথ! স্মরণ করিয়া গ্রাসন্ন মনে গাত্রের অলঙ্কার ছুইথানি 
খুলিয়া দিয়াছ। যদি কখন সময় ফিরে, সেই দিন এই দানের প্রতিশোধ দিব, 
নতুবা মুখের অঙ্গীকার মুখেই থাকিয়া যাইবে, পুরণ করিবার আমার আর 
সুযোগ ঘটিষে না। এই কথা কয়েকটা বলিয়! শশব্যস্তে চন্্রকান্ত মাতন্গিনীর 
নিকট হইতে বিদায় লইলেন। 

রর (৩) 

সক্ষয় করিয়া কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে সময়ে তাহা সিদ্ধ হইয়া 
যায়। শৈলবালার পরিণয়োৎসৰ নির্বি্লে সুসম্পন্ন হইয়াছে, বিদ্যানিধি ছুহিতা' 
পিতৃ গৃহ ত্যাগ করিয়া শশুরাঁলয়ে জাশ্রয় লইয়াছেন, ভগবানের রুপায় গ্রাসাচ্ছাঁ 
দনের জন্ত শৈলবালাকে কোন কষ্ট ভোগ করিতে হস্ঈ না। পতি সহবাসে মনের 
হুথে সদানন্দে তাহার দিন কাটিতেছে। 

চন্দ্রকান্ত পুত্রকে লেখাপড়া শিখাইবার জন্ত বিশেষ সযদ্র, বিদ্যানয়ের 
মাসিক বৃত্তি দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত নহেন, প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় বিদ্যানিধি 
গোবদ্ধনকে পড়াইতে বসেন, গৃহ্স্থীলীর বহির্ভীগের কাছ কর্ম সমস্তই বিদ্যানিধি 
মহাশয়কে করিতে হয়, তদ্যতীত নিত্য সেবাদিতে তীহার দৈনিক কতক সমন 
বায় হইয়া থাকে, তথাচ অপত্য ন্নেহের এমনই মহিমা, তিনি নিরূগিত সমক্স 
হইতে প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা! পুত্রের জন্ নিয়োজিত রাখেন, গোবছুন বালসুলভ 
চপলতা বশতঃ লেখাপড়ায় প্রথমে আদৌ মনোযোগী হর নাই, কিন্ত পিতাঁর 
পুনঃপুনঃ তাঁডনায় এক্ষণে তদ্দিষয়ে তাহার দৃষ্টি পড়িজাছে, সুশিক্ষকের সৎশিক্ষায় 
স্বল্পদিনেই উন্নতি লাভ করিতেছে । পুত্র লেখাপড়া শিখিতেছে, কন্ঠার বিবাই 
হইয়া গিয়াছে, বিদ্যানিধি মহাশয় ভাবনা চিন্তার হাত হইতে কতকটা! পরিত্রাণ 
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পাইক্লাছেন, যোগেযাঁগে সংসার চলিতেছে, কিন্তু শৈলবালার বিবাহ সময়ে তিনি 
যে খণজাঁলে জড়িত হইয়াছিলেন, দেখিতে দেখিতে পুর্ণ ঢু বদর অতীত হইর 
গিয়াছে, তিনি তাহার এক কপর্দকও পরিশোধ করিতে পাঁরেন নাই, অধিকন্তু 
সুদের হিসাবেও উত্তমর্ণের অনেকগুলি টাকা পাওনা হইয়াছে. তিনি কিনধূপে 
খণ পরিশোধ হইবে, এই চিন্তাঞ্ন আকুল হইরাছেন। পৈত্রিক সম্পত্তির মধ্যে 
একখানি সুদার্থ পর্ণ কুটার, তৎসংলগ্ন কয়েক বিধা নাখরাজ জমী, সুদে 
আদনে পাওনাদারের যাহ! 'প্রাপ্য হইয়াছে, পরিশোধ করিতে হইলে পুভ্র কলক্ 
সহ বিদ্যানিধি মহাশরকে পথে দীড়াইতে হয়, তৈজস পত্র ত্রাঙ্গণের গৃছে তাদুশ-.. 
নাই যে, সেগুলি বেচিয়। কিনিয়া খণের কশকটা শৌধ করিতে পারেন, লমরে 
সময়ে বিদ্বা্ আদায়ে যাহ! সংগৃহীত হয়, সংসারের অভাবে সঙ্গে সঙ্গেই তাহ! 
বিক্রয় হইয়া যায়। 
ছুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ শী করিয়া ফেলে, সংসারের প্রতি অনিচ্ছা জন্মে, 
ক্ষুধা ভূষণ হাস হইয়া যায়, রাত্রে নিদ্রা হয় না, পণ্ডিত চন্দ্রকান্তের এক্ষণে এই 
অবস্থ!, খণজালে জড়িত হইয়। ষতক্ষণ না তিনি তাহ! হইতে মুক্তি লাভ করিতে- 
ছেন, কিছুতেই শাস্তি পাইতেছেন না, অবকাশ মতে এই দেনার কারণ তিনি আকাশ 
পাতাল ভাবিতে বসেন, দরদর ধারে তাহার নয়ন ধারা বিগলিত হইতে থাকে, 
যে সংসারে আয়ের অপেক্ষা ব্যয় অধিক, ভগবানের কপা ভিন্ন সে সংসার কিরূপে: 
“খণ-মুক্ত হইতে পারে ? সংসারের সাধ আহ্লাদ তাহার সকলই অপূর্ণ রহিয়াছে, 
গরোবদ্ধন এখনও বালক, তাহার লেখাপড়ীস্জ এতাবৎকাল বিশেষ যদ হয় নাই, 
বিদ্যানিধি মহীশয়ের পুনঃগুনঃ উত্তেজনায় তাহার পাঠে সামান্ত মাত্র অন্গুরাগ 
জন্মিয়াছে, কিন্ত তাহাতে আস্থ! স্থাপন করিয়া ভবিতব্যের সুম্গল আশা কর! 
যায় না। একমীত্র হুহিতাঁর বিবাহ দিয়াছেন, ছুলভ মনুষ্য জন্ম ধারণ করিয়া 
বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই একমাত্র কার্য স্ুসম্পন্ন হইরাছে। পুত্র লেখাপড়া 
শিখিয়া দশজনের একজন হইবে, তিনি তাহার বিধাহ দিফ্া বধূমাতাকে গৃহে 
আনিয়া! সংসারের লক্ষীপ্রী বৃদ্ধি করিবেন, কত আশা বুকে ধরিয়া বিদ্যানিধির 
দিনপাত হইতেছে, কিন্তু ধাহার ইঙ্গিতে এই ব্রক্গাপ্ড চালিত হইতেছে, তীহার 
অনভিপ্রায়ে কোন কাধ্য সম্পাদিত হয় না, গোবদ্ধনের উপনয়নে চন্দ্রকান্ত 
বিশেষ খরচপত্র করিতে পারেন নাই, কন্তাঁর বিবাহ কারণ যে ধণজালে জড়িত 
হইরাছেন, সে দায়হইতে যতক্ষণ না উদ্ধার পাইতেছেন, তিনি কি প্রকারে অন্ত 
হিসাবে খায় করিতে পারেন? গৌবর্ধন এক্ষণে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইয়াছে, 
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ছুঃথে কষ্টে বিদ্যানিধি সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্রকান্ত 
পাড়াপ্রস্থ হইলেন, জরের প্রকোপ উন্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল, বিদ্যানিধি 
মহাশয় বুবিলেন, তাহার সংসারের লীলা! সাঙ্গ হইয়। আদিঙ়্াহে, প্রকৃতপক্ষে 
তাহাই ঘটল, চ্্রকাস্ত স্ত্রী পুত্রকে নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া চির দিনের মত 
বিদায় লইলেন। 
স্বামীর মুখাপেক্ষী হইয়া মাতদ্দিনীর দিনপাত হইতেছিল, সহস। চন্দ্রকাস্তের 
মৃত্যুতে তিশি সংসার অরণ্য দেখিলেন, নাবালক গোবদ্ধনকে লইয়া মাতগিলী 
শপ পতিকে জন্মের মত বিদার দিয়া ভবিষ্যতের কথ! শ্মরণ করছ আকাশ পান 
ভাবিতে লাগিগেন, বহু কষ্টে বিদ্যানিধি মহাশয় সংসার যাত্রা নিব্বাহ কারতে- 
ছিলেন, সংসাবে তিনিই একমাত্র উপার়ক্ষম পুরুষ ছিলেন, তাহার অবর্ভনানে 
বিধবা ও নাবালকের কি প্রকারে গ্রাপাচ্ছাদন নির্বাহ হইনে প্রতি মুহুর্তে তাহা- 
দিগকে পরের গলগ্রহ হইতে হইবে, স্বামী-শোক বিধুরা দমাতঙ্গিনী পুত্রের ভরণ 
পোষণ জন্থ বিশেষ বিচলিত হইলেন। 





(ক্রমশঃ) 


শপ শপ 


ভক্তি-বিশ্বান। 


লেখক,--- শ্রীযুক্ত বরদকান্ত ঘোষ বশ্ণঃ | 
প্ধরশম্য তন্বং গুহাক়্াং নিহিতং। 
দেবাঃ ন জানান্তি কুতো মনুষ্য 12৮ 
চৈত্রমাস। বুধাষ্টমী যোগ। ব্র্গপুত্র মহাতীর্ঘে লোকে লোঁকারণ্য। 

সাধুংসগ্ল্যাসী, বৈষণব-উদাসী, ধনী-নিধ ন, বহু শাল্জ্ঞ ক্রাঙ্গণ, পণ্ডিত-মূ্খ, স্ত্রী- 
পুরুষ, বাবসায়ী, মহাজন,_-সকলেই আজ দান-ধ্যান ও স্বান-পুজায় নিরত। 
পৃণ্য-সলিল ব্রদদপূত্রবক্ষঃ বহু সংখ্যক জলযানে সমাচ্ছন্ন। পুণ্য-ক্ষেত্র লাঙগল- 
বন্ধে,দেই মহাতীর্ঘ বঙ্ধপুত্র নদের স্ুবিস্তীর্ণ পুলিন প্রদেশে, লোকের আর 
সম্থুলন হইতেছে না। জলে, স্থলে যেদিকে দৃষ্টিপাত করা যায় কেবলই লোক। 
লোকের পর লোক, তাহার পর লোক; শত শত সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ লোঁক 
যাতায়াত করিয়া যেন এক অভূতপূর্ব লোৌক-সমুদ্র প্রবাহিত করিতেছে । যাত্রী 
সমুহের কখোপকথন-জনিত কোলাহল ধ্বনিতে সমুদ্র-নিঃস্বনকে ও পরাভৰ কার- 
রাছে। এ পুণ্য-ক্ষেত্রের মহাজনতার মহাদৃগ্ চিত্রাঙ্কন করিয়। বুঝাইবার জিনিদ 
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নছে। যে ব্যাক্তি দেখিয়াছে, সেই জানে--এ মহাঁজনভার মহানৃশ্ত কত মধুর, 
কত মিষ্ট, কত হৃদয়গ্রাহী ও প্রাণ-মন-মোহকর | 

এমন সময় কৈলাম ভূধরে_বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বরের ঘরে ভগবতী ভবানীর 
মনে এক অভিনব অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। ভিনি সেই খিকালজ্ঞ সর্বদর্শী 
মহাযোগী মহেশ্বরকে সসম্তরম প্রিয় সম্বোধন পূর্বক বলিলেন,-_-”হে সর্বান্তধ্যামিন্‌ 
ভগবন্‌! শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি এ মহাঁধোগে মহাতীর্থ বরহ্মপূত্র-জলে ন্নান করিবে, 
মহাপাঁতকী হইঘবও সে পাপ-সুক্ত এবং অস্থিমে দিব্যধাম বৈকুষঠ বাঁদের উপযুক্ত 
হইবে। তবে কি নাথ, প্র যে লক্ষ লক্ষ লোক ব্ক্ষপুজে স্নান করিতে আসিয়াছে, _ 
উহার! সকুলেই স্বর্গবাসী হুইবে 1 তবে ত দেবন্বর্গরাজ্যে আর লোক ধরিবে 
না। শেষে কি অমরাবতীবাসীদিগকে সর্ধ-সথ নিকেতন ত্রিদিব ধাম পরিত্যাগ 
করিয়। অন্ত কোনও স্থানে যাইতে হইবে? বল-_বল, দেব! এ অধিনীর প্রতি 
সানুকুল হুইন্া৷ এ রহস্তটি খুলিয়া বল।” এই বলিয়া পর্ধত-রাজ-তনয়া হৈবতী, 
সরল বুদ্ধি বালিকীর ন্যায় সোৎস্ক নয়নে ভগবান কৈলাসেশ্বরের মুখের দিকে 
একুষ্টে চাহিয়। রহিলেন। যেন তিনি নিজে কিছুই জীনেন না! মায়াবিনী 
মা আমার এমনই ছলনামরী, বটে! - 

সর্ধ-মগল-প্রদায়িনী জগজ্জননী জগদস্বার এবংবিপ আগ্রহাঁতিশয্য সন্দর্শন 
করিয়া ভগবান্‌ ব্যোমকেশ ঈষন্ধান্ত সহকারে বলিলেন,--"অস্ি পর্ত-রাঁজ-তনয়ে! 
তুমি মে অদূভ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়৷ এবস্ভৃত আশ্চরয্যান্বিতা হুইয়াছ, তাহার 
সবিশেষ রহম্য উদ্ঘাটন করিতেছি; সমাহিত চিত্তে শ্রবণ কর। পুত-সগিল 
ব্র্গপুত্র অতি পুণ্য মহাতীর্থ। এক সময় মুনি-বীর-ব্রতাচারী মহাবীর ও উপ্র- 
তপা পরশুরাম এ মহাঁতীর্থে ্গান করিয়! মাতৃহত্যাজনিত ভীষণ পাঁপ হইতে মুক্তি 
শাঁত করিয়াছিলেন! বৎসরে একদিন-_এক তিথির নিমিত্ত এটি তীর্থরাজ 
আখ্যায় অভিহিত। এ দিন ব্রহ্ধাণ্ডের যাবতীয় তীর্থের এম্থলে একত্র সমাবেশ 
হয়। এ মহাতীর্ঘ সংসারের পাপ-দগ্ধ কষ্ট মানবের পক্ষে বন্ততঃই এক স্ুমহান্‌ 
শান্তি-পাদপ-স্বরূপ। যে বাক্তি এবংবিধ শুভধোগে এ মহাতীর্থে স্নান করিবে, 
তাহার পাপ যুক্তি ও স্বর্ণবাদ প্রভৃতি কথ1ও গ্রুব সত্য বটে। কিন্তু তাই বলিয়া 
খ্ী যে লক্ষ লক্ষ লোক গরম পবিত্র ব্রহ্মপুত্র জলে শ্নান করিতে আপিয়াছে, উহার 
সকলেই যে স্ব্গবাসী হইবে তাহা নহে। ব্রন্ধপুত্র-সলিল এই নিদিষ্ট কাঁলের 
জন্ত পরম পুণ্যদ এবং সর্ধপাপন্ন হইলেও কেন যে এঁ সকল ব্যক্তিই পাপ মুক্ত 
এবং শ্বর্মবাসী হইবে না, তাঁহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে ।* এই বলিয়। 
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তগবান্‌ চন্্রশেখর, পর্বত-রাজ ত্রনয়া৷ ভগক্তী ভবানীসহ কি যেন কি পরামর্শ 
করিয়া, স্বয়ং এক অশীতিপর পলিত-কেশ বৃদ্ধ ব্রাক্ঘণের শবরূপ ধারণ করিলেন, 
এবং ভগব্তীও অনতি বিলম্বে এক-বর্ষাঞ্চসী রমণীরূপ ধারণ করতঃ সেই. শব- 
রূপ ধারী সদ্/শিবকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মপুজ নদের তীরে--সেই জনাকীর্ঘ 
স্থানে, পুণান্গেত্র লাঁগলবন্ধের স্নান ঘাটে--সমাসীনা হইলেন। 

“কে শ্রবৃদ্ধা এক শব-দেহ সক্মুথে করিয়। ক্রন্দন করিতেছে?” শত শত 
লোক পুত সলিল ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান করিতেছে, আর এ কথা বলিয়! অন্থু- 
_সন্ধিৎসাবৃদ্ধি চরিতার্থ কারবার নিমিত্ত সেই শব সিহিত হইয়া ক্রন্দন পরারণ! 
*” বৃদ্ধাকে শব সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়। স্বীয় শ্বীয় কৌতুহল নিৰৃতি করিতেছে। 

বৃদ্ধ-রূপিনী মহামায়। দমাগত.লোক সমূকে সম্বোধন করিয়া করুণ স্বরে 
বলিলেন১--“বিধধি বিপাকে পড়িয। আজ আমার স্বমী জনৈক উ্ততপ! তাপসের 
নিদারুণ অভিসম্পাত প্রাণ হাক্াইঙ্কাছেন। কিন্তু আমি অবল! জাতি, তায় 
আবার একাকিনী, কিরূপে ইহার অগ্রি সংস্কার ক্রিয়! নির্বাহ করিব? সৎকার 
অভাবে আমার পর“লোক-গ্ভ স্ববসীর' সদগন্তি হইভেছে নাঁ। তোমরা! ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈহ বা শূত্র, স্ত্রী কি পুরুষ যে হও, কৃপা করিয়! অভাগ্রিনীকে এ বিষম 
দীয় হইতে মুক্তে করিকে বড়ই উপক্কৃ হুইবং।” 

বৃদ্ধার কাতরোক্তি অবণে কতিপয় -পারৌপকারী যুব! পুরুষের হৃদগ্স ভ্রব্‌ 
হইন। তাহার। সমস্বরে বলিয়া উঠিল,--“আমরা এ শব-দেহেরে সৎকার. 
বরিব |” 

যুবকগণের আগ্রহ ভৃষ্টে বৃদ্ধা, বলিলেন,_-“ব্ৎসগণ! এ শব দাঁহ কর! সম্বন্ধে 

একটুকু অস্তরায় আছে। কারগ, সেই স্বামীহ্স্। নিঠুর সন্যাসী ঠাকুরই বলিয়া 
দিয়াছেন যে, পাঁপ মুক্ত ব্যক্কি ভিন্ন অন্ত কেহ এ শবদেহ দাহ কর! দূরের কথা, 
স্পর্শ করিতেও পারিবে না। কোনও পাঁপাস্মা মানব এ শব স্পর্শ করিলে 
তাহারও অচিরে এই দশায় পতিত. হইতে হইবে। অতএব তোমরা কেহ 
$নিত্াপ থাকিলে এ শব সৎকার করিয়া অভাগিনীকে বিপদ হইতে ত্রাণ কর। 
অন্তথা নিরর্থক য় করিষ্। বুথ! কেন আত্মজীবন বিসর্জন দিতে আসিবে? এ 
শব-দেহ স্পর্শ করিও ন।।'” 

মনের অগোচর পাঁপ'নাই। বুঝি ঝ| থাকাও. সম্ভব নহে। যদি থাঁকে, 
মে পাপ মানুষের পারলোক্ক নরকের-পথ প্রদর্শক হইলেও ইহজীবনে মাঁনব- 
হদ্দকে, দঙ্চ করিতে সবর্থ নগ্ব। আমি আপনাকে ধভ বড় সাধু--সঙ্ামী- 
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বলিয়াই কেন পরিচিত করিতে প্রয়াস না পাই, মতরুত গুপ্ত পাঁপ অবশ্ত অন্ততঃ 
সেই সব্র্দণী জগৎপতি জগদীশ্বর এবং আমার নিকট অপরিজ্ঞাত নহে। এইরূপ 
সমাগত ঘুবকরৃন্দের সকলেই স্বীয় ্বীয় পুর্বানুষিত গুপ্ত পাঁতক রাশি স্মরণ 
করতঃ বিমর্য মনে জান মুখে পশ্চাৎপদ হইল। সেই বহু সংখ্যক লোক মধ্যে 
জন প্রাণীও আপনাকে নিষ্পাপ শরীর মনে করিয়া শব স্পর্শ করিতে সাহনী 
হইল না! যুহূর্ত মধ্যে সমাগত লোক মণ্ডলী স্থীগ্ন স্বীয় গন্তব্য পথে প্রস্থান 
করিন। 

একদল চলিয়া গেল,.আর একদল আসিল। সে দল চলিয়া গেল, পুনরায় 
নূতন দল উপস্থিত হইল।  এইরূপে কত শত লোঁক আসিল এবং চলিয়৷ গেল 1 
কিন্ত কেহই নিজকে নিষ্পাপ-পরীর মনে করিয়া সেই শব দেহ স্পর্শ করিতে 
সাহসী হইল না। হা! দুর্বল হৃদয় মানব তুমিই না আপনাকে ধার্দ্িক ও 
পুণ্যশীল বলিয়া লোক লমীজে' কত গর্ব করিয়! থাঁক। আজ কোথায় গেল 
তোমার তুলসী বা*রুদ্রাক্ষের মালা ?__আঁর কোথায় গেল তোমার হরিনীমের 
তিলক ঝ| ত্রিসন্ধ্যা সন্ধ্যা-আফ্িক। 

দিব) অবসানপ্রায়। আর.অধিক বেলা নাই। মহাঁভীর্থ ্রহ্ধপু্র তউ 
ক্রমশঃ জন-শৃন্ত ইইতে চলিল। কিন্তু কৈ?__কেহই ত আপনাকে পাপহীন 
বিশ্বাস করিয়া সেই শব.দেহ দগ্ধ করিতে সমর্থ হইল না । তবে কি এ পাঁপ- 
ত[প-ময় ও প্রলোভন পূর্ণ ধরাধার্মে একটিও নিষ্পাপ লোক নাই? সকলেই 
কি আজীবন শুধু পাপের তাগুব অভিনয় করিয়া চরমে সেই অনন্ত ছুংখময় ভীষণ 
রৌরবে আশ্রপ্ন গ্রহণ করিবে? কেহই কি তবে সেই অনির্র্বাচনীয় স্থধ-নিকে- 
তন নিরাময় স্বর্গধাঘে গমন করিয়া চির বিমল স্বর্ন সুখ সম্তোগে অধিকারা 
হইবে না? তবে বুথ আর কেন এত ব্রত নিয়ম বৃথ। আর কেন এত দান, 
ধ্যান, তপা্ঠান ও তীর্থ ভ্রমণ! যাউক, সে সকল কর্ম শালার অল সলিল- 
তলে ডুবিয়া যাউক। মানব! তুমি সর্ববিধ ধর্মকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক কেবলই 
এ্হিক সুখে প্রমত্ত থাকিতে যত্ব কর] নশ্বর জীবন একবার চলিয়া গেলে আর 
থে এ সখ পাইবে না। পরকালে কেবলই যে নরক-_ভীষণ নরক ! অথব! 
পাপ নাই, পুণা নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই) আছে কেবল অবিশ্বাম আর 
অহস্কার। খাও দাও, মজা কর, জল শোতের মত জীবন স্রোত চলিয়া যাউক। 

. কিন্তু এসব কথাও সত্য শহে। সনাতন হিন্দুধর্মের শান্ট্রোক্ত বাকা 


গুলি বস্ততঃই বড় গভীর সত্যদয়। পাপ আছে, পুণ্য আছে, স্বর্গ আছে, 
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নরকও আছে। বিশ্বীসীর নিকট ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুরই অভাব নাই; সকলই 
১.১ । বিবেক বিহীন অবিশ্বাসী মানব, শত যুক্তি-তর্কেও ইহা। বুবিবে না, অথবা! 

বুঝলেও স্বীকার করিবে না । তবে বৃথা আর কেন, সে সকল বিচার তর্কের 
পথান্থদরণ করিতে যাইগ্না,--অনধিকাঁরী আমি--অযথী সময় নষ্ট করিব? 

ইদানীস্তন সমাজের প্রায় অধিকাংশ মানবই হুজুগে মত্ত হইয়া প্রায় গরত্তি 
কর্ম করিয়া থাঁকে। কেহই স্বীয় হৃদয়জাত সরল ভক্তি বিশ্বাসের বশবর্তা হইয়! 
কোন কর্ম করেনা । এঁযে শত সহত্র নরনারী আজ পুণ্য-সলিল ব্রহ্দপূত্র 
জলে স্নান করিয়াও আপনাকে নিষ্পাপ ও পুণ্যাত্ম! বূলিয়! বিশ্বাপ করিতে পাঁরিল 
৯ ফাঁরণ কি? ইহার মূলেও কি সেই দ্বণিত অবিশ্বীস ও অভক্তিই 
ছি হা বিস্তার করিতেছে না? উহার! প্রায় সকলেই দশজনের দেখাঁদেখি 
হুস্তুগে মন্ত হইয়া অথবা লোক নিন্দা ভয়ে তীর্থ স্নান করিতে আসিয়াছে। 
কেহই স্বীয় হাদয়জাত সরল ভক্তি-বিশ্বীসের বশবর্তী হইয়া-_ব্র্ষপুক্রকে প্রকৃতই 
সব্ধপাপন্র ও পুণাদ তীর্থ মনে করিয়া, তীর্ঘস্গান করিতে আসে নাই। স্ৃতরাঁং 
তাহার! নিজকে পাপশূন্ বলিয়! বিশ্বীস করিবে কিরপে? বরং এনপ বিশ্বীস 
হওয়াই আশ্চর্যের বিষয়। 

প্র দ্রিনমণি অস্ত যায়। আর বেলা নাই। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। এমন 
সময় জীর্ণবাম পরিহিত কৃষ্ণকায় সরল বুদ্ধি জনৈক নিষাদ চৈত্রের সেই ভীষণ 
মার্ড-কিরণে স্বীয় ব্যবসা করিয়া, আতপ-তাপ-করিষ্ট দেহকে শীতল করিবার 
নিষিত্ত শ্রান্তভাবে ্র্মপুত্র জলে স্নানার্থ উপস্থিত হইল। নিষা? ঘাটে আসিয়াই 
সেই শব-মন্লিহিত রোদন-পরায়ণা অশ্রমুখী বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়! জিজ্ঞাসা 
করিল মা! তুমি একাকিনী এই সন্ধ্যাবেলা এ কাহার শব ক্রোড়ে করিয়] 
কাদিতেছ? তোমীর কি আর কেহ সঙ্গী নাই মা? মা, তোমার পকল কথা! 
গলি পল , ক্মামার দ্বার! কোনও প্রতীকারের সম্ভাবন! থাকিলে এ অধম প্রাণ" 
গণে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।” 

নিষাদের এরূপ সহানুভূতি হুচক মিষ্ট বাক্য শ্রবণে বুদ্ধা-রূপ-ধারিণী ভগবতী 
ঘাহাকে পুর্ববৎ স্বীয় অবস্থা সন্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটন! আমুল বর্ণনা করিলেন। 

সরল বুদ্ধি নিষাদ নিবিষ্ট মনে বৃদ্ধার সকল কথা! শ্রবণ করিল; শুনিয়! 
সুহর্তকাপ মাত্র মোশী ভাবে কি যেন চিন্তা করিল। অনন্তর বলিল,“আঁমিই 
এ মুত দেহ সৎকার করিব” 

নিষাদ কি ভাবিল? সে মুহূর্তে ভাবিয়! নিল, সত্য বটে আমি মহাঁপাপী+ 
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সত্য বটে আমি তপ জগ, দান-ধ্যান, কিছুই জাঁনি না। কিন্ত লোক মুখে 
গুনিয়াছি, যে ব্যক্তি আজ এই ব্রহ্মপুত্র জলে স্নান করিবে, সে মহা পাঁতকী হইলে ও 
তাহার শরীরে আর কোন পাঁপই থাকিতে পারিবে না। আমি যতই কেন 
মহাপাপী না হই, ত্রহ্পুজ্র জলে একবার স্নান করিলেই ত আমার সর্বপাঁপ 
বিদূরীত হইবে। নিষাদ এইরূপ চিন্তা করিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত ভক্তি 
পূর্বক তৎক্ষণাৎ “জয় কলুষ নাশন ব্রহ্মপুত্র বলিয়া সানন্দে ব্রহ্মপুত্র বক্গেঃ 
নিমজ্জমান হইল। মুহূর্তমধ্যে ্ীন করিয়! উঠিয়া নিজকে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ-শরীর 
মনে করিয়া সহর্ষে সেই শব দেহ স্ন্ধে করিয়া শ্মশান ঘাটে চলিল। 
একি বিচিত্র কাণ্ড! একি অলৌকিক ঘটন! | এমন সময় মুহূর্ত মধ, পৈকত 

প্রদেশ এক অতযাজ্জল প্রায় প্রভান্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে ক্ষণকাঁল 
মধ্যে শিব-পার্বতী কৃত্রিম বেশ পরিত্যাগ পূর্বক স্বীয় স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিলেন । 
তাহাদের অলৌকিক রূপ-প্রভায় দশদিক আলোকিত হঠল। বর্গ হইতে সুহুমূহঃ 
শঙ্ঘনাদ ও পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বরগীয়া কামিনীগণের তান লয় সঙ্গত 
সুমধুর সণীত-নিঃখনে সে প্রদেশ ভরিয়া গেল। আহা! কি মধুর !_কি 
মধুর! 

তখন কোথায় গেল নিষাঁদের রক্মুস্তি !_আর কোথায় গেল তাহার ছিন্ন_ 
বসন! মরি! মরি! কিবা তাহার দেবেপম সুন্দর সুঠাম মু্তি !_-কিবা 
তাহার অনির্বাচনীয় অপূর্ব রমণীয় রূপ-মাধুরী | দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে 
্র্ন হইতে এক দিব্য রথ আসিয়া! উপস্থিত হইল। নিষাদ সেই রথে হর-পার্ক- 
তীর যুগল মুষ্তিসহ একত্র একই আসনে উপবিষ্ট হইয়া সেই নিত্য-স্খ-নিকেতন 
নিরাধয় স্বর্গধামে গমন করিল। 

সুদীর্ঘ জটা-জুট-ধারী ভন্ম-বিলৌপিত অঙ্গ কত শত সাধু-সন্্যাসী, রাধার 
নামাক্কিত তন্ত সর্বদা কৃষ্চনাম জপে রত কত শত বৈষ্ণব চুড়ামণি, ত্রিসন্ধ্যা জপ- 
তপ-পরায়ণ দীর্ঘ-পুণ ধারী কত শত ত্রাক্গণ পণ্ডিত এবং দাঁন-ধ্যান-রত কত 
শত সংসারী সজ্জন যে কাধ্য করিতে সাহসী হইল না, এক সরল বুদ্ধ নিরক্ষর 
নিষাদ নিমিষের সরল ভক্তি-বিশ্বাসের গুণে অনায়াসে সে কর্ণ করিতে সমর্থ 
হইল !_-নিষাঁদ নিমিষের ভক্তি-বিশ্বাসের গুণে পার্থিৰ সকল যন্ত্রণার হাত হইতে 
ত্রাণ পাইয়। অনন্ত স্বর্গীয় শান্তির ক্রোঁড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। 

দেবাদিদেব মহাঁদেব মহেশ্বরীকে এ দৃণ্ত দেখাইয়। বলিলেন,_-"এক্ষণে 
বুঝিলে, একমাত্র তীর্থ ন্বানাদি কর্ানুষ্ঠান করিলেই লোক মুক্ত-মার্গে অগ্রসর 
হইতে পারে না। ভ্তিহীন অবিশ্বামী মীনব শত তীর্থননান বা অসাধ্য সাধনায়ও 
সর্ধ-সুখ-নিকেতন স্বর্গধামে গন করিতে সমর্থ নহে।* “বিশ্বীসে মিলয়ে কৃষ্ণ 
তর্কে বু দুর।”৮ একমাত্র ভক্তি বিশ্বাসই মুক্তির গ্রক্কত পথ-প্রদর্শক। 
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আজ্ছাল্তি 1% 
লেখক,_-ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ নন্দী । 

মনুষ্যের স্বাস্থ্যরক্ষার উপযোগী আহার নির্ণয় প্রণালী লইয়া প্রা খাদি 
"বাক্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞান বিদ্‌ দিগের মতের তুলনায় সমালোচনা করিতে 
গেলে বুঝা যাইবে যে, একের অনুসন্ধান প্রণালী অপর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। 
আধুনিক স্বাস্থ বিদ্যাবিদ্গণ 0৮৩%:90, রাসায়ণী বিদ্তার সাহায্যে পরীক্ষা- 
ছারা স্থির করিয়াছেন যে, আমাদের শারীরিক বাঁ মানসিক কোনপ্রকার পরিশ্রম 
বাঁ চেষ্ট! করিলে আমাদের শরীরের উপাদানভূত ছানা, মাখন, চিনি, লবণাঁদি 
জাতীয় অনেক প্রকার পদার্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হয, এবং শরীরের যে জাতীয় উপাদান 
পরিশ্রমে ৭! রোগে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, আহারের সহিত সে জাতীয় উপাদানে "আহার 
করিলে ওধধরূপে সেবন করিলে আমাদের শরীর ক্ষযাংশ পূরণ হইয়! স্স্থ হয়। 
সহজ বিচাঁরে এই যুক্তি অতি শ্রুতি মধুর বলিয়া অনুমান হয়, কিন্ত কার্যে ইহার 
দ্বারা কতছুর ফল প্রাপ্ত হওয়া! যায় তাহা বিচার সাপেক্ষা মেডিকেলকলেজের 
ছাত্রদিগকে যে সমন্তস্বাস্থা-বিজ্ঞান-গ্রন্থ অধায়ন করান হয়, তাহাতে দেখা যায় 
যে, মনুধ্যদিগের কার্ধ্যানুসারে একটি একটি আহারের তাপিকা অতি সাব্ধানতার 
সহিত নির্দেশ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহার দ্বার পাশ্চাত্য স্বাস্থা-ততব-বিছ্যা- 
বিদ্গণ রাঁদায়ণী শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া জগৎকে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন 
যে, ডিম্ব, মত্গ্ত, মাংস, ঘ্বৃত, চর্বি, ডাউল, ভাত, রুটি, তরকারী, দুগ্ধ, ফল 
চিনি ইত্যাদি সর্বপ্রকার খাদা এক কথায় মাঠ, বিদিশ্র থাগ্ধ মনুযোর 
পক্ষে বিশেষ স্বাস্ত্যবদ্ধক, কেন না. পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, যে কোন 
কারণে শারীরিক উপাদানের ক্ষয় হউক না কেন, সর্ধপ্রকার খাঞ্ বিমিশ্রভাবে 
আহার করিলে তাঁহার নিশ্চয় পূরণ হইবে । | 

এদিকে আধ্্যখধিদিগের রোগের কারণ অন্থপন্ধান এবং আহাঁর নির্কধচন 
প্রণালী বিশেষ মনোযোগ পূর্বক বিচার করিয়! বুঝিতে গেলে পূর্বোক্ত আধুনিক 
বিজ্ঞানের যুক্তি সকল বিশেষ ত্রমসন্কুলন বলিয়া! মনে হইবে। আর্ধ্খধিগণ 
ষট্রকৌধিক (0০15 ) প্রাকৃতিক দেহ বলিয়া আমাদের শরীরকে বর্ণন! 
করিয়াছেন, আর প্রকৃতিকে সত, বুজ এবং তম এই তিন গুণথুক্ত বলিয়া বর্ণনা 
“করিয়াছেন, স্ৃতরাং শরীরস্থ এই গুত্রয়ের সাম্যাবস্থায় আমাদের দেহ সুস্থ 
থাকে, আর “দহে এই গ্রণত্রয়ের যতই বৈষমা হইতে থাকে ততই আমাদের 
শরীর অস্থস্থ হয়। এই নীতির অন্থবর্তী হইয়া িকালদর্শী আগ্যঞবিগণ মনুধ্য- 
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জাতিকে তাহাদের আচার, ব্যবহার, অভ্যাদ এক কথাগ্ন তাতাদের প্রবৃত্তি 
অনুপারে সান্বিক রাজসিক এবং তামসিক এই তিনটি শ্রেণীতে শিশুও কধরাছেন। 
আবার আমাদের কাহার নির্বাচন করিতে গিয়া ' 





ফিনন সাধারণ ভাবে 
এগংকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, “জীব জীবন্ত জীবনম্‌ঃ অর্থা২ একান জীবের উপযুক্ত 
খাও নির্বাচন করিতে গেলে খনিজ বা ভৌতিক পদাথ স্ণকে পরিত্যাগ করিয়! 
প্রাণিজ পদার্থ সকলের মধ্য হইতে নির্বাচন কারতে হইবে । আবার এই 
প্রাণিজ পদার্থের মধ্য হইতে ব্যক্তি বিশেষের সাত্বিক, রাজসিক এবং তাঁমসিক 
ধাহু বা! প্রক্কৃতির অনুরূপ সান্বিক, রাঁজপিক তামসিক আহার নির্ধাচন করিতে 
হইবে । 'গাধ্গনিগদ উদ্ভিদকেও প্রাণী মধ্যে গণ্য করিগ্লাছেন। এক্ষণ যাহা 
কিছু বর্ণনী করা হইল,_-তাহার স্থলম্্ম এই যে, মন্থযোর ধাতু ঝা প্রক্কৃতি অনুকূল 
খাগ্ধ শীবন অর্থাৎ উদ্ভিদ অণ্থণা অন্তর পদার্থ মধ্য হইতে আহার নির্বাচন করিতে 
আর্য খধিগণ উপদেশ দিয়াছেন, আর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদগণ শরীরের ক্ষ়িত 
ংশ রাসায়ণী বিগ্ভার সাহীয্যে নির্ণয় করিরা তাহাকে উদ্ভিদ জান্তব বাখনিজ 
ইত্যাঃদ ষে কোন উপকরণ দ্বাস্! হউক পুরণ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে, স্থির 
করিয়াছেন। 
এক্ষণে গ্রাচ্য এরং গ্রাশ্চাত্য এই £ই মতের মধ্যে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্য। 
তাহা বিচার করিয়া বুঝা অতি কঠিন কাধ্য, কারণ আধ্যখধিগণ কি প্রকার 
পরাঈদর উপর নির্ভর করিগা//তাহীদের মত সমর্থন করিয়াছেন, তাহার ধারা- 
বাহিক পরীক্ষার প্রণালী জ্ঞাত হইবার কোন উপায় নাই, এদিকে পাশ্চাত্য 
খাগ্ছ বিজ্ঞান অতি জটিল এজন্য উপযুক্ত শিক্ষক অভাবে এ দেশস্থ মেন্ডিকেল 
কলেজে তাহার তত্ব, শিক্ষা দেওয়া'হয় ন|, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে বন অর্থ বায় 
করিয়। বিশেষজ্ঞ দিগের দ্বার! নানা প্রকারে ইহার বহুল-ভাবে সমালোচন। হইতেছে । 
তাহার ফল স্বরূপ যেসকল সত্যের আবিষ্কার হইতেছে, তাহা সংগ্রহ করিয়া 
আধ্যখবিদিগের প্রদর্শিত পন্থাবলম্বী হইয়া বিচার করিগ্জ। বুঝিতে গেলে পরিষ্কার 
বুঝা যাইনে যে, অতি আধুংনক স্বাস্থ বিজ্ঞানের সমস্ত, আবিষ্কারই আধ্যপথের 
শ্রেত্ব সপ্রমান করিতেছে । ইহার মধ্যে সেন্ট পিটসিবর্গের জগদ্বিধ্যাত 
ডাঃ পাউলো। সাহেব তীহার পাউলোর ৯০০ পাউচ নামক এক প্রকার 
“থলি” আবিষ্কার করিয়! আহার পরিপাক ক্রিগ়্ার অনেক গৃঢুরহস্ত আবিফার 
করিখাছেন, সর্ধদেশবাসী বিশেষজ্ঞগণ বারম্বার নান স্থানে তাহার পরীক্ষা করিয়! 
তাহার আবিফাপন সমর্থন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কএকটা 
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১। যে খাগ্ভ দেখিতে, আস্তাণ করিতে এবং আস্বাদন করিতে বত অবিক 
লোভনীয় হয়, তাহা পরিপাক করিতে পাঠক যন্ত্র সকল হইতে তত অধিক পরিমানে 
এবং তত অধিক দীর্ধ্যবান পাঁচক রস বহির্গত হয় এবং আহীর্ধ্যও শী পরিপাক হয়? 

২। যেখাগ্ দেখিতে, আস্রাণ করিতে এবং আগাদন করিতে নরুটিকর হয় 
অথবা খাচ্ছোর ঘ্রাণ আশ্বাদনাদি না লইয়! গিলিয়! খাইলে পাঁচক ঘন্ত্র সকল ভইতে 
অল্প পরিমাণ হীন বীর্ধ্য পাচক রস বহির্গত হয়, সুতরাং পরিপাক ক্রি সমাধা 
হইতে বিলম্ব হইয়! থাকে। 

ও। অভ্যস্থ খাস্ধ বত শীঘ্র পরিপাক হয়, অনভ্য্থ বা নৃতন খাগ্ তত শীত 
পরিপাক হয় না! 

৪1 গাচক যন্ত্র সকল হইতে পাঁচক রস নিঃসৃত হইয়। পাক ক্রিরা 
সমাধা হয় বটে, কিন্তু এই পাঁচক যন্ত্র সকলের পাঁচক রস নিঃসরণ ক্রিয়া মস্তিষ্কের 
উপর নির্ভর করে, কেননা পাউলো সাহেব বিশেষ পরীক্ষার দ্বার! দেখাইয়াছেন 
যে, আগ্রহের সহিত আহার করিতে করিতে এবং প্রচুর প)নমাণ বীধ্যবান পাঠক 
রস নির্গত হইতে হইতে যদি মস্তিষ্কের সহিত পাচক যন্ত্রের সংলগ্ন ্বাযু (৪৪৪) 
ব্যবচ্ছেদ কর| যায়, তবে তৎক্ষণাৎ পাচকরস নির্গম বন্ধ হয়। 

পাঁউলো ঝাহেবের এই চারিটি পরীক্ষার দ্বারা! আমরা অনায়াসে বুঝিতে পর্ঘ 
যে, আহার পঞিপাকের মূল কারণ আমাদের ইন্জরিক্স এবং মস্তিষ্ক সংলগ্ন স্নাযু্ণ, 
এই বিষরটি আর্ধ্য-খধিদিগের ভাবে বুঝিতে গলে বুঝিতে হইবে, যে তাহার চক্ষু, 
কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, হস্ত, পদ, বাক্‌, পায়ু উপস্থ এবং ইহাদের অধিপতি 
মন এই একাদশ স্নায়বীয়কে ইন্দ্রিয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং সমন্ত 
0101089)07 167%98, ইচ্ছানুগ স্নায়ু সকল এবং ০1০৮৩ 70100, এই 
ইন্্িযগণের অন্তর্গত, আর তাহারা! আমাদের মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সমস্ত 
ক্রিয়াকে অন্তঃকরণের অন্তর্গত বলিয়া বুঝেন ক্ুতরাং 11901617075 179৮69, 
ইচ্ছার অনধীন ন্ায়ু সকল এবং 94] ৩০৫7৮ও 0120. ইহাঁর অন্তর্গত । আঁবাঁর 
শরীরের হবদয় এবং মস্তি এই ছুইটি স্থানের মধ্যবর্তাস্থানে অস্তকঃরণের 
অধিষ্ঠান বলিয়! তাহার নির্দেশ করেন, তীহারা আরও বলেন যে, আবার এই 
জন্ম ও পূর্ব জন্মের সংস্কার সকলের সমাবেশ হইয়া আমাদের অন্তঃকরণের 
বৃতিসকল গঠিত হয়, আর এই গঠন অনুসারে আমাদের প্রবৃত্তি, রুচি, হ্বভাৰ 
এব্‌ং চরিত্র গঠিত হয়। ইহ।র দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, কেবল জাহার পরিপাক 
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কেন আমাদের শখীরের সমস্ত কার্য অন্তঃকরণের অন্তর্গত মন, বুদ্ধি এবং 
অহংকার তত হইতে সম্পন্ন হয়, ইহার দ্বারা বিচারক্ষম ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে 
পারেন যে, স্বভাবের অস্কুল আহার করাই আমাদের প্রশন্ত খাহার, এবং 
আমাদের স্বভাবের প্রতিকূল আহারই নিরুদ্ধ সুতরাং রোগের এবং অকাল 
হ্রার কারণ। এজন্ত সিংহ মহিষ বাঁনর '্রভৃতি বিভিন্ন গ্রক্ৃতিযুক্ত জীবের 
আহার, তাহাদের শরীরের উপাদানের রাসায়নিক পরীক্ষা করিঘা কখনই স্থির 
হইতে পারে না, যথা গরু বা ছাগলের শরীরের 17০88 অভাব হইলে 
তাহাকে ডি্ব কিছ্বা। মাংস আহার দেওয়া যায় না, ঠিক সেই প্রকার মনুষ্যের 
প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য না করিয়া রসায়ণ শান্্র অনুসারে খা নির্ববাচন করা এদ্ভি 
এবং বিজ্ঞানে বিরুদ্ধ, এই জন্ যুক্তি ও বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত 'আধ্যঞ্চষিগণ বছ. 
সহজ বৎসর পূর্ববে অবগত হইয়া জীবগণের স্বভাবকে সান্তিক, রাজদিক ও তামসিক 
এই তিনটিবিশুদ্ধ মূল প্রকৃতি বা স্বভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, পরে এই তিন 
প্রকার বিশুদ্ধ স্বভাবের বিমিশ্রণে বছ সংখ্যক স্বভীব গঠিত হয় বলিয়া নির্দেশ 
করিয়।ছেন, এদিকে আরধধ্যগ্জধিগণ আমাদের থান সকলকে প্রথমে স্বাত্বিক 
রাজসিক এবং তামধিক ভেদে মৌলিক তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, ইহাদের 
সংিশ্রণে গুণের তারতম্য অনুসারে এই খাপ্জ বহু প্রকারে বিভক্ত করিয়াছেন, 
ইহার সার কথা এই যে, আধধ্যগ্থধিপণ জগতকে শিক্ষা দিয়াছেন, যাহার যে গ্রক্তি 
তাহার পক্ষে সেই প্ররুতির আহার উপযুক্ষ, কিন্তু বিরুদ্ধ প্রকৃতির আহার কর! 
অকাল মৃত্যুর কারণ। 
এক্ষণে আধ্য থবিদিগের এই যুক্তি মনে রাখিয! আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে 
মন্থব্যের শারীরিক গঠন এবং স্বভাব পর্যালোচনা করিতে গেলে দেখ যায় যে, 
মাংসভোনী জীবের গ্ভায় মন্ুয্যের 08779 দত্ত, শল্ভোজী জীবের হায় 
(1101491 দন্ত এবং ফলভোজী জীবের সভায় [70107 দস্ত আছে, ইহার দারা 
আমার ০8:97 জন্মান্তর পরিণতি বিচারে বুঝিতে পারি যে, সর্ধ প্রকার 
নিষ্শ্রেণীর জীবের স্বভাব সমাঁবেশ হইয়া মনুষোর স্বভাব গঠন এবং তছুপযোগী 
শরীর নির্মান হইয়াছে, এই যুক্তির পোষকতায় দেখা যান যে, মধ্যভারতবর্ষের 
গণ্ড জাতি সর্বপ্রকার জীবের পচামূত শরীর আহার করিয়া ১৪০/১৫০ বদর 
পর্য্যপ্ত জীবিত থাকে এবং তাহাদের দত নড়ে না। গুরখা জাপানী মহারাষটীয় 
যোদ্ধাগণ পর্যন্ত শস্য আহার করিয়া দীর্ঘজীবী হয়, ফল মূল ভোভী আরধধ্যখধিদিগের 
কথার উর্েখ দুরে থাক, আদ কালও অনেকে বেলপা ভার রস বা ফল আহার 
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করিয়া দীর্ঘজীবন ধারণ করেন। আমি দেখিয়াছি একটি অতি বৃদ্ধ নিরাশ্রনা 
বৈষ্ণবী জীবনের শেষ অবস্থাক্স চাউল অর্থাৎ রন্ধন না করিয়। আহার করিয়া ৯৫ই 
বৎসর জীবিত ছিল,তাহার এত বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দত্ত পড়ে নাই। ভগ্রলে'কের 
বাড়ীর এবং অন্ঠান্ত স্থানের অনেক দ্বারবান আছে, তাহার! ১০। ২৯। ৩৯ 
বৎসর পর্য্যন্ত রুটি এবং অড়হরের ডাইল আহার করিয়। কুস্থ এবং সরল আছে। 
ইহার বিপরীত যাহার! আশ্যন্জষি-বাক্য অবহেলা করিয়া আধুনিক বগ্গাল 
বিস্কাবিদ্দিগের মত অনুসারে আমাদের মাংস ভোজী শল্ত ভোজী এবং ফলভোঞী 
এই তিন শ্রেণীর পণ্ড সুলভ দত্ত আছে বলিয়া মৎস্য, মাংস, ডাল, রুটি, ভাত, 
তরকারী, দুগ্ধ, ঘ্বত, মিঠাই, সন্দেশ এবং ফলাদি অন্তান্য সর্ব প্রকার ৪1:০0 719% 
খাদ্য মশ্রতাবে আহার, কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছেন বা এই প্রকার নিশ্রভাবে 
আহার করিতেছেন, তাহারাই রোগ প্রবণ হইয়৷ অকালে কাল কবলে পতিত 
হইতেছেম। ইহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক তাঁপর্ধ্য অতি বিস্তুত, তবে সংক্ষেপে 
ুক্তিদবারা এই বুঝা ধায় যে, এক মনুষ্য বহুকাল অভ্যাস দ্বার সাত্তিকাদি 
কোন একটি মাত্র স্বভাবযুস্ত হইতে' পারে, কিন্ত অভ্যাস দ্বারা নানা প্রকার 
বিরুদ্ধ স্বভাবযুক্ত হইয়৷ নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আহার করিয়া কেহ কখন সুস্থ 
থাকিতে পারে না, মনে করুন কাচা মাংস ভোজী পণ্ড ১৪০১৫, বৎসর পর্যন্ত 
জীধিত থাকে, তাঁহাকে হঠাৎ ফল মুল ব| রুটি তরকারী বা ছুগ্ধ, কল! আহার 
করিতে দিলে অতি অর কালের মধ্যে রুগ্ন হইয়া অকালে মৃত্যু হইবে। ঠিক 
সেই প্রকার যাহারা বেলপাতার রস বা দুগ্ধ বা ফল আহার করে, তাহাদিগকে 
হঠাৎ মাংঘ আহার করিতে দিলে মৃত্যুর কারণ হয়, এই প্রকার যাহার যে 
স্বতাব ঝ৷ প্রক্কতি তাহার বিরুদ্ধ আহার করিলে মৃত্যুর কারণ হয়। তবে ইহার 
মধ্যে একটা হুক্ম বিচার আছে তাহা এই যে, মাংদ ভোনী পু অনুরাগে 
বশবর্তী হইস্জ। অভ্যাস করিলে শশ্ত ভোজী বা বিশুঞ্ক সান্তিক প্রন্কৃতির ফল মূল 
ভোজী হইয়। দীর্ঘ জীবি হইতে পারে, কিন্তু মিশ্র ভোভী হইয়া সর প্রকার 
প্রকৃতির খাদ্য আহার করিয়া, কখন স্ুম্থ শরীরে দীর্ঘ জীবি হইতে পারে ন1। 
এক্ষণে বিচার্ধ্য বিমিশ্র ভাবে, যাহারা সকল প্রকার খাদ্য বহুকাল হইতে 
আহার করিতেছেন, তাহাদের পক্ষে কি নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য? এই 
বিচারে প্রবেশ করিয়া পূর্বে পাচক রসের 0910০9:570দ. প্রকৃতি প্রথম বুঝা 
আবশুক। শিশি বোতলে থে প্রকার জল থাকে, আমাদের উরে সেই প্রক্ণর 
পাক রদহথাকে না পরস্ত যে জাতীয় আহার উদরস্ হয়, তাহাকে পরিপাক করিরা' 
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উপঘোগী পাক রস আঁমাদের পাঁচক যন্ত্র সকল হইতে ঘর্শের য় বিন্দু বিন্দু 
ভাবে নিঃলারিত হয়ণ ডাক্তীর পাউলে! সাহেব অন্রান্তভাবে জগংকে বুঝাইয়াছেন 
যে, মান আহার করিলে আমাদের পাচক রসে অত্যাধিক ভালে বব 
(8,০16 &19.) নিঃসরণ হর, ভাঁত কিন্বা গমের রুই অর্থাৎ শ্বেতসার 
জাতীর খাছ আহার করিলে পাচক রদে ৮675), নাঁথক -বার্যের অ্যাধিক 
পরিমাণে বৃদ্ধি পার, কিন্তু পাঁচকরসের অক্্বীর্দ্যের পরিদাগ হাস হইয়া ঘয়, 
এদিকে ভাত রুটি আদি শ্বেতসারযুক্ত খাগ্ পাকস্থলীস্ক পাঁচক রনে আদৌ 
পরিপাঁক হয় না, পরস্ক মুখের ভিতর ক্ষার পর্শযুক্ত লালাবীর্য্যে এই প্রকার 
খাদোর কতক অংশ 7)70706 এবং 7)৩৫10০8০ আদি রূপে বিপাক পরিণতি 
প্রাপ্ত হইগী পাকস্থলীর মধ্যে যতক্ষণ পাঁচক রপের মন্নীর্ব্য অধিক পরিমাণ 
নির্গত হইয়! তাহার /০1960)০ ক্ষারত্ব ধর্ম সর্বতোভাঁবে নষ্ট করিয়া ন। ফেলে 
ততক্ষণ লালাবীর্য্যের বিপাক পরিণতি পাকস্থলীর ভিতর চলিতে থাকে। 
পরে যখন পাঁকস্থুলীস্ক পাঁচক রস অধিক পরিমাণে নিঃহত হইয়া সমস্ত 
আহারীয় অঙ্নাপ্ড করিয়া ফেলে। তখন আর শ্বেতসার জাতীর খাগ্ পাকস্থলীতে 
পরিপাক হয় লা, অথচ অয্নবীর্ষ্যে পরিপাক উপযোগী খাদ্য পরিপাঁক হইতে যত 
দীর্ঘ সময় লাগে ততক্ষণ পাঁকস্থলীতে শ্বেতার খাদ্য অবস্থান করিয়া পরিশেষে 
সমস্ত আহীরীয় নিম্ম উদরে 31911 101১00৩ ক্ষ অন্ত্রে আইসে তথাক্র 
ক্ষার ধর্ম যুক্ত 29০:০811৩ [1710 ক্লৌসের রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া শ্বেতদা্র 
জাতীয় খাঁদা পরিপাক হয়। এদিকে মাংসের জন্য ধিক পরিমাণ অগ্পরন 
পাকস্থলী হইতে নিঃসরণ হয়, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য উদরস্থ হইলে তদপেক্ষা 
অনেক কম অন্পবস নিংস্থত হয়, কিন্তু ছুগ্ধ উদরস্থ হইলে সর্বাপেক্ষা আত অনু 
অন্নুরন পাকস্থলীতে নিঃসরণ হয় এমন কি ছুগ্ধ উদরস্থ হইলে পাকস্থলী হইতে 
অন্নরস নিঃসরণ হইবার পূর্বেই 2৩০৩৮ নামক পাঁচক বীর্য্যের সহিত ছুগ্ধ মিশ্রিত 
হইয়া 1.80610 £1-/067.600101 দধিবিকার পরিণতি হর, তখন এই দধিবিকার 
পরিণত ছুগ্ধ পাকস্থলীর অল্প অস্ত্ররসে পরিপাক হয়, আর নাংস কিন্বা মৎস্য ভোজন 
করিলে পাকন্থলীস্থ অন্তর বখন অধিক পরিমাণে নিঃন্যত পাকে, তখন দুগ্ধ 
দেবন করিলে ছুগ্ধ আর পরিপাক হয় না অর্থৎ [২০/0767 15171520511)1 এর 
কাধ্য আর হয় ন!, কিন্তু ছুপ্ধের 0৭৯০:০৪৩০, পুষ্টিকারী অংশ অন যোগে 
110571১0650 অবযস্থ হই! এক প্রকার ছৃষ্পাচ্য পদার্ঘে পরিণত হয়, এই শ্রকার 
যাহারা গাশ্চাতা থাদা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়! নান। প্রকারে রন্ধন কর! নানা 
১৫ 


2০০৪৪ 





১১৫. জন্মভূমি |. ওয় সংখা] । 


সপে ্শশিটটটাাাাাটাীটাটি 
প্রকার মাংস, ডাল, তরকারী, ধী, ছু, দধি, ক্ষীর, সন্দেশ, লুচি মিঠাই: এবং 


নান! প্রকার ফল থ্ল নিত্য নৈমিত্তিক-রূপে ব নিমন্ত্রণের সময় আহার করেন, 
তাহাদের উপায় কি? একবার চিন্ত| করিয়! বুঝুন, নিমতলা, কেওড়াতলা 
প্রভৃতি এশান, ঘাটের মৃত্যুর তালিক! দৃষ্টি করিলে বুঝিবেন যে, দীন ভিখারী 
এবং গরীব ছঃখি লোক ব্যতীত দীর্ঘজীবী লোক সহরে আদৌ নাই.।.. এক্ষণে 
ই জাতিগ 5. অকাপ। মৃত্যুর কারণ নিবারণ করিতে-গেলে আধুনিক বিজ্ঞানের 
বাহাধ্যে আধ্যঞ্খবগণের, পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হইবে, তাহা, হইলে আমর! 
বুঝিতে,প]1এব যে, 

১) মৎস্য কিছা মাংসের সহিত, ভাত, কুটি, ডাল অতি উত্তম সংযৌগঞ/... 

২1 ভাত, কটি, ডালের। সহিত, ছুঞ্জ কিনব, ফল..কিম্বা। তরঝারী অক্তি, 
উম সংসোগ..-. 4০ 

৩1 ছুগ্ধের সহিত তরকারী কিন্ব! মৎস্য, মাংস, অতি অগ্নজাতীয় ফল বিরুদ্ধ 
আহার। 

৪। কোন কোন তরকারীর নহিত মাংস, ফল ছুগ্ধ বিরুদ্ধ 'আহার 1... 

ইহার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বলিতে গেলে বন বিস্তীর্ণ হইয়া! পড়ে, এজন 
সংক্ষেপে বৰা, বাইতেছে যে মাংসের সহিত ভাত রুট ইত্যাদি শ্বেতসারবুক্ত পদার্থ 
এক সঙ্কট আহার করিনে পূর্বের বিচারে পাকস্থলীর অগ্লমিঃসরণ যদিও. কম হয়, 
কিন্ত ্লাচকরসে পেপ সিন্‌ অংশ অত্যরিক পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এজন্য মাংসাদি: 
৮1০৫ ছানা! জাতী অংশ যে খাদ্যে আছে, তাহা। শীঘ্র পরিপাঁক করিয় দেয়, 
সৃতরাঁং মাংসের সহিত ভাত, রুটি প্রশস্ত কেন না 761১8 বীর্য্যে 0679 
জাতীয় খাদ্য পারপাক ভয়। আর ভাত রুটি ইত্যাদি যে খাদ্যে শ্বেতসার জাতীয় 
অংশ অধিক আছে, তাহার সহিত ছুগ্ধ আহার করিলে তাহার প্রভাবে পাকস্থলী- 
হইতে আঁন্তে জান্তে অন্ন পরিমাণে অগ্রদ এবং ধিক পরিমাণে পেপ-সিন, 
নামক বীঁধ্য নিপতিত হয়, তাহার ফলে ছুগ্ধ পরিপাঁকের [90610 [797707)%- 
1০৪. অর্থাৎ দধি বিকার পরিণতির কোনও প্রকার বাধা হয় না বরং সহায়ত! 
করে,কারণ শ্বে তসারযুক্ত থাদ্য মুখের লালা! বীর্যে তাহার কতক অংশ 16261) 
কতকাঃশ [১7৮20 বা 7)৩০৮০৪০ ইত্যাদি পদার্থে পরিণত হুইয়। উদরগ্থ হয়, 
তাহার প্রঙ্ভাবে পাকস্থলীতে অন্নর্দোষ থাকিলেও ছুষ্চের পুষ্টিকারী অংশ 
11195016461 অধঠন্থ ভইয়! শক্ত শক্ত ছানার ষ্ঠায় হইতে পারে না. অথচ 
তাহার. গুণে পাচক রূনে আধক পরিমাণে ?9০। নিঃস্থত হইয়া! ছুপ্ধের ছানার 
অংশ শীঘ্র পরিপাক হয়, ৃত্রাং ভাত, রুচি ডাল অতি উত্তম আহার । এই 
গ্রকার বিচার: করিতে গেলে অনেক বিষয় মীমাংন! করা যায়, বাহুল্যভাবে 
তাহার অবতারণ! কর! হইল না। ? 


৭ 


স্বীয় ম্বৃতলাল বন্ু। 

অযুতলাল বস্থ ।__কলিকাঁত। হাটগোঁল। ৩৫ নং মাণিক বন্গুর ঘাট ই্টাটস্থ 
তাহারে পৈসৃক বানভবনে ১৮৩৯ খষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন, পিতীর পীম * গরুচরণ 
বস্থ। যৌবনে অধুহলাঁল স্বর্গীয় মহাত্মা ব্রহ্মীনন্দ কেশবচন্ত্র সেন মহাশয়ের 
নিকটে ব্রাঙ্গবর্মে দাক্ষিত হইয়াছিলেন, ব্রহ্গানন্দের ধর্মময় কর্মবহুল জীবনের 
ছান্সায়  অমৃতলালের অভ্াদয়। অমৃতপাঁলের সাধুজীবন বন্ততই ব্রাহ্মসমাজের 
নরনারীগণের আদদর্শগ্কানী়, ধর্মবিশবাসে, উৎসাহের অথি স্দুলি্গ-- রোগে, শোকে 
দাবিদ্রতার নিস্পেষণে সে উৎসাহ কখনও নির্ববাপিত হয় নাই, বার্দকো তাহা! 
তিরোহিত হয় নাই, পরমাস্মী়গণের বিষ্বোগেও তাহা দমিত হয় নাই, তিনি 
কশ্মময় জীবনে অর্ধদাই কর্ম লইয়া ব্স্ত থাকিতেন। মৃত্যুকালে তাহার 
কর্মের বিরাম ছিল না; অবশদেহে জ্গাগিয়া জাগি নামসাধন করিতে করিতে 
গড ১৪ই £বশাখ (বাঁকীপুরে ) অনন্তে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। .. 

অনৃতলাঁলের কীন্তি ও স্থৃতি কলিকাত। ভারতবর্ষীর, ত্রদ্মমনিরের ইষ্টকে 
ইঞ্টকে, চুণের পরলে পরলে লিখিত, এবং ভারতবর্ষের বিপ্যাত পিখাত সমস্ত 
স্থানের ব্রাঙ্মদমীজের নরশাঁরীর চিত্তে ও চরিত্রে অন্ুকীভিত। নগদ্লাল 
কপটতাকে অন্তরের সহিত ঘ্বণা কবিতেন, কাপুরুষতা তাহার অন্তরে স্থান পান 
মা,এমন স্বাধীন পুরুষ ছিলেন যে, স্বীয় প্রতাপচন্ত্র মজুমদার ও শ্রীযুক্ত ত্রৈলাক্য 
নাথ সান্যাল মহাশয়ের সহিত একমত হুইয়। অনৃতলাল ভারতনর্বীয় ব্রন্মন্দিরের 
বেদী খালি রাখিবার বিরদ্ধে মত প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। 


অমৃতলাল আজীবন রোগঘতবণাক্জ কট পাইছেন, কিন্তু যখনই উহার 
সহিত বাকালাঁপ কবিয়াছি, কখন? বুঝিতে পারি নাই যে, হার জীবনে কোন 
ক্লেখ বা ছঃথ আছে। 

তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাত। ডাক্তার এগোপালচন্দ্র বন্থ এল, এম, এস, জামাতা 
৬ন্রীশচন্ত্র ঘেঘ বি, এল, ব্যারিষ্টার ৬নগেন্্রনাথ মির এম, এ. অকালে 
কালগ্রামে নিপতিত হইলে, সে সব নিদারুণ শোকে তিনি অপৈর্ধ্য হইয়া ত্রাহ্গ- 
ধর্ম প্রচার ব্রতব্রষ্ট হন নাই। ং 

শেষজীবনে অমৃতলাল অন্তরঙ্গ ্রাঙ্গ বন্ধুগণের নির্ধ্ম ব্যবহারে কিছু ছংখ 
পাইন্নাছিলেন বটে, তথাপি প্রচার ব্রত জীবনে পরিত্যাগ করেন নাই। স্বর্গীয় 
উপাধ্যায় মহাশয়ের শব সঞ্গিধানে উপবিষ্ট হইয়! অমৃতলাল প্রার্থন। করিরধঁ- 
ছিলেন,-*"তীহার ললাটে চন্দনে লিখিত আছে, “যোগ” ১ আমার ইচ্ছা 
হয়, তাহার ধারে লিখিয়া দেই “যোগ ও ভক্তি” ম[ তুমি যোঁগ ও ভক্কির 
অবতারকে তোমার ক্রোড়ে স্থান দাও ।” 

৮. অমৃতলাল ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামরুঞ্চ পরমহ"সদেবের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
সুপরিচিত ছিলেন; ব্রঙ্গানন্দ কেশবচন্দ্ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, স্বীয় 
জাবনে ধর্দবিখাসে তাহার সফলতা লাভ করিয়। ৭৪ বৎসরবয়সে একদাত্র পুত্র 
ভান্তার শ্রীুক্ত বিনয়কূষণ বনু ও দুইটা বিধবা কন্যা, পৌন্র-€পীত্রী, দৌহিত্র- 
দৌহিত্রী এবং সহধর্দিদী রাখিয। মহানিদতির আহ্বানে আত্মসমর্পন করিয়াছেন। 


শ্ঘবশ্শীম। 
লেখক,-_ শ্রীযুক্ত বতীন্দ্রনাথ দত্ত বিরচিত। 


6১) (৫) 
স্মশন পবিত্র স্থান, কোথা যায় কত ধনী, 
সবাই তথা-__সমাঁন, সুন্দর রূপের খনি, 
শ্বশানেতে ভেদা-ভেদ কিছু নাহি রয়। | অনলে-_পুড়িয়া সব হয় ছারখার 
ঘুচে ঘাঁয় ভিন্ন ভাব, কোথা রূপ কোথা ধন, 
দ্বো-দ্বেষ তিরোভাব, সব গ্রাসে হুতীশন, 
প্বদেশী বিদেশী সবে একে লীন হয় ॥ | কোনকালে থাকে কৌঁথ! গরব তাহার ॥ 
6২) ৬) 
সধন নিধন জন, তুমি আমি কেবা কার, 
মুরখ পর্ডিতগণ, শুধু রব মাত্র সার, 
ভেদা-ভেদ কিছুমাত্র থাকে না এখানে । | আসা! যাওয়া বিড়ম্বনা কেবলি এ ভকে। 
সুব্ূপ কুবূপ ক্ষুদ্র, ছু' দিনের বু আসি, 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় শৃদ্রঃ ংসার সাগরে ভাঁসি, 
বে হয় সম ভীব আসিলে শ্মশানে ॥ | মিছ্ামিছি অহন্কার কেন কর তবে। 
6৩) (৭) 
এ বাঁজারে এক দর, এ দেহেব অহন্কার, 
নাহিক আপন পর, কেন কব '্সনিবাঁর, 
এমন সের স্থান না হেরি কোথায়। | মাটির পৃতুলে দর্প শোভা নাহি পায়? 
দেক্পীর কালিদাস, জীবের চরম স্থান, 
মকবি বেদব্যাস, মনেতে পাইলে স্থান, 
সকলেই একদনে বিকাইয়া বাঁয়॥ অহস্কার অভিমান দুরেতে পালায় ॥ 
6৪) (৮১ 
কেন বল আগনার, দেখিনি বর্গের সুখ, 
কিছু ত নছে তোমাব, কিবা সে সের স্ব, 
কেন তবে কর সবে বৃথা অভিমান । নশ্বর মানব আমি সে সুখ কি কব? 
সকলি বিলীন হবে, অন্তিম শশান ক্ষেত্র, 
কোন চিহ্ন নাহি রবে, হেিয়ে জুড়ার নেত্র, 


মাটিতে মাটির (দহ হবে অবসান 7 যে ভাবিবে, সেই পাবে সুথ অভিনব $ 


২১শ বধ! 


6৯) 
শান্তিদাতা এ শশান, 
অনস্ত__পবিভ্র- স্থান, 
হেন স্কান অবনীতে কোন স্থান নাই। 
জীবের যন্ত্রণানল, 
সব হয় সুশশীতল, 
ম্মশান অনলে যবে দেহ হয় ছাই। 
(১০) 
ভাল মন্দ সদস্ 
_ -কিবা নীচ কি মহৎ, 
ংসাঁর তেয়াগি যায়--এই পথ দিয়ে। 
এখানে শুইলে পরে, 
শোক তাপ সব হরে, 
পাষাণ হ্ৃদয্প যায় অনলে গলিয়ে | 
(১১) 
যে অনল জলে হেথা, 
তাহে পোড়ে সরলতা, 
সকলি গ্রাদ করে কিছুই ত রাখেনা ॥ 
সর্ধ্ব হুক সদাশয়, 
চিরদিন জেগে রয়, 


শ্মশান । 


১১৭ 





(১) 
ম্বেহ প্রেম দয়ামায়া, 
সুন্দরী কামিনী কাযা, 
শ্বশানের হুতাশনে সব দগ্ধ হয়। 
মানবের সুথ আশা, 
প্রফুল্ীতা ভাল বাসা, 
কিছুই থকে না শেব থাকবার নয় ॥ 
(১৩১ 
তাই বলি এই স্থান, 
বথা সব সমাধান, 
দেহ-দাহে এই স্থানে শান্তি পার প্রাণ) 
সাঙ্গ হয় কর্দ্ভোগ, 
কি যে সেই শাস্তির যৌগ, 
বুঝিতে পারেন ধিনি চলি যান॥ 
(১৪) 
.:শিবদাতা শান্তিদাতী, 
ঘিনি জগতের পাঁতা, 
শানে দহেন। তিনি সুখ-ছুঃখ-রাশি। 
'দহনে জুড়ায় তাপ, 
ঘুচে যায় পুণ্য পাপ, 
তা রে শ্মশান তোরে বড় ভালবাসি ॥ 


বে অনল জলে হেথা--কিছুই থাকেনা ॥ 





25৯০ 


হ্কু্মভ্লা ? 
লেখক,--শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। 


কলিকাতা । 

পরদিন প্রত্যষে রঘুপতি নেপালকে সন্গে লইয়া কলিকাতায় রওন! 
হইলেন। পথিমধ্যে যাইতে যাইতে নেপালকে বলিএেন, নেপাল! আর 
চাকুরী করিব না। যাহা কিছু আছে বেচিয়া কিণিয়! একাশীবাম করিব। 
প্রথমে একবার সব তীর্ঘগুলি ঘুরিতে হইবে । তার পরে, কাশীবাদ ! নেপাল 
শুনিয়৷ কীদিতে লাগিল । বলিতে লাগিল, আমি কার কাছে থাঁকিৰ % 
আপনিই আমার বাঁপ, আপনিই আমার মা) আপাঁনই আমার সব। আমও 
আপনার সঙ্গে যাইব। আপনি যেখানে বাইবেন, আগিও সেইথানে যাইৰ 
আর আপনার চরণ দেবা কাঁরব। নেপাণের কাদিবার কারণ আাচ্ছে। পিভৃ- 
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মাতৃহীন বাণক রঘুপতির নিকট আগমন করিয়া কীদিতে কাদিতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করিয়াছিল। রঘুপতিগ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাঁমবতন বাবুকে পত্র লিখিয়া 
তৃত্যপ্রেনীভুক্ত করিয়।৷ লইযাছেন। নিজে খরচ দিয়! প্রথম নৎপরে তাহার 
পাঁচবিঘা জমি আবাদ করিয়া দিয়াছেন। এইবৎসরে ভাঙ্গার দরখবিঘ। জমি 
আবাদ হ্ইগ্াছে। রথুপতি নিজে ৩০/ ত্রিশ বিঘ! আবাদ ই 
ধান্য হইর়া,ছ। তিনি নেপালের এক জ্ঞাতি খু়ীকে আনা 
চেষ্টা দেখিতেছেন। তাই নেপাঁজ কীদিতে লাগিল। মনে ঘনে » 
ভগ্বান! সব পণ্ড করিলে! নেপালকে কীদিতে দেখিরা, রঘুগতি বলেন, 
না নেপাল! একবৎসর কালাশৌচ ; একবৎসর আর কাথায়ও যাইব ন!। 
এই সময়ের মধ্যে তোর বিবাহ দিয়া তোকে সংসারী করিয়া নেপালের বিবাহের 
জন্ত যাইব। নেপালের জ্ঞাতি খুড়া প্রাণপণে ঢেষ্টা করিতেছে) কারণ 4নপাল 
তাহাকে আবাদের পর ধান্য ঝাড়িপ্লাই ১০১৫ আড়ি ধান্ত অকাতরে দেঁ়। 
নয়দিনের রাত্রি সাটার সময়ে ববঘুপতি কশিকাতীঁয় উপস্থিত হইলেন। 
রথুপতির এরূপ বেশ দেখিয়।, রামরতন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, একি? এরকম 
বেশ কেন? 
রদুপতি তাহাকে কালীনৈরব লিখিত পত্রের বৃত্তান্ত বলিয়া কাদিতে 
লাগিলেন? খ্বামরতনবাবু তাহাকে দাস্বনা প্রদান করিরা জিজ্ঞাস। করিলেন, 
আজি কয়দিন ? 
রঘু। আজি নয়দি্; ঝাত্রি প্রভাত হইলে কালি দশদিন হইবে। 
দশপিও দিতে হইবে। পরশ্ব শ্রাদ্ধ কিয়! শুদ্ধ হইতে হইবে । 
রামরতন। তাহ! হইলে, শ্াঙ্গীদি এইখানেই করিতে হইবে। দেশে কি. 
করিয়া হইবে? 
রঘু। তাহা আর কেমন করিয়া হইবে? দেশে আর কি করিতে যাইব? 
কার কাছেই বাঁ যাইব? 
রামরতন। তাত বটে? তবে এইখানেই যথাসাধ্য শ্রাদ্ধ করিয়া গুটি 
কতক ব্রা্দীণ খাওয়াইয়া শুদ্ধ হও । 
রঘু । যে আজ্ঞা । 
ভূত সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিল; দ্রুত বাটার মধো গিয়া সৌদমিনীকে 
সংবাদ প্রদান করিল। সৌদীমিণী শ্রবণমাত্র যন্যা বলিস ক? যয বলিস কি? 
বলিয়া, দ্রুত দালানের পার্খাস্থত ঘরে আঁফিগা ভূতকে বলিলেন, রঘুপতিকে 
ডাকিয়া আনো। ভূত শ্রবণমাত্র তাহার আদেশ পালন করিল। রদুপতি তথায় 
উপস্থিত হইয়া. মাজের নিকট পুত্রে যেরূপ মন্মরবেদনায় রোদন করে, রঘুপতিও 
সেইরূপ দৌদামিনীর নিকট কীদিতে লাগিলেন। সৌদামিনীও কার্দিতে 
কাদিতে তাহাকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন, বাবা! 
কাদিও না। আমি তোমার পরশান্ুন্দরী বউ করিয়া দিব। তাহাকে ছুই 
হাঁদার টাকার গহনা দিব মা কাহার চিরদিন থাকেনা; তিনি গিয়াছেন, 
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ভালই হইগরাছে, অন্ধ মানুষ, ভীহার বাচা মরা! ছুইই সমান। রদুপতি শুনিয়া 
বলিলেন, মা ! আমি এমনই মহাপাতকী-_ে মৃত্যুকালে তীহার মুখে এক গঞ্ুষ 
গঙ্গাজল দিতে পারিলাম না! বলিয়া কপাণে করাঘাত করিতে লাগিলেন। 
এই রোদনশব্ব গুনিয়া রামরতন বাবুর মাত। তথায় আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। 
ন্ধ। হইলেন) এবং নিজ অঞ্চল দ্বাক্সা রঘূপতির নরন মাঞ্জন করিয়া দিলেন। 
বলিতে লাগিলেন, ভাই! ঝীদিও না, কীাদিও না, তোমার যে বউ গিয়াছে, 
তাহার চেয়ে শতগুণে সুন্দরী বউ আনিয়া দিব। রঘুপতি বলিলেন, ঠাকুর মা! 
দে রকমটা আর পাওরা যাইবে না। তেমন গুণবতী ভার্ধা অতি অল্প লোকের 
ভাগ্যে ঘটে। রঘুপতি খুব ক্রন্দন করিতেছেন, শুনিয়া রামরতন বাবু তাঁহাকে 
নিজের নিকটে আহ্কান করিলেম। রঘুপতিও তাহার নিকটে গমন করিয়া 
বিষণ্ন বুনে উপবিষ্ট হইলেন। তার পর উওয়ের মধ্যে কথাবার্ভ। চলিতে লাগিল । 
রাজ্রি দশটার পর রামরতন বাবু অস্তঃপুরে আহার করিয়া শয়ন করিতে গেলেন। 
যাইবার সময়ে রঘুপতিকে সঙ্গে করিয়া লইয়৷ গেলেন। সৌদামিনী রঘুপতিকে 
বড় একবাঁটী ঘন ছুগ্ধ ও সন্দেশ গঙ্গাজল থাইতে দিলেন। রঘুপতিও জলযোগ 
করিয়! বাহিরে, রৈঠকথানায় আসিঙ্। কম্বলাপনে শয়ন করিলেন। 
পরদিন গঙ্াতীরে দশপিও প্রদান করিরা তৎপরদিন মাতা ও জায়া 
কমলার শ্রাদ্ধ করিলেন) আা্ধে প্রীয় দেড় শত ব্রাহ্মণ ভোজন করিল । সমস্ত 
ব্যয়ভারই রামরতন বাবু লইয়াছিলেন। শ্রাদ্ধের পর ছুই চারি দিবস 
কলিকাতাক়্ থাকিয়া, রঘুগতি নেপালকে সগ্গে লইয়া! আবাদস্থিত কানারি বাঁটাতে 
আগমন করি পৃর্বের মস্ক রণ্গকর্্ম করিতে লাগিলেন। 


১৬০ 
পাপা ও ৬ ০ শপ 


ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ । 
কালীভৈবের খেলা । 


রঘুপতি আবাদে গমন করিয়া কর্ম্ম গ্রহণ করিবার চারি পাঁচ মাপ পরেই 
প্রতারক কালীভৈরব সাহার মাতা ও স্ত্রী কমলাকে সংবাদ দিয়াভিল বে, রঘু 
পঠিকে বাঘে লইয়া গিয়াছে । এই সংবাদ শুনয়া রধুপর্চির মাতা উচ্চৈঃন্বরে 
রোদন করিয়া! উঠিলেন। কমলা মুর্ডিতা হ্ইয়! ভূলে পতিতা ছইন । সরলা 
সহনা এইরূপ কদ্দনশব্দ শুনিবাশীত্র ক্রওপদে নিজ াটা গনন কাযা 
কমলার মুখে ও চক্ষে শীতল জলপিঞ্টনে তাহার চৈতগ্ঠ সম্পাদনে রত হইল ॥ 
সরলার মাও ক্রুহ আগনন কবিক! রুপির মাঁতাকে ধরা বসিয়া 
রহিলেন। ক।লীটৈরব প্রানে চাড়া! হীয়, হাস । কি সর্দ্নাশ ভূল, কি 
সর্ধনাশ হল, ইতাদি খলিতে লাগিলেন । 

ক্রমে ভ্রমে এক এক করির। স্্ী পুরুষ অনেক আবি জুল; জ্জীলোকের 
ভাগই অধিক। আগন্তকদিগের মধ্যে একজন কালীভৈরবকে জিজ্ঞাদ। করিল, 
হ্থাগা-ক্ষি করিয়া কি হইল? 








১২০ জন্মভূমি | ৩য় সংখ্যা 
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কালী। আর কি হল, রঘুপতির প্রথম পত্র গাইগ্লাই বলিছিলাম, স্থানটা 
ভাল নয়। পদে পদে বিপদ হইতে পারে। যাহা! ভা।বয়াছিলাম, তাহাই 
হইল। চাঁকরী করিতে গিয়। অসুল্য জীবনটাই গেল । 
আগন্তক স্ত্রীলোক। হ্ব্যাগা ! কিসে মারা! গেল? জর বকাঁরে নাকি ? 
কালী। না, না, তাহ। নহে; তাহা হইলে ত আনরা বাইতে পাবি হাম? 
ছুই চারি দিন সেল! হইত, মৃত্যুকালে দেখা হইত। এ কিছুই হইল না। 
হাঁর, হাঁ, হার, কি হল? বলিয়া কপালে করাঁঘাত করিতে লাগিল । 
আগন্তক স্ত্রীলোক । তবে কি? 
কালা । বাঁঘে লইয়া*গিয়াছে। 
আগন্তক ভ্্রীলোক | জ্যা! ব্লকি? কেমন করিয়া লইয়। গেল? 
কালী। একদিন ধান কাটা হইতেছিল, কি রকম কাটিতেছে” বুধুপতি 
তাহ! তদারক করিতে গিক্াছিন। সকলে অন্তমনস্ক হইয়া কাজ কাঁতেহিল, 
এমন সময়ে সকলে দেখিল, রঘুপতির মাথার উপর একখানা নামাবলী উড়িয়া 
পড়িল) বাসর যখন দুর হইতে তাহার শিকারের উপর পড়ে, দুর হইতে শরন্ীপই 
দেখায়; সে নামাবলী নয় প্রকাণ্ড ব্যাপ্ত; রঘুপতিকে লইয়৷ গেগ। ওঃ! 
হায়, হার! 
আগন্তক স্ত্রীলোক হ্াগা! অত লোক ছিল, কেউ তাঁহাকে বাচাইতে 
গারিল না? 
কানী। ওরে বাপরে ! কার ছুট! মাথ। আছে ষে দেই ষমের কাছে দায়। 
আগন্তক স্ত্রীলোক । আহা! এমন. সর্বনীশও হয় গো? এরকম বিপদ 
যেন শত্ররও না হয়। 
ক্রমে ক্রমে আগন্তক নর নারীগণ স্ব স্ব আবাসে গমন করিল। এখানে 
শাশুড়ী ও বধু আঁবাসে বপিয়। ক্র্দন করিতেই থাকুন। যাইবার কাঁলে, কেহ 
কেহ বলিতে লাগিল, বউ ছুঁড়ী ওর বাপের বাড়ী চলিয়।৷ যাইবে। কি করিতে 
এখানে থাকিবে? মাগীরই মহীকষ্ট, চক্ষে দেখিতে পার না। ভগবানের 
বিচার দেখ? আর একজন বলিল, ভগবানের বিচার ঠিকই আছে। যার 
বেমন সাধন পূর্বঞ্জন্মে যেমন কর্ম করিয়াছে এ গুন্মে তাহাএই ফলভোগ 
করিতেছে । আহা! ছেলে নয়ত যেন কান্তিক। সকলে চলিয়া! গেলে, 
কালাভৈরৰ ও আপনার বাড়ীতে চলিপনা গেল। কেবল সরল! ও তাহার মাতা! 
তথায় রহিল । 
কতক্ষণ পরে রোরুদ্যমানা! কমলা সরলাকে জিজ্ঞাসিল, সই ? আমার কি 
হুল? স্রণা ভীহার কথার কোন উত্তর দিতে পারিল ন!, কেব্ণ নীরবে নেত্র 
জল বিসর্জন করিতে লাগিল। সমুদ্রের পার আছেঃ কিন্ত কমণাও তাহার শ্বশ্ু 
ঠাকুরানীর ছুঃখের পার নাই। কমলা ও তাহার শাশুড়ী উভয়ে স্নান করিয়া 
আসিয়া! বিছানায় পড়ির! সমস্ত রাত্রি রোদন করিতে লাগিপেন। (ক্রমশ: ) 
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২১শ বর্ধ। ১৩২০ সাল, , শ্রাবণ । ] ৪র্ঘ সংখ্যা । 

রঃ ০ ০ সি 
পাপিয়া । 

লেখক,_শ্রীযুক্ত অশ্বিকাঁচরণ গত । ৃ 

গাপিয়। তুমি পাখী--পাথি! তোমার কঠ অতি মধুর এজন তোমাকে আঁ 

বড়ই_.ভালবাসি। কোক্লি_-বসস্ত সখা । যখন প্রকৃতি নব পরিচ্ছদে অঙ্গ 

আবৃত করিয়া, নব কিশলয়, পল্লব, কুন্ম, মুকুল কলিকায় কবরী সুণজ্জিত করিয়া 

হাসিতে-হাসিতে মলয় বাতাসে নবোচ়াঁর স্ঠায় বিলাসবতী, যখন সংসারের 

সকলই সুন্দর, সকলই- স্থথের শ্বীসপ্রশ্থাসে_ শান্তিস্থথ ভোগ করে, সকলই 

আহ্লাদে..টল-ঢল,_ টল-উল,_-মরোবরে সরোজ, তাহাতে ভ্রমর গুঞ্জন, 

অন্তরীক্ষ নির্মল, ঝর ঝরে, তক্‌ তকে, সেই সময় কোকিল সহকার শাখায় বসিরা 

পর্চমে স্থুর চড়াই! “কু” বই “নু” শব্দ উচ্চারণ নাঁ করিলেও প্রাণ তর করিক্গা 

দেয়, মনকে আহ্লাদের তরঙ্গে তুলিয়া হেলাইতে দোলাইতে যেন কোন অন্ত 


সুখের ধামে ধাবিত করে। অতএব বলিতে হইবে কোকিল বড়র আশ্রয়ে নড় হই- 
১৬ . 


১৮71 জন্মভূমি | ঘর্থ সংখ্যাঁ। 


এ ্্ম্ম্িী্টিটোঁি 
য়াছে। আশ্রয় গুণে না হয় কি? এই সংসারে সহায়বলে সকলই হয়,শিবাঙ্গে থাকিয়া 
দর্পণ শিবী শিরে পুচ্ছাথাতে সমর্থ, সহীয় গুণে আপিশের বড় বাবুর শ্তালক অন্ঠান্ত 
বাবুদের অপেক্ষ! বিদ্যাবুদ্ধিতে হীন হইলেও কর্তৃত্বশীলী, সহায়গুণে খরব দেবলোকের 
যর্োন্চস্থানের অধিকারী,মহুতের সহায়তাঁতেই কেকিলের শ্রেষ্ঠত্ব । নতুবা তুমি 
কোকিল অপেক্ষ। কিসে হীন, তাহাঁ বুঝিতে পারি নাঁ। কোঁকিল পরপুষ্ট পর- 
পাঁরপালিত, তুমিও ভীহাই।  কেকিলের জন্মও মাতৃগর্ভে, কিন্তু শৈশবশয্য| 
খ্বারসের- কুগায় | বাসস চঞ্চুসংগৃহীত খাদ্যে প্রতিপালন, পরিপোষণ, বয়স 
পাঁইলে বেইমানী, কাকের কোন ব্যবহার রাখে না, কোন ধর্ম পালেনা, 
কবিকপ্পনা এই,--কাকের প্রতি ক্রোধ প্রযুক্ত সর্বদীহ তাহার রক্তচক্ষু। তোমারও 
তাহাই- তুমিও মাতৃগর্ভবাস ত্যাগ করিয়৷ ছাতীরিয়্ার কুলায়াশ্রিত, ছাতারিয়া 
দ্বারা পালিত, কিন্তু বয়স পাইয়া বেইমান নও,ছাতারিয়ার প্রতি তোমার রক্তচক্ষুও 
দেখি না। অতএব তুমি'কৌকিল অপেক্ষা মহং। কোকিল বসন্তের সাথী 
বসন্তের সঙ্গে সঙ্গে তাহার বাহার--বসস্তের মসঙেই উহার পরিহীর। তোমাকে 
আম বারমাস পাই, তুমি ছুমাসেন্ন নও, বারমাসের-বখন ধররিত্রীবক্ষে খতুনীথ 
বনস্ষের বিহার তখনও তোমাকে লো পাই,তখন ও তোমার স্বর শুনিতে পাই। 
আ্সাবাঁপ যখন বন্থুমতী প্রচণ্ড দার্তগু-তাঁপে তণ্তা; সায়াহ্ছে ঝড়বৃষ্টি অশনিপাঁতে-: 
উৎপীড়িতা, তখন তোমার মধুর রবে সকলে মোহিত হয়। পুনরপি শীতাগিমে_. ঠা 
যখন প্রকৃতির অঙ্গ অনাবৃত, শীতল-বাতাসে তরুলতিকা শুষ্ক, শীর্ণ, উলঙ্গ, 
তোমাকে আশ্রয্ দিতৈ আসক্ত) তখনও তুমি আমার চিতত-রঞ্জনে নিবৃত্ত নহ _. 
গননন্প শু রবে দিগ্মশুল অনৃতধারাদ আপ্র,ত কর।_ তোমার মহত কত? সুখে 

খে উৎসবে, আপদে বিপদে সম্পদে সকল অবস্থাতেই তোমাকে পাই, তোমার 
মধুর স্বরে মত্ত হইয়। সকলই ভুলি! যাই। ভুমি আমার স্থখের সাথী, ব্যথার 
বাখা, তোমার অহত্ব আমি শতমুখে গাইৰ। কিন্তু ভাই পাখী! তোমাকে 
একী কথ! জিক্ঞানা করি, সত্য বলিবে কি? কেনই না বলিবে তোমার মনন 
যেমন সবল,)খ বেক? মধুর, স্বভাব-ধেরূপ ধীর--নাঁই, বাঁ বলিবে কেন--বল দেখি 
ষ্খন প্ররুতির হালিভরা ঘুখখানি ঢল ঢলে, বাসন্তী পূর্ণিমার পূর্ণ স্থধারুর 
রূজন রবে জগৎ রৌন্যমর করে,__দক্ষিণালিলে বৃক্ষ পল্লী গুলি উৎসবের নাচ 
নাচিতে থাকে, গ্রাম পল্লী নগরাদি অপূর্ব সৌন্দর্য্য চলিয়া পড়ে, সাগর সরোবর 

আনন্দে উচ্চুলিত হয়, যখন সস্তাপিতের তাঁপ দুর হয়--এমন সুখের সময়ে, 
উৎসবের লাগাবেন তুি পাথী। শাখা বসির/ উু-উহ-উছ রকে উত্তরোত্তর 


২১শ বর্ধ। পাপিয়া । ১২৩ 





অধিকতর আর্ততার স্চন! করিয়া “চোখ. গেল_চোখ গেল_ চোখ গেল?” 
বলিয়।বারত্বার চীৎকার কর! তুমি জাতিতে পক্ষী__জীব মধ্যে নিরীহ নির্জীব, 
কাহার ভাণয় মন্দে নাই, কেহ তোমাকে যাতন! দিবে, কেহ তোমার চক্ষে খেল 
বসাইবে, ইহাতে। বিশ্বানইঈ হয না,__-তবে তুমি অতীব আর্তের স্তাক্ কেন এরূপ 
আর্ত! প্রকাশ কর? দেখিতে পাই, তুমি অতি নির্জনে, অতি সঙ্গোপনে বৃক্ষের; 
আবরণে আবৃত থাক) সদাই আত্ম গোপন যেন ভালবাস, ভোমাকে লোক চক্ষু 
গোচর হইতে অতি অল্পই দেখি,_-তবে তোমাক কে যন্ত্র দিবে, কে তোমার স্থখে- 
বাদ-নাধিবে, কেনই ব| সাধিবে, কিছুতো। বুঝিতে পারি না । তুমি স্থুখের পাখী, 
স্থখে থাকিবার-জন্ত লে|কালয়ের -সন্বব্ধসংস্রৰ পরিত্যাগ করিয়া! কেবলই. নির্জন- 
বাসের, “অকিরাবী ভরে, কেন তোমার এ ছুর্গাতি, 'এত দুঃখ বুঝিতে, পারি না। 
পূর্বেই বলিয়াছি, পাঁপী তুমি মছখ-_মহতের. মহত্ব কেবল_মাত্র-পরছুঃখরাত: 
রতায়--তাই- আমার-মনে হয়, তুমি আত্মহঃখে, আর্ততা,প্রকাশ কর ন1, তোমান.. 
মধুর কণ্ঠে যে কাতরত। সে.বেবণ প্রছঃ হেতু! এখন দেখিকি এমন পরছুঃখ 
আছে, যাহাতে তোমার কোমল মন এত কাদিতেছে যে একবার একক্ষণের জন্য: 
তাহার-বিরাম নাই, সরুন.কু9)- ভুলিয়া, াকপকাজ ছাডিয়া। আ.-্রান্ত কে: 
কেবল সেই কষ্টের কাহিনী জগতের কাণে তুলিতেছ, প্রাণ মন কীদাহতেছে,। কন্তু- 
আমার প্রি পক্ষি./.. একটা বড়, আশ্চর্য দেখিতেছি, তুমি_আগনার কাতর কে, 
কষ্টের কাহিনী গাইতেছ, কিন্ত জগ, শুন যেন সেই কান্নায় কাতর নহে, বরং স্থথের 
তরঙ্গে-সন্তরণ দিতে দিতে যেন_কোন অনন্ত স্থখের দিকে অগ্রসর হইতেছে, 
তোমার ক[তরত| কই কেহই ত বুঝিতেছে নাঁ। তোমার কিন্তু তাহার দিকে লক্ষ্য 
নাই_-যদি থাকিবে তবে আর মহতের মহত্ব কি% মহৎ আপনি কীদেন, পরকে 
কীদিতে দেন না, তাহার হইঞ! তিনিই কীদেন, তোমারও সেই দখা,_তোমার' 
জন্য কেহ ভারে.ন/১তোমার ছঃখে কেহ _কাঁণ দেয় না,__দেয় কেবল তাহাতে, 
যাহার. আত্ম স্বার্থ আছে, তোমার, স্বরটা সুমধুর বলিয়৷ তাই তোমার কান্নার 
তাহার! কাণ দে, তুমি হাসিতেছ--কি কীদিতেছ তাহার তব রাখে না, জগৎ 
ঘোর স্বার্থপর, তোমাকে কীদাইয়াও আপনার শ্রুতিস্থখ ভোগের আকাজ্ষ। করে। 
বরংতোমার কান্নার প্রতিকারে যদি সখভোগের ব্যাঘাত ঘটে, তাহ! হইলে তাহাতে 
নিরস্ত বই গ্রস্তত নহে । তোমার কথায় কথার আসল কথ! ছাড়িয়া আসিটাছি_ 
এখন নেত্র যাতনার কারণ, বল কি যাতনায় তোমার এ কাতরত। পাখি ! তুমি 
খুলিয়! বল,__ভুমি পক্ষীাতী় _শুনিয়াছি পূর্বে তোমর! জাতিম্্র ছিলে, কৃথায় 
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স্কল বিষয় আাদিগকে জানাইতে পারিতে। আগিকালি তোমব' পে শাক্ত 
হাঁরাইয়াছ, কিন্ত আপন মনে বোধ হয় সকলই বুঝিচত পার, ভাবভা্গিতে সব 
প্রকাশ করিতেও অপমর্থ নহ। তোমার ভাবে আমি বুঝিত5 পার --তুমি সংসা'রর 
সকল তবদর্শী-জগৎ সংসারের চরিব্রজ্ভীন তোমার চদংকাঁর-ইহ সংসারে 
ধর্ম অপেক্ষা অধর্থের প্রাহুর্ভাৰ বেশী,--পাপীর প্রাধান্ত নিষ্পানের অধোগতিই 
সর্ধত্র, অধর্দ্দের আদর, ধর্দের অনাদর যত্রত্র--নিরীহের নির্ধ্যাতন, পাড়কের 
প্রসাদন নিত্তা নৈমিত্তিক। উপকারীর পুরষ্কার অপকার সাধনে, সরলতা পুরস্কার 
কপটতার অনুষ্ঠানে, সাধুর পুরফার অসাধু আচরণে, গতাহের পুরস্কার মগীনি- 
পাঁড়নে বাবে স্বারে ভিক্ষা করিয়!ও দিনান্তে সাধুর অন্ন মিলে না। অসাধু প্রত” 
রণ! জালে অর্থ রাখতে স্থান পান্স না। গেপ এ সংসারে স্বাস্থ্যপাণদ ক্ষীর 
- লইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিয়ও তাহার গ্রাহক মিলাইতে পারে না, আর স্বাস্থ্য 
প্রাণনীশক নুরাঁর জন্ত শৌপ্তিকীলয়ে মাথার উপর মাঁথা। কুলটাগণ মণিমাণিক্য 
ভূষিতা সৌদাশখরবাসিনী বিলাসে বিভোরা, সুখের তরে গ। ঢালিয়া বাসনস্ুথে 
স্ুখিনী, শত্ত শত প্রণরপিপাস্থু প্রণয় সুখের ভিখারী হইয়া প্রত্যাখ্যাত, আর 
সাবিত্রী সদৃশী সতী অগ্চঃপুরের অন্তরালে অটৈলকেশী চীরধারিণী একমুস্ 
অন্নের জন্য লালীয়িতাস্বামী সোহাগেবঞ্চিত, নেত্রনীর মুছিতে মুছিতে নিশাধাপন 
করেন। পুত্রগততপ্রীণ স্লেহময় জনক জননী অকাতরে অনশন উপথাস ক্লেশ সহ 
করিয়। পুত্রকে লালন পাঁলন করেন, বিগ্তা শিক্ষা দেন, একনাত্র পত্রকেই জীবনের 
আশ্রয় ও অধলম্বন জ্ঞানে অপর চিন্তাকে মনোমধো স্থান দেন নাই, অঞ্চয়সংগ্থান 
মনে না কবিরা যাহীর জন্য কপর্দকশূ্য হইয়াছেন, সেই পুত্র বধুবিড্বনায় শ্বশুর 
স্বশ্র গালক ঠ্ালিকা লইর়। সংসারী, আর স্থবির পিতামাতা মুষ্টিমের অন্র জন্তা 
নেত্রনীরে নিপিঞিত, প্রাগান্তেও গ্েই পুত্রের অকল্যাণকান্নাকে মনের মধ্যে স্থান 
দিতে পাবেন না। আর, মানব শিক্ষা লাভ করিতেছেন, শিক্ষিত হইতেছেন, 
শিক্ষিত বলিয়া অভিমানে অস্থির হইতেছেন, জগতের কাধ্াকারণ জুখছুঃখ, 
ধন্মাবর্খ, কর্মাকন্ম সকল শিষয়ে জ্ঞানবান হইতেছেন, শিল্পপিজ্ঞানের উন্নতি 
করিতেছেন, বুনি ও দিবেনা বলে শুন্তে রথ চালীইতেছেন, চপল! ঢমকাইতেছেন, 
কিন্তু ধাহার কুপায় পাণীর প্রাণবায়, বহিতেছে, বহির্কারণতরে শরীর জুডাইতেছে, 
উচ্চ। দূর করিতে লব হুদ উড়াগা্দিতে স্ুপ্রচুর সলিন সঞ্চিত রহিয়াছে, ্ষুগিবারণ 
এটা কানানকন স্তর গীত বরিযখাছ টিভিরঞুনা2 তক গ্রলা :০ লিকার আনক্ষ নাসা ও 
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ছায়৷ দান করিতেছে, ইহজগতের যাবতীয় স্ুখসচ্ছন্দত। সম্ভোগ হইতেছে, সেই 
অদাম করুণাকর অক্ষগ অবায় পুরুবকে নিশিষ্ট মনে একবারও চিগ্ঠ' করিণার 
সময় হইতেছে.ন1| ইহা, বেখির! হদয়নান হইয়: কাহার চক্ষে না বিষদিগ্ধ শখ 
আরোপিত হয়,-কাহার না দৃষ্টপাড়া গন্মে, কে ন সেই মন্মভোদণা যন্ত্রণায় মস্তি 
হইয়া তোমার -ভ্ায়,উহ উহু উহ করিয়|.বারস্বার “চোক গেল। এক-গেল 
চোক গেল1”.. বণিয়া চীৎকার করিতে ক্ষান্ত হয়। ভাই প্রাণের পাখ! 
আমাদের হ্বদয় নাই, 'অমর সংসারাঙ্গনে অভিনেতার বেশে দণ্ডায়মান হয়! 
আত্মস্বার্থেই অন্ধ হইয়া রহিয়াছি, অপর কিছুই চিন্তা করিবার সময় পাই নাই, 
সুবিধাও করিতে পারি নাই। . পাখি! মন্ুয্যের অপেক্ষা তোমার হৃদয় প্শন্ত, 
মনও উন্চতর তাই তুমি জীবধন্মম রক্ষা' করিতে করিতে,_-উড়িতে, বসিতে খাইতে 
ঘুমাইতে সদ। সর্বদাই এই সংলারে মোহান্ধ মানবকে দেখিয়া, উ-_-উদু--উদ্ধ ! 
চৌধ গেল, চো. গেল,এই.ব্লবে আপনি চীৎকার করিয়! অপনিই তাহাতে অস্থির 
“ইইতেছ।: আঁমার প্রাণের পাপিয়া! আমাকে তোমার সু গ্রশ্ত, সথপারক্কত 
হৃদয়টী দাও, আমিও তোঁমার ন্তায় উহ-_উহু_-উ্ছ! চোক গেল, চোক গেল, 
চোক গেল,-বলিয়। চীৎকার করিয়া সকল কথা সকলকে বুঝাইয়। বণি। 
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ন্িিল্যালাঙ্গন্ ? 
( অধ্যাঁপক শ্রীধুক্ত কুগ্ুলাল নাগ এম, এ, ) 
( এই বক্তৃতা দ্বাবিংশ বাধিক বিদ্যাসাগরের 
স্থৃতিদভায় প্রদত্ত হইয়াছিল। ) 
বি্যানাগর যাহার নিত্যারাধ্য বস্ত, ক্নানকালে এবং বছবাঁর বিদ্কাসাগর-স্থৃতি 
যাহার চিন্তে জাগরূক হয়, শয্যা হইতে গাত্রোখান কালে :-+ 
৭পুণ্যশ্লৌকো নলো! রাগ পুণ্যশ্লোকো। যুরিষ্টিরঃ। 
পুণ্যশ্্ররক! চ বৈদেহী পুণ্যঙ্লোকো! জনারদিনঃ ॥* 
এই শ্লোকের সঙ্গে 
“হরি ধখৈকঃ পুরুষোত্তমঃ শ্বৃতো৷ 
মহেশ্বর স্ত্যত্বক এব নাপরঃ। 
তখৈৰ বিদ্যাপয়সো হি সাগর 
স বীরসিংহোস্কব এক ইদ্থরঃ.1% 
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ইহা যাহার চিত্তে উদ্দিত ও মুখে উচ্চারিত হয়, তাহার পক্ষে সভায় আগ- 
মনের সমধিক আবশ্যকতা বোধহয় নাই। তবে বিদ্যাসাগর-স্থৃতির-সম্মান জন্য 
বাঙ্কারা সভার অনুষ্ঠান করেন, তীহাদের সহিত মিলিত হইয়া সেই মহাপুরুষের 
পুজা ও স্ততি-গানের আভপ্রায়ে ভায় উপাস্থত প্রাতাহিক আরাধনার ব্যাঘাত 
নহে। বিদ্যাসাগর একদিন শ্রোত্রের বিষয় ছিলেন, পরে নেত্রের গোচর হইলেন ৯ 
এখন তিনি আরাধনার বস্ত। তাহার এইরূপ আরাধ্যতার হেতু ও উপদান 
কি, ইহা! নির্ণয় ও প্রকাশ করিতে হইলে বিদ্যাসাগরতা। পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে 
হয়। কিন্তু এইরপ বিশ্লেষণের সামর্থ্য আমার জাছে কিনা, তাহ! সন্দেহের 
বিষয়। গোলদীথীর ধারে অথব| সংস্কৃত কারেজে যে, তাহার গুস্তর মুস্তি 
আছে, সভীব পদ্যাসাগরের মুক্তি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য মীহাদের 
ঘটয়ছে ঠাহার। প্রতিকৃতি দর্শন করিয়া বলিলেন,_-“এই কি সেই? শিল্পী 
শ্বতি-প্রতিষ্ঠ বিদ্যাসাগরকে ধখাতথারূপে হাতে উঠাইতে পারিয়াছেন কি?” 
একটি মবুর সঙ্গীত প্রাণ কাড়িয়া লইল, স্বতি অধিকার করিল, অগরক্ষণ কর্ণে 
ধ্বনিত হইতে লাগিল; কিন্ত, যখন গাইত্তে যাই, তখন দেখি সঙ্গীতটি মনে 
ফুটিতেছে, মুখে ফুটে, না। আবার মৃদক্গবাদায শুনিয়! মুগ্ধ হইলাম, আশা হইল 
বাদ্যট আয়ত্ত করিয়া লইয়াছি, কিন্ত একাট মৃদ্ক লইথ৷ দেখি স্তৃতিস্থত বোল হাতে 
ফুটিল না । বিদ্যাসাগরের আরাধ্যতা ব্যাখ্যা করিতে গেলে বা তাদৃশ অবস্থা ঘটে। 
তাহার জীবনের স্থুল স্থৃল কতকগুলি ঘটনা ও কার্ধ্য চিন্তা করিতে যাই ত তাহা, 
বিদ্যাসাগর চিন্তা হইল ন। মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা,পত্র,পুষ্প ও ফল ইহাদের 
এক একটিকে পৃথক্‌ ভাবে ও তন্মাপ্ররূুূপ দর্শন করিলে যেমন বৃক্ষ দর্শন হয় না, 
বিদ্ভাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন লীলাঁও পৃথকরূপে বিদ্যাসাগরতা প্রকটনে অসমর্থ? 
এখনকার বাবুদের -গাড়ৌঘ়্ান এবং নৌকার মাঝিদেরও_-কেশ মুগ্ডনের এক 
রীতি দাড়াইয়াছে যে, ঘাড়টা প্রায় যায় যায় আর কি। বাবুর! যদি সন্মুখভাগেরও 
সেইরূপ বাবস্থা করেন এবং শিরোমধ্যদেশে একটি শিখ! রাখেন, তবেই ত বিদ্যাসা- 
গরের বেশ, ভদ্র ব্রাহ্মণের বেশ হয়। কেশমুগডনে এং দেহসজ্জায় বিদ্যাসাগর 
পিতাপিতামহের রীতি, জাতী ভাব, পুর্ণমাত্রায় রক্ষা করিতেন । একবার তিনি 
বঙ্গের লেফ টেনেন্ট গবর্ণর সর. স্িসিল বিডনের সহিত দার়ংকালে দেখা করিতে 
যান। উভয়ের মধ্যে এমনই সখ্য ছিল যে, সংবাদগ্রাপ্ডিমাত্র সর্‌ সিসিল তাহাকে 
ভাকিরা নিলেন। তিনি তখন একটি অন্ধক।র কক্ষে নগ্রপ্রার গাঞ্রে দীড়াইয়া! একটি 
কৃত্রিম হস্তদ্বারা খচর খচর করিয়! ঘামাচি চুলকাইতেছিলেন; বলিলেন,-- 
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“বিদ্যাসাগর, তোমাকে আমার হিংসা করিতে ইচ্ছা হয়! তোমাদের পোষাঁকই 
এদেশের উপধুক্ত।৮ বিদ্যাসাগর বলিলেন,“ঘদি হিংসাই কর, আমার পোষাক 
অন্লম্বন কর না কেন ?” সরু সিসিল উত্তরে বপিলেন, 'কি বল, বিদ্যাসাগর ? 
তা ওকিহয়ঃ আমান জাতীর ভাব কি আমি রক্ষা না করিরা' পারি ৭ সেই 
জন্য অসুবিধা স্বীকার করিয়াও, জাতীয় পোষাক পরিধান করিয়া থাকি ।৮ এই 
ব্যাপার উল্লেখ করিষা! বিদ্যাসাগর মহাশগ্স বলিতেন,“দেশের লোক গুলি এমন 
বাদর হইয়াছে যে, অস্ৃবিধা স্বীকার করিয়াও হ্বাটু কোট পরিয়া ইংরাজ সাভিতে 
চাক, কিন্তু প্ররুত অন্থকরণের বস্তু যাহা, ইংরাজের স্বজাতিপ্রিয়তা ও জাতীয় 
গৌরব, তাহা ধরিতে পারে ন! |” বিধবা বিবাহ আইন সঙ্গত করিবার জন্য 
বড়লাটেশ নিকট. যাওয়া আবস্তক হয়, এবং বন্ধুজনের উপদেশে, অনিচ্ছায়, 
ব্দ্যাসাঁগর চাপকাঁন পরিধান করেন। কাধ্য সাধন করিয়া যখন গৃহে প্রত্যবপ্তন 
করিবেন, তখন ঝডলাট বাহাছুরকে বলিলেন, “সাহেব, আপনার সঙ্গে আমার 
এই শেষ দেখ! 1” লাট বাহাদুর বলিলেন, “কেন? আমার কি কোন ক্রুটি 
হইয়াছে? আপনি কি আমার প্রতি রুট হইয়াছেন?" বিদ্যাসাগর বলিলেন, 
গবিধব! বিবাহ-আইপবঙ্গত করিবার অনুরোধে আপনার নিকট আসিয়াছিলাম | 
সেই জন্ই একটি অপকন্ম, চাপকান পরিধান ক্রিয়া, যাহা জীবনে আর কখন 
করি নাই, কারব না।” ল্]ট সাহেব বলিলেন,“আপনি ধুতি চাঁদর পরিয়া আসি- 
বেন”  একরূপ জাতীর ভাব এবং এইরাপ তেজস্থি 5 আর কোনও বাঙ্গালী 
কখন দেখাইতে পারিয়াছেন কি? এই পুরুষ,--এই মহাপুরুষ থানের ধুতি ও 
থানের চাদর এবং চটিছুতা এই সীজ গ্রহণ করিয়! হন্‌ হন্‌ করিয়। চলিয়! বেড়া- 
ইতেন। এরূপ চাদরের নামই দাড়াইয়াছে “প্দ্যাসাগরী চাদর ।” তিনি বিলাম 
বাবুগিরীর সম্পর্ক রাখিতেন না, পিতাপিতামহের আচার চিরদিন অনুসরণ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার জীবনের কতক গুলি ঘটনা আমূল আলোচন! করিলে 
দেখা যায়, তাহার কিরূপ.তেজশ্থিতা, নিরপেক্ষতা, সায় নিষ্ঠা, সত্যপ্রিরতা ছিল 
আবার কতক গুলি কার্য্যে তাহার অলোঁক-সামান্ত করুণ! ও লোকহিতচিকীর্ষযার 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওষ। যায। শিক্ষার পথ সুগম করিবার জন্য তিনি কত গ্রন্থ 
প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন, যাহা এখনও দেশের সেবায় নিযুক্ষ আছে, হপ্ত চিরদিন 
থাকিবে! তিনটাকা মাত্র বেতনে, বহুস্থলে বিন! বেতনে, এই দরিদ্র দেশের 
ছাত্রের শিক্ষা পাইতে পারে, এই অন্ত তিনি যে কালেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা 
অঅগ্াপি বর্তনান আছে এবং তাঁহার নুকরণে কালে বহু কাঁলেজ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। 
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ইন্থাদিগকে বিছ্বানাগরের কাঁলেজ বল যাইতে পারে । কেন না তিনি ইহাদের 
পথ প্রদণশ ও জন্মবান করিয়াছেন। নিজ দেশের লোকদ্বারা এবং বৈদেখিকের 
গঙ্ছ না রাখিরা উচ্চাঙ্গের অপ্যাপন। চলিতে পারে, ইহা তিনিই দেখাইয়া গি্লা 
ছেন। তাহার লোক-হিতৈষণ! নানা প্রকারে ক্রিয়া করি”. 1 পরের দুঃখে 
তাহার প্রাণ আকুল হইত। সমাজ পরিত্যাক্তা গণিকাও তাহার করুণ! বেষ্টনের 
বহির্দেশে অবস্থিত ছিল না 1 উদরাময়ংরাগে সর্বাঙ্গ মলদ্বার! লিপ্ত, এমন বার. 
ৰনিঠাঁকে মাথায় করিয়া তিনি চিকিংসালয়ে বহিয়া নিয়াছেন এবং তাহার 
চিকিৎসা এবং শুশদার ব্যবস্থা করিরা দিয়াছেন। তাহার বহুবিবাঁহনিষয়ক 
গ্রন্থ পাঠ করিলে তাহার পাষাণ ভেদিনী মহাপ্রাণতা কাহার নেত্র না অশ্রজজলে 
আনত করিবে? বহুবিবাহ শাল্জাদিষ্ট নহে, তাহা! একটি সামাজিক স্দাচার, 
ইহা প্রদর্শন কংরয়া তিনি কত সময, শক্তি ও অর্থ এ প্রথার উ্মাংলনের জন্য 
ব্যর করিয়াছেন! রঘুরাজ, ইন্দ্রের বাধার ফলে, শতকুতু হতে পারেন নাই, 
একোনশতক্রতু হয়াছিলেন। বিবাহ যদি ক্রুতু হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, 
৬রানবিহারী মুখোপাধ্যারও একোনশতন্রতু সংজ্ঞালাভের যোগ্য হইয়াছিলেন। 
কিন্ত তিনি শেষজীবনে এই প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোপন ৪ সংগ্রাম করিরা- 
ছিলেন, তাহার ফলে তিনি বিদ্াসাগরের অতিপ্রিয় ভইয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর 
অর্থ! তাহার কত আনুকূল্য করিয়াছিলেন! বিধবাববা সঙ্বন্ধে বিদ্যাসাগর 
মাতিয়া গিয়াছিলেন। কোন বদ্ধুজনের কন্ঠার বিবাহে নিমন্ত্রিত হইলে তিনি 
কন্যাকে এই বলিয়া আশীর্কবীদ করিতেন,--“শীদ্র বিধবা হও ॥ আমি আবার 
তোমার বিবাহ দিই।” আত্মীয়ারা বপিয়া উঠিতেন, “ওমা ! ওকি অলক্ষণে 
আশীর্বাদ গো?" রপিক চুড়ামণি বিদ্য।সাগর প্রাণখোলা হাপি হাসিয়া বঞ্িতেন, 
“বনধুবান্ধবের মেয়ে বিধবা! না হইলে, আমি বিধবাবিধাহটলিত করিব কিরূপে? 
রাস্তার লোকের! কি আমার কণা শুনিবে ?” মাতভক্ত নিদ্যাসাগরের মাতদেবী 
করুণার মু্তি ছিনেন। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, _ঈশ্বরবে, তোদের পোড়। 
শান্ত্রে কত কি আছে, বাঁলবিধবার কি কোন ব্যবগ্কা নাই 1 আমি যে ইহাদের 
হংখ আর সহিতে পারি লা, বাপ 1 এই মাতৃবাক্য বিছ্যাদ্ৰেগে ছুটির! বিনা] 
সাশরের প্রাগকে আহূল কগ্গিল। তিনি শাস্্পিদ্ধু মন্থন করিরা নহহি পথ!শরের 
বচন আবদ্ধার করিলেন, 

নষ্টে বৃতে প্রব্রজিতে ক্রীবে চ পতিতে গতৌ। 
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এইশীস্ত্বাক্য অবলম্বন করিগ্না বিদ্যাসাগর বাঁলবিধবার ছুঃএ মৌচনার্থে, কত ক্লেশ 
স্বীকার ক্ররি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! সহকারে, উপদেশ ও দৃষ্টান্তদার|, বিধব! বিবাহ 
প্রচলনের চেষ্টা-ও ব্যবস্থা করিয়া পিয়াছেন! গতিব্রত্যের ছিন্ন ভিন্ন স্তর এবং 
বিধৰার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী আছে। মহাপুরুষের মুখে শুনা গিয়াছে,“পাতিত্রত্য অতি- 
উচ্চ ও ছুললভ বন্ত। প্ররুত বস্তর সঙ্গে সঙ্গে যেমন ছারও বিলুপ্ত ছয়,পতির দেহত্যাগ্ে 
পতিব্রতার দেহ সেইরূপ স্বতঃই জীবনহীন হুইফ্া। থাকে ।”” কোনও সতী মরণৌ- 
নুগ্র পতির চরণ বুক্ষে ধারণ করিরা পতির অগ্রে ৰা ষঞ্জে দেহমুক্ত হইয়াছেন | 
এমন ঘটনাও দেখা গিয়াছে ষে, মৃত্যুশষ্যাগত বৃদ্ধ পতি বনিতেছেন,--“তোমরা 
সকলে বুড়ীকে দেখিও ; সে রহিল” বটে? তুমি আমার আগে ধাইবে 1” 
ইস বলিয়া বৃদ্ধা অন্তঃ্রকোষ্টে শয্যায় শয়ন করিলেন। . বৃদ্ধ &বুড়ীকে দেখিনা, 
কেন, জিজ্ঞাস! করিয়! জানিলেন বে বুড়ী পীড়িতা। ক্রমে সংবাদ সিল যে, 
বুড়ী দেহত্যাগ করিয়াছেন। বৃদ্ধ বলিলেন, “আদ্দকেও দাহিবে নেও ১* দলে 
সঙ্গে তাহারও দেহত্যাগ হইল। আর এক শ্রেদীর বিধব। 'দাছেন, সাহারা মৃত- 
পতির অনুগমন করিয়া থাকেন। ভারত গৌন্তবে অবিশ্বাসী সংশয়াস্মা লেকের! 
ইহা অবিশ্বাম করিতে পারেন) কিন্ত, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এক্স লোকে 
পংখ্য। বিনগ হইলেও, তাহাদের নিকট শুনিয়াছেন এমন লোক অদ্যপি বর্ধমান 
- আছেন । আৰ কুলগৌরব বুদ্ধির জন্য এমন বিধবাঁও, হয়ত, পচ্চির -অন্থগমন 
করিত, ছে চিতারোহণের যোগা নছে। “হার্ড বেপ্টিক্কের বিধান দ্বার! ঈদৃশ 
ব্যাপার রিরিচিন্ত হইছে? -. কিন্ত দ্দনবাপ্রতীপাৰিজিদী দেহুরেপস্বিক্মারী পততিবর্ত্য* 
ধর্থের লীল! ঘে ভারতস্থমিতে প্রকাটিত হইত, ইহা নিঃসন্দেত। এখনও এই- 
রূপ দৃষ্টান্ত কি হিলুর ঘরে দেখ। যায় না, যে পতিকে মুত ছ্খিয়! সতী পুকুবে 
নামিলেন, আর উঠিলেন না) কেহব! কেরোপিন ব!ম্বত শরীরে মাথিয় দগ্ধ 
হইগেন! ছুই রৎসর অতীত হয় নাই, এই কলিকাত! নগরীতে একটা ব্রাহ্মণের 
কর পুত্বকে অঙ্কে ধারণ করিয়া, শ্মশানঘাটে মৃত্ত পতির দেহদাহ দেখিতে দেখিতে 
পুত্রকে রাখিয়া, প্রজ্ঘলিত চিতায় দেহ আহুতি দয়াছিলেন। তাহাকে টানিয়া 
হানপাতালে নেওয়া হয়) কিন্তু, কএক দিন পতিবিরহানলে দগ্ধ হইয়া, সেই 
সতীর আত্ম! পতির অন্নুদরণ করিয়াছিল । অপর এক শ্রেণীর বিধব] আছেন, 
যাহারা পতিকে বিদার দিবার সুহূর্ধ হইতে সুপবিলাষে প্ররাস্ব খী ও নিরাভরণা 
হইয়!, পতিপৃজা, দেবপুজা,ব্রতটর্ধয,শাস্ত্পাঠ, অতিথিসৎকার, জী বসেবা, ভীর্ঘদর্শন 
ইতাদি কার্ধ্যে ধিনপাত করেন এবং ভৌ্যবস্ত পতির উদ্দেশে নিবেদন করিস] 
নখ 


১৩০ জন্মতৃমি | পর্থ সখ্য! । 
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প্রসাদ গ্রহণ করেন। এতদপেক্ষা নিয়স্তরের বিধবা, পত্যভাবে ক্রিষ্ট।, চতুদ্দিকে 
ভোগবিলানের দৃষ্টান্ত দেখিয়া ভোগন্থে স্পৃহাবতী,এবং বরকগচর্য' পালনে অসদর্থা । 
ইহাদিগের ছুংখ মৌচন করিবার জন্ত দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর তাহার শক্তির 
প্রয়োগ করিয়াছেন এবং কলির জীবের শক্তি পর্যযাপোচনা করিয়। পরাশর দেব 
সমাজদেহের পবিভ্রত। রক্ষা করিবার জন্ত পাঁচটা অবস্থায় বিধবাবিবাহের 
বাবস্থা প্রদান করিয়াছেন | উল্লিখিত স্তর সমূহ হইতে আরও নিন্নতর স্তর 
ক্আছ্ছে, বথা (ক) কপট ব্রহ্গচর্ধা, অর্থাৎ বাহিরে বিধবার আচার কিন্তআঁহাঁর 
বিহারাদি সন্বন্ধে ব্রতত্খলন, পাঁপাঁচারণ এবং হয়ত, ভ্রণহত্যা | খে) কুলত্যাগক্রমে 
পুর্ণ প্রকটিত স্বৈরাচার । এই.দুইস্তরে স্থষ্টি ও সংখ্যাবৃদ্ধি ব্যাহত করিবার জন্ত 
এবং কতকগুলি বালিকার দুঃখ নিবারণের জন্য, পরাশর খধির সমর্থন লাভ 
করিয়া, বিদ্যাপাগর কি তুষুল সংগ্রাম করিয়া ছিলেন এবং জর্জর ক্ষত বিক্ষত 
কইয়াও, শেঁষপর্যান্ত কিরূপ অবিচলিত ভাবে দয়াবৃত্তির সেবা করিয়! গিয়াছেন! 
তাহার এই জীবনব্যাপী ব্যাপারের মুল করুণা, কেবলই করুণা । বিদ্যাসাগরের 
কার্যাবলী অপক্ষপাঁতে বিচার ও বিশ্লেষণ করিলে, ইহাই দেখা যাইবে যে, 
বর্তমান কাঁলে কি ন্যায়পরতা ও তেজস্বিতায়, কি কারুণিকতা ও লোকছুঃখ 
জিহীরষায় বিদ্যাসাগর এক প্রকার স্বদ্িতীয় ও অন্থপম। লোকে জ্ঞানবীর ব| 
মন্তিঘ্বীর, কর্বীর বা কর বীর হইতে পারে ; কিন্ত তাদৃশ ব্যক্তি ষে 
নিটুর, হৃদয়হীন, ্বারথানধ, অসাধু বা জুয়াচোরও হইতে পারে না, তাহা নহে; 
অতএব পাঁণ্ডত্যি অথবা কর্শিত্ব দেখিয়াই কাহাকেও আরাধ্য বলিগ্না 
জদয়ে প্রতিষ্ঠা করিতে পাঁরি না। বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য, বিদ্যা- 
নাগরের কর্ষিতা ও কার্যোদ্যম হৃদয়ের উপর প্রতিষ্টিত, উন্নত বিশাল হৃদয়ের 
1হত যুক্ত ছিল। তিনি জ্ঞানবীর ও কর্মীর ছিলেন; কিন্তু সর্ববাপেক্ষা হায় 
বীরতার গুণে তিনি নিত্যন্থৃতির ও নিত্যারাধনার বন্ত হইয়াছেন। বিদ্যাসাগর 
মহামলী দহেন দ্টগী শাখা,--একটী উৎকট জগদভিভাবিনী তেজস্থিতায় প্রদীপ্তা, 
707 পরদ্ুখে হারিণী করুণাময় সিদ্ধা, কমনীরা। বৌঁধ হয় বহু- 

'কক্ষেত্রে বিরাজিত, এই বন্তদ্গনের সম্মিণন ও সমন্বয়ই বিদ্যা, 
; *ধনীয়তার স্বরূপ ও নিদান। 

তেজেহ্ব্‌ষ্যসমুত্কটঃ প্রকটিতঃ কিং তাপনো বিশ্রহঃ 

কারণ্যমৃতবধিণী তন্ুরসাবাবিস্কৃতা বৈন্দবী। 

বিদ্যাাগর আদধৎ মতিমিমামকেনদযুগ্মোদয়ং 

করণ ঈশবরচন্ত্ভুহ্থর সদা চেতোইম্রে সঙ্গিবিষূ॥ 
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০৬, 





সংশয়াত্বা বিনশ্যতি ৷ 
লেখক,-_পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্দ্র সিদ্ধান্তভূবণ | 
কাশীযাই? না মকাষাই? 


কোন এক গ্রামে একজন বুহ্দণ-পণ্ডিত ছিলেন! ছিনি অত্যান্ত সদাঁচার- 
পুভ এবং ব্যবহার কার্যেও বিশেষ বিচক্ষণ ছিলেন | অথচ লোকে তাহাকে অসমক্ষে 
“থিট খিটে ভট্ঢাধ্যি” ব্লিত। তাহার অপরাধ এই যে, লান করিতে গেলে 
কি জানি কার হাতের ছি'টা, গামছাঁর ছিটা পড়িল? পথে চলিতে কি জানি 
কোথ। কি শুধু গ়ের ছুইল? কোথা কি মুর গু না বিড়ালের ও দাড়াল ? 
ইত্যাদি লইয্কা প্রায়ই খুঁত খুঁৎ করিতেন। আনেক ছেলে পিলে তাহাকে চ্টাইবার 
জন্ত তামাসা করিয়া বলিত,_ভট্ার্যি মহাশর এ দেখুন আপনি কি মাড়াইলেন 
ইত্যাদি । ব্রাক্ষণ শুচি বায়ুর আক্রমণে সর্বদা! অস্থির থাকিতেন। অনেকে 
আবার তাহাতে "অগিশর্মা"ও বলিত। কোন বিষয় একচুল অন্যায় দেখিয়াছেত 
আর রক্ষা নাই,_অমনি তেলে বেগুণে জলিয়া উঠিলেন। কিন্তু তাহার মুখে 
শান্ীগ্ জুকঠিন বিষয় মীমাংসা! ধর্শের নিগৃঢ় তত্ব শুনিলে অনেক বড় বড় পরডত- 
গণ স্তম্ভিত হইতেন। তথন তাহাকে সাক্ষাৎ দেপীপুত্র বলিয়া মনে করিয়া ভন্্ন 
ভক্তিতে জড় সড় হইত। আর কি শীত কি গ্রীষ্ম, যখন তিনি অনাবৃত শরীরে 
বিশ্বহুলে জপ-তপস্তায় বসিতেন, তখন প্রচণ্ড রৌদ্র ৰা ভীবণ বর্ষার প্রতিও লক্ষ 
থাকিত না, তখন লোকে মনে করিত,__থে ইনি সাক্ষাং শিব ধ্াানযোগে নির্ববকল্প 
সমাধিতে বসিয়াছেন। আবার 'ওদিকে ব্রাঙ্গণ স্ত্রী পুত্র পৌল দৌহিতাদি কুটুন্ববর্গে 
পরিবৃত বিশুদ্ধ গাহ্‌স্থধর্মে পরম সুখী ছিলেন। গাহ্‌স্থ পর্ষে উক্ত যত কিছু সৎকর্ম 
আছে, ব্রাহ্মণ শক্তিসতে বাধ করিতেন না। দৈনিক কৃত-_সন্ধ্যা বন্দনাদি অপা- 
পন! পঞ্চনাধজ্ঞগোগ্রান এবং কাক কুকুরকে অন্নদান করিতেন, কোন মতেই 
অনুষ্ঠানের ভ্রটী করিতেন না । 

একদ। তিনি আহারান্তে ভুক্তাবশিষ্ট এক মুক্ট অন্ন গৃহপালিত কুন্কারের জন্ত 
হাতে করিয়। বাহির হইলেন । এবং কুকুরটাকে “আ। ভু তৃ* করিরা ডাকিতে 
ছিলেন। এ শ্দ শ্রবণ মাত্রই কুকুর দৌড়িয়। আদিল, ন্যা্জ নাড়িতে নাড়িতে 
অব্যক্ত “কেউ কেউ” শব করির়। এ অবস্থায়ই বাদ্দণকে গ্যাজ নিয়া ছু ইরা দিল। 

ত্রান “মহাভারতদ্‌" “মহাভারতদ্‌” বলিতে বলিতে অননবুষ্ঠি নিক্ষেপ করিগা 
আচমন করিলেন।' তৎপরে-- 


১৩২ জন্মভূমি । ঘর্থ সংখ্যা । 








“শ্ব-কুকুট-ব্রাহাংস্চ গ্রাম্যান্‌ সংস্ৃগ্ঠ মানব: ॥ 
সচেলং সশিরঃ ল্লাবা তদানী মেব শুধ্যতি ॥” 
(প্রারাশ্চিন্ত বিবেকে শাভীতপ ১ 
অর্থ,__কুদ্কুর, কুক্ুট এবং গ্রাম্য শুকর স্পর্শ করিলে মানব সবগ্র ডুব দিক 
স্নান করিলে তখনই শুদ্ধ হইবে। 
এই ব্5নানুসারে ব্রাহ্মণ জান করিলেন। এবং 
“অপবিভ্রত পবিত্র ব! সর্ধ্বাবস্থাং গতোইপি বা। 
সঃ শ্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচি: 0৮ (স্থৃতি।) 
'সর্ঘ,_মানব পবিত্রই হউক, আর অপবিভ্রই হউক, ঘে কোন অবস্থাতে 
থাকুক ন! কেন? যে ৬মীরায়ণ হরিকে স্মরণ করিবে, দে অস্তরে বাহিরে শুদ্ধ 
হইবে। হরি প্রপপণ কিন্ত এইরূপ,” 
শসর্ববং জগদিধং বিধু বিঃ সর্বস্ত কারণং। 
অহঞ্চ বিষ্ুরিতিখ ত্ব্ধি যনেতীঃ প্মরণং স্মৃতং 1 
অর্থ _-এই পরিদৃশ্তমান জগৎ সকলই বিষু বিষণ ঘকলেরই কারণ, এবং আমিও 
েষঈ.বিধুঃরই একট শুঁড় অগ্ঠ নহি। এইরূপ চিস্তাকেই বিকুর প্মরণ কহে। 
ব্রাহ্মণ উক্ত রূপে বিষ্ণুর ম্মরণ করিলেন বটে, কিন্ত মনে মনে খৃঁৎ খুঁৎ রছিল। 
অশরীর্ণের উপরে আহার করিলে যেমন পেটের মধ্যে পটু পটু করে, ব্রাহ্গ- 
ণেরও মনে প্রন্নপ করিতে লাগিল। যেন তখনো! তাঙ্গণের সেই স্থানে কুত্তার হ্টাজ 
লাঁগিতেছে, যেন প্রী স্থানে তখনো সুড় সুড় করিতেছে, বারংবার রী স্থান হাত 
দিয় মুছিতেছে, কিন্তু কুত্তার স্তাজের শুড় গুড় লাগিয়া রহিয়াছে। শকি আপদ ?* 
কিছুতেই মন শুদ্ধ হইল নাঁ। 
“তুলমী গত্র তৌয়েন সর্বজাতি পরি তাং” 
তুলদী পত্রোদ্ক স্পর্শে মকলেই পবিত্র হয়। ত্রা্গান কতবার যে, তুলসীপত্রের 
জন মন্তকে চক্ষৃতে ও বক্ষে ধারণ করিল, কিন্তু মন শুদ্ধ হইল না, সংশ রহিয়! 
গেল যে, “আমি পহিত্র হইলাঁম কিনা? তৎপর বিষণুপাদোদক নস্তকে ধারণ 
করিলেন পান করিলেন। আহা সেই বিষুপাঁদোদক-_ 
"অকাল মৃত্যু হরণং সর্বব্যাধি বিনাশিনং । 
বিষুপাদোদকং পুণ্যং কোঁটী জন্মাঘ নাশনং ॥* 
অর্থ--বিঞ্ুপাদোদক অতি পবিভ্র,বিষুপাদোদক যে পান করে,তাঁহার অকালে 
মৃত্যু হয় না, বিষুপ:দৌদক পান করিলে সকল রোগই বিনষ্ট হয়, অধিক কি 


হ১শবর্ষ। সংশয়াজ্মা বিনশ্যৃতি 1 ১৩৩ 


ডি 8 লি 
বলিৰ? বিজু পাদোদক পাঁন করিলে কোটি জন্মের পাঁপ পর্যন্ত নষ্ট হইননা যায়। 
কিন্ত ব্রা্গণের তাহাতেও সংশয় নিবৃত্তি হইপ না । খুঁৎ খু রিয়া গেএ। 
্রাঙ্গণের গোড়া কপাল, বিষুণপাদোদকেও খুঁত খুৎ। তৎপরে মনে মনে বিচার 
করিয়া ৬গন্ধান্সানের যাত্রা করিল। গঙ্গা সর্বপাপ হরা, কুতীর স্থাঞ্জের পাপ কি 
আর হরণ করিন্গেন না? তখন রেলওয়ে ছিল নাঁ। পাদ যাবেই ত্রান্ষণ চলিতে 
লাগিল। জান্দণের গ্রাম হইতে গঙ্গা পনের দিনের পথ। কএক দিন পরে 
ব্রাঙ্গণ অপর ব্রাহ্মণের গৃহে মধ্যা্থ কীলে অতিথি হইবেন । . দৈবযোগে গৃহশ্থামী 
তৎকালে গৃছে ছিল না, ছিল কেবল গৃহস্বামীর বৃদ্ধা মাত], পরী এবং একটি ৮১০ 
বৎসরের-পুঞ। বৃদ্ধ। নিজেই অতি ভক্তি শ্রঞ্চার সহিত ত্রান্মণের পাঁকের যোগাড় 
করিয়া দিল। ব্রাঙ্গণ সান সন্ধ্যা্দি শেষ করিয়া পাক করিল । 
পূর্ব হইতেই ত্রাক্গণ পথিপর্ধ্যটনে এবং ্ষুৎপিপানায় ক্লান্ত হইয়াছিল। অত্যুষ্ণ 
অগ্প একটু জুড়াইলেই আহার করিব, ইহ! ভাবিয়! ঘরের একটা খুটিতে হেলান্‌ 
দিয়া চোক্‌ বুয়া আছেন, ইতিমধ্যে নিডাদেবী ক্আসিয়। তাহাকে আক্রমণ 
করিল। এমন সময় হঠাঁৎ একটা কুকুর নিঃপন্দে গৃহে এবেশ করিয়া এ উষ্ণ 
অন্ন এক গ্রাস মুখে করিয়া ঘৌড়িল, বাহিরে গৃহের পশ্চাভাগে আসিয়া! এ মুখস্থ অন্ধ 
ভূমিতে ফেলিয়া পুনঃ তা! থাইল, আর “ঘেউ ঘেউ” করিয়া ডাকিতে লাগিল। 
ব্রাহ্মণ কুকুরের শব্দে জাগরিত হা হস্ত পদাঁদি ধৌত করির! আহারে বসিলেন, 
(তি মংশগ্াক্মার এইরূপই গতি হয়) গৃহস্থের স্ত্রী এ কুকুরের কাণ্ড দেখিতে 
পাইয়াছিল। কিন্ত ব্রাঙ্গণ খাইতে বসিয়াছে দেখিয়৷ আর শাশুড়ী ছাড়! তাহ! 
ব্রাহ্মণকে জানায় নাই। ষে ব্রাক্ষণের কুত্তার হ্তাজ পায় ঠেকিয়ছিল বলিয়! 
পায়ের এবং মনের সুড় সুড় এখনো যাক নাই, তাহারই উদরে এখন কুকুরের 
উচ্ছিষ্ট আনন্দ নৃত্য কৰিতেছে। 
উক্ত গৃহস্থের ্ত্রীটি অতি সুশীল! ও ধর্শাভীরু। অতিথি ব্রাদ্ধণ কুকুরের উচ্ছিষ্ট 
না জানিয়। ভোজন করিয়াছে, কিন্তু আমি জানিয়াও নিষেধ করিবার অবসর 
পাইলাম ন1, বিবেচনা করিবার অবনর পাইলাম না। এই কুকুরের বৃত্ান্ত 
ব্রাঙ্মণকে জানান উচিত? না, নাজানান উচিত £ যদি না জানাই--তবে যদি 
আমারই অধর্ম হয £ আর যদি জানাই তাহাতেও ব্রাহ্মণের মনে নানার গ্লানি 
হইবে, ছুঃখ হইবে, তাহাতেও আমারই পাপ হইবে, ইত্যাদি নানারূণ চিন্তায় এ 
দিন গৃহস্থের স্ত্রী আহার করিল না, কাঁহারও সঙ্গে কথাও কহে না, নিশুবে বিষণ 
ভাবে বিয়া রহিল। শাশুড়ী বারংবার জিজ্ঞাস! করিলে বৌটী কাদিতে কাঁদিতে 


১৩৪ জন্বসুমি। ৪র্ঘ সংখ্যা 


ী কৃকুরের ঘটন| কহিল? তখন শীগ্ুড়ীও অনেক ভাবিয়া চিত্তিয়া স্থির করিল 
বে, কুকুরের ঘটনা ব্রাক্মণকে বলাই উচিন্ত। কেননা তাহা হইলে ত্রীঙ্গণ জক্ঞান- 
ক্কৃত পাপের প্রারশ্চি্ত করিলেই সেই পাঁপ হইতে মুক্ত হইবে। না বপিলে 
আমাদেরই পাপ হইবে। ইত্যাদি চিন্তা করিয়৷ আদ্যোপাস্ত কুকুরের বৃত্তান্ত 
ফহিল। 
ব্রাহ্মণ শুনিয। শিরে করাঘাত করবা ও রাম রাম, নর মহাভারত বলিয়া 
রোদন কারিতে লাগিল 1 -ভীবিল,_হায় আমি কি ছর্ভাগয? হাঁ ভগবান্‌। 
হা নারারণ | যে আমি উচ্ছিষ্ট মুখে কুকুরের স্পর্শদোষে দুবি ত হইয়া গঙ্গাক্সানে 
যাইতেছি ;--সেই আমার,_-এই দর্ধোদরে কুকুরের উচ্ছি্ও অধিকার-করিল। 
্ষুখায় পরিএরমে কাতর হইয়া এই জীবন রক্ষার অন্ত 'আতিথ্য গ্রহণ করিলাম, 
ভাগ্যদোঁষে আমার বিপরীত ফল ফলিল-ল্অথবা ইহা অসম্ভব নহে, 
পবিষম প্যন্থতংকচিত্তবে__ 
দশ্থতং বা ব্ষিমী শ্বরেচ্ছয়] ॥” 
দেখা যাঁ় ঈশ্বরের ইচ্ছায় কখনও বিষেও অমুতের কার্য করে। আঁর কখনও ব! 
অমৃতও বিষে পরিণত হয়। 
' এই গৃহস্থেরা আমার আতিথ্য সকার ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে করিল, কিন্ত মন!- 
ভাগ্য আমারই অবিমৃষ্য কারিতার ব ফুলে জাঙ্জলামান দুষ্কৃতির ফল ঘটিল। 
প্রতি আমি মনে করি ররোছিউ ভক্ষণ করিয়া জীবন অপেক্ষা মরণই 
শ্রেযস্র । 
এখন কি কর্তব্য__গঙ্গাপ্নানে এই কুকুরোচ্ছিষ্ট তক্ষণের পাপ নষ্ট হইবে কিন! ? 
এইরূপ বন্ধমূল সন্দেহে বারাণসীতে গমন কর! উচিত। যেহেতু,-- 
পগঙ্গায়াস্ত কৃতং পাঁপং বারাণন্াং বিনশ্ততি |” 
এইরূপ শান্তর আছে। 
গঙ্গাতে পাপ করিলে বারাণসীতে সেই পাপ বিনষ্ট হয়। এখন কপালে য! 
থাকে তাই হইবে,_-এখন আমি. ৬কাশীধামেই যাইব এইরূপ স্থির করিয়া 
পদ্ব্রজে তথ! হইতে ৮কাশীধামে যাত্রা করিলেন । 
কতিপয় দিনের পথ অতিক্রম করিয়া বাহ্গণ বিবিধ ছুশ্চিন্তায় এবং দীর্ঘপথ 
অতিক্রমণে কাতর হইল। তখন অপরগ্সার এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিথি ভাবে 
উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তুলসী তল! লেপন করিক্না এক অর্ধবৃদ্ধা বিধ্ 
আত্িকে বসিয়াছে, বিবার পরিধানে-সীদ তসর, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের 





২১শ বর্ষ । সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। ১৬৫ 


মালা, গলায় তুলসীর মালা, গার্থে ফুলের সাজি, সন্মুথে পঞ্চপান্র ইত্যাদি ॥ 
দেখিলে বোধহয় যেন সতী সাবিত্রী বা অরুন্ধতী স্বরগচ্যুতা হইয়া ভূভলে অবভীর্ণা 
হইয়াছেন। 

্রাঙ্মণের বিধবা সমাগত ব্রীঙ্গণ অথিত্তিকে দেখিয়া ( আহ্বিকে বসিয়াছেন 
কথা কহিবেন না) অঙ্গুলি সঙ্কেতে বসিতে বলিলেন! আহক শেষ করিয়া 
কতাগ্জলিপুটে প্রণাম করিয়া কহিলেন,--আহা আজ আমার সুপ্রভাত, সাক্ষাৎ 
ব্রা্মণাদেব অথিতি উপস্থিত ভইলেন। 

ব্রাহ্মণ এইমাত্র জিজ্ঞাস! করিল যে, "মা! তোমার পুত্র আছে ?” বিধবা 
কহিল "আছে, নিকটেই কোথায় গিয়াছে।” এইমাত্র আলাঁপ। 

্রাহ্মতের শরীর কক দুর্বল, বিধবা অতিথি ব্রা্ষণের অনুমতি লইন্না পাক 
করিয়া পরিভুষ্ট মতে ভোজন করাইল। 

কেননা পতি ও পুত্র না থাকিলে সে অবীরা হয়! অবীরার অন্ন খাইতে 
নাই। 

ব্রাহ্মণের ভোঁজনাবসানে দেই বিধবা কহিল,_প্মহাশয় ! আঁগাঁর একটা 
ব্যবস্থা জিজ্ঞান্ত আছে। বোধহয় আপনি একজন ভট্চাঘ, পণ্ডিত হইবেন ?” 

্রাহ্মণ কহিলেন,_-"হীঁ, কি ব্যবস্থা বল।” এমন সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন একটি 
১৭।১৮ বৎসর ব্যস্ক যুবক গৃহে প্রবেশ করিল। যুৰকটির মুখে একটু একটু শর 
ও গৌপের রেখা দিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া ত্রাঙ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন_প্ম! 
এই ঘালকটি কে আসিল ?” - গৃহকর্রী কহিল--*এই আমার পুজ।* 

বরাঙ্গণ তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়া কহিল,__-“এখনো কি তোমার পুত্রের উপ- 

নয়ন হয় নাই ?” গৃহকরী কহিল “না ।” ব্রাঙ্গণ কহিল--“কি সর্বনাশ? আমার 
বোঁধ হইতেছে, ইহার বয়স ১৭1১৮ বৎসরের ন্যুন হইবে না, তবে ত ইহার উপ- 
নয়নের কাল অতিক্রম হইয়াছে, এখন ত ব্রাত্যন্তোম প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত আর 
উপনয়ন হইতে পাঁরে না । কি সর্বনাশ ? করিয়াছ কি? কেন এমন করিয়াছ ?” 

গৃহকর্তা কহিল,-“বাবা ! এই বিষয়ই আপনাকে একট! ব্যবস্থার কথ! 
জিজাঁসা করিব পূর্বে বলিয়াছিলাম। এখন আপনি স্বরংই সেই কথা উঠাইলেন, 
ভালই হইল। তবে কারণ শুলুন,-_ 

এই গ্রমের অনতি পশ্চিম ভাগেই ইহার একখুড়া আছেন। তিনি বলেন,__ 
আমার এই ভ্রাতুনপত্রকে আমি য্থাবিধি যক্োপবীত দেওয়াইব। আবার এই 
আামেরই অলপ দক্ষিণে মিএ খোদা বকস কাজী বাস করেন। তিনি বলেন € এই 
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সময় প্র বিধব! মুখপুড়ি একটু ঘোমটা টানি! সুচ.কে হাসিয়াছিল, বোধহয় ব্রাহ্মণ 
তাহা লক্ষ্য করে নাই |) ইসলাম্‌ ইসাঁন্‌ মতে এই বাঁলকের “নুন্নত” (ত্বক্চ্ছেদন) 
করাইব। এই দুজনের বিবাদেই এখনে! ইহার পৈতা! হয় নাই। স্থলে আনার 
এই জিজ্ঞান্ত যে, এখন কি কর্তব্য? ভট্চা্যি মহাশয় কিন্ত এখনো ইহার অন্তর 
রহস্ত সম্যক্‌ হৃদয়পম ন। করিতে পারিয়! বিন্রয় লাগে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে ধাইতে 
পুনর্বার জিজ্ঞাপ! করিলেন,_দে কিঃ ব্রাক্ষণের ছেলেকে ত্বক ছেদন করিবে 
কেন? এই গ্রেচ্ছ প্রধান গ্রামে কি এতই অরাজক? ইহার শাসন কৰক! 
কেহই নাই ? কি সর্বনাশ ? 

্রাহ্মণী মনে মনে ভাঁবিল,__দেখিতেছি এই ব্রাঙ্গণ নেহাত বোকা অরদিক, 
একটু পোড়ারমুখে হাদিয়া কহিল,_মহাঁশর | শুনুন--এ গ্রামে কোন "সক নাই 
বা অরাজকত। তাহা। নহে। কিন্তু আমার স্বীর সহিত মিঞা খোদাবক্সের 
বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। এমন কি আমার স্বামী বাড়ীতে না থাকিলেও সময়ে অসময়ে 
খোদা বক আমার তত্ব তলাস লইতে আপিতেন। এই পুত্র ঘখন গরন্থ, তখন 
এই বারকের পিতা অথব। আম্মার স্বামীর মৃত্যু হয় । সামি নিশ্চয় করি! বলিতে 
পারিনা ষে। এই বালক * * + হইতে লা আমার স্বামী হইতে হইয়াছে ? এই 
ষংশয়স্থলে কি করা কর্তব্য ? কি পৈতা করাই? না, সুন্নত করাই? কি 
কমিলে আমার ধর্দ রক্ষা হয়? শাস্ত্রের বিধান কি আছে? এই কথা কহিয়া 
্রান্ষণী একটু অধিক করিয়। ঘোষ্টা টানিয়! দিলেন! 

অনন্তর ব্রাহ্মণ সেই ব্যাভিচারিস্বীর কথা গুনির। হায় হায়, রাম, রাম করিস 
হাত মাথায় চাপকাইতে লাগিলেন । হা! অদৃষ্ট! হা অদৃষ্ট! বলিয়া কাদিতে 
লাগিলেন ।আর ভাবিলেন।_হীক্ধ আমি কি মুডুতম? আমি এই দগ্ধ উদরের 
অন্ত অজ্ঞান কুলশীল।র হস্ত পাকার থাইলাম। আমি অমৃত ভ্রমে গরল 
খাইলাম আমি বেশভূষা দেখিয়। তপস্বিণী ব্রাহ্মণী ভ্রমে মুসলমানীর ভাত 
খাইলাম । হায়রে আমার অনৃষ্ট।-- 

আমার যে কু্ধুর স্পর্শের পাপ একবার মাত্র বিষ স্মরণে কোথায় পালাই 
যাইভ । হায়, আমি তাহাতে কেন বিশ্বীন না করিলাম? আমি অতি তুচ্ছ 
পাপের আশঙ্কায় অপার পাঁপ-দাগরে ডূবিলাম। হা বিশ্বনাথ! এখন তুমি দা 
না করিলে আর আমার নিস্তার লাই । 

তৎপরে সেই যবনী পুনর্ধার জিজ্ঞাস! করিল, -মহাশয়! আমার কি উত্তর 
দিবেন দিন । আমার অনেক কা আছে, আমি আর বপিয়। থাকিন্তে গাঁরি না। 





২১শ বধ €শয়াস্া। বিনশ্যাতি । এছ 





রাঁছগণ কহিল_বেশ--লক্মী মণি!" যদি তুমি মামাব একটা প্রশের উত্তর 
করিতে পার,ভবে আমিও তোমার প্রশ্নের উত্তৰ করিতে গাবি। 
তখন হিন্দুংনিধবাঁর বেশধারিণী মুখপুড়ী যবনী কহিল- বলুন স্বাসলার কি 
জিজ্ঞান্ত আছে ? 
ব্রাঙ্গণ কহিল--বল ত লক্ষ্মী মমি] এখন আমি “কাঁশী যাই 2 না মক্কা যাই ?% 
পসন্ধ্যা করিব লা! নমা্জ পড়িৰ ?” 
নিলজ্ৰ। শ্রষ্টী কহিল _মহাশয় ! হিন্দু আর মুসলমান ত মনের ধদা, সকলই 
ঈশ্বরের সথষ্ট। মক্কা বহুদূর এবং খরচান্তের পথ। যদি পারেন ত মক্কী দাওয়াই 
বা নন্দ কিএ যেমন কাঁশীতে বিশেশ্বর আছেন, তেমন সেথাও এমকেশ্বর শিব 
আঁছেন। “মহাশয়! আপনি পঞিত জ্ঞানী, রাম আর রহিদে কি ভেদ 'আঁছে ? 
আপনি কি অমর কলি গিরিশচন্জের গীতে শৌনেন নাই ? 
প্রাম রহিম্‌ না জুদ1 করো 
দিল কে] সাচ্চ। রাখো জী” 
্রাঙ্মণ শুনিরা অনাক্‌। অদৃষ্টকে নানারূপ [তবঙ্গার ঝরতে করিতে ৬কাশী 
ধাঁমে চলিলেন। 
অত এণ মত্ন্ত ঘংশয় শুচিবাই খুৎ খু ংভাঁল নহে | শাছার পরিণাম রূপ। 
তাই খখি বপিয়াছেন,-- 
দ্সিংশয়াআ্মা। বিনগরাতি? 





জ্রভ্ভিষ্কজল ? 
লেখক, শ্রীযুক্ত রামিসহাঁঘ কাঁবানীথ ! 

বখন আমি -সমর কুশল ঘোউকের মত নগন্দ পলগ্েশে পরীক্ষ। গাছের 
ছুরারোহ দোপানগ্ুলি হতিরুম করিতে ছিলাম । আপা ঘে সমরে -হিমান্টির 
কাঞ্চনছত্ৰ। শুদকে উপহপিত করিরা উঈদেশে বিণ করিত: কন্পনা যে 
জ্মরে-্বপ্নমর কাবাদয় শিশ্বে, ভোগনয় প্রাণময় স্বর্গে থেলিঘ বেডাইত ১ মন 
যখন পি্জর মুক্ত বিহন্গের মত স্বাধীনভাবে মেঘাকাশের চাঁরিধারে উড়িয়। উড়িরা 
বেডাইত--সে এক সময় গিগাছে! মে এক নম গিঘ্াছে -বখন কাব্যের 
করনাদুর্তি বরিয়া ধদয় রাঙ্গ্যে রাণী হইয়া বসিত, বাছা বাহ! কবিহ্পয় বিশেষণ 
দিনা" প্রেমকথা কথিত, কোন অজ্ঞাত স্বপ্রমম আত ধারার ভাদাইরা অথাধ 
অনন্ত -প্রনমনুদ্ধে ফেলিয়! দিয়া যাইত ! 





সচল 
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একদিন পাঠ গৃহে বধিয়! অনুস্থয়া চরিত্রটি সংসারের উপযোগিনী কিনা 
এ বিষয় চিন্তা; করিতেছি-_-এমন সময় চির পরিচিত কঠে কে ডাকিলেন, “রমণ 
রমণ 1” সম্মুখে আমার, ভগ্মীপতি | তীহার মুখে শুনিলাদ,তিনি তাহার ভ্রাতার 
জন্য কন্যা দেখিতে যাইবেন ও বাবাকে সঙ্গে করিগ! লইয়া যাইবার জন্য আমাদের 
বাটা আদিগ্াছেন। শুনিলাম আমাকে ও নাকি ইহাদের সঙ্গে বাইতে ভইবে। 
বনচ্ছায়া সন্কুপপলী গ্রাম, কর্দিয' সিক্ত গ্রামাপথ কিরূপ- তাহা দেখিবার ইচ্ছা! 
হইল। আর 'আমি একটু আপনাকে গৌরবান্থিত বৌধ করিতে ছিলাম ৷ কারণ 
আমি জানিতামি যে,_ মামার জম্ম _ কেবল পরীক্ষ দিবার জন্তই,আমার কার্য-_ 
পরীক্ষকের কঠিন প্রশ্নের উত্তর দেওয়াই; আমি যে অন্ত কার্যে লাগিতে 
পাবি ইহার অন্ত আনন্দও হইল। 
তদ্মীপতির অনুরোধে পিতার অসুমোদনে আমি সঙ্গের সাথী হইলাম। 

শিয্ালদনহ ষ্টেশনে গাড়ীতে উঠা হইল। পথের শম্প. শ্ঠাম ধান্ত-বৃগ্ষগুলির শলিগ্ধ 
চি্ধণছ্বি আমাঁর বড়ই ভাল লাগিল, তারের উপর উপবিষ্ট পাখি গুলির 
মধুর স্বর ব্ডুই তৃপ্তি দিল। “এইটি কোন গ্রাম এটি কাহার বাড়ী” এই 
গ্রকার প্রশ্ন করিয়া ভগ্মীপতিকে আলাতন করিতে লাগিপাম। একটি বিশাল 
হর্ন দেখ।ইয়। তিনি বলিলেন,__-“রমণ, 'এই বাড়ীটি সাহিত্য. সম, বঙ্কিমচন্দ্রের, 
এই গ্রামের নাম কীঠালপাড়া ।"সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্র ভাবিয়া আমি সাগ্রছে নম- 
স্কার করিলাম? বঙ্গদর্শনের মন্দির দেখিয়া সার্থক হইলাম। 

চুাডাঙ্া স্টেশনে নামিয়া যখন দুইধানি গো-যান ভাড়া করা হইল) ভাবিলাম, 
নূতন রকমের গাড়ী চড়িস একটি নৃতনত্বের আশ্বাদ পাইব! কিন্তু যাহা পাইলাম, 
তাহার জন্য জীবনে আর কথন উদ্গ্রীৰ হই নাই। সেই মাথায় মাথাক্স ঠোকাঠুকী 
সেই দেহে দেহে অঙ্জীচিত তীব্র আলিঙ্ষন, সেই এক সঙ্গেই অরোহণ আমার স্তৃতি- 
পটে চির জাগনূক আছে। ভর্মীপতি ও আমি এক গাড়ীতে । তীহার মুখে “কন্যা 
গছন্দ আমিই করিব” শুনিয়া আশ্চার্য্বিত হইলাম! আমার মত কল্পনা নিপুণ 
ভাবুকের পছন্দ কাব্যে উপস্তাসে যেমন সহজে ঘটে, সংসারে তেমন সহজে ঘটে 
না। হ। অদৃষ্ট বন্কিম বাধুর কুন্দ তিলোত্তমা! কপালকুগুলা যাহার আকাথিত, 
আয়েষা, হয মুখী, লবন্গ াহার শ্ষীতন্-পলীগ্রামের নিরক্ষরা বাপিকায় তাহার 
মন উঠিবে কি? 

(২) 
* পরী দৃপ্ত ব্ড়ই মনোরম লাগিল। কীচা পথ গুলি, পথের ধারের ব্ক্ষ- 
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শ্রেণীর ছায়াগুপি মকমলের শয্যা ও কোমল চাদোয়ার কাঁব করিল। গ্রাম্য প্রান্তে 
ক্ষুদ্র নদী--সেই নদী তীরে ভ্রমণ হুর্য্যোদয় দর্শন কত প্রীতি-প্রদ ও সুন্দর | 

কন্যা দেখিলাম। হ্াঁদশ বর্ষায়! বালিকা শৈশব ও কৈশরের সন্ধার গোধুলির 
মত জীবন্ত একথানি চিত্রপটের মত দাঁমনে আসিয়া দাড়াল 1 সৌনধ্যের মৌচ- 
ময়ী প্রতিমা--আপনার অঙ্গে অঙ্গে উচ্ছলিত রূপ লাবণ্য ধারাঁয় 'আঁমাকে ভাসাঁ- 
ইরা লইয়! গরেল। নীলেন্দীবর কৃষ্ণ চক্ষু একটি স্নিগ্ধ মধুর জালীবর্ষী শিখার- 
পানে চাহিয়! চাহিয়া আমি মুগ্ধ--দ$ হইলাম । আপন! হারা-_-তন্ময় হইয়া--সেই 
রূপরাশির তড়িল্লীলা দেখিতে লাগিণাম। নাম জিজ্ঞাসা করিলাম, এশ্রীজ কাণ্ঠে 
বাঞজিয় উঠিল “বিজলী ।” কাব্যে যাহা আদর্শ ভানিতাম, কল্পনায় যেমনটিকে 
সঙ্গিনী করব ঠিক করিগ্ ছিলাম, মানস প্টে যে ছবি চিত্রি্ঘ করিয়া জীবনকে 
্বর্গরাজোর সুখময় ক্রোড়ে তুপিযা দিব ভাবিয়াছিলাম _তাহাই আজ বাস্তব 
দেখিলাম ॥ 

. কন্যা পছন্দ .হইল। দেনা, পাওনা বাদ প্রতিবাদ, জন্প বিত্ডা, অনুরোধ 
উপরোধ সমস্তই যথারীতি সমাপন হুইল | কন্যাকর্তা উদ্দীর, দাতা, কে'ন 
বিষয়ে কৃপণতা করিলেন না।. .সর্ধপুদ্ধ ৩ হাঁজার টাকা দের স্থির হইল | সুখে 
ছুঃবে আশায় নিরাশায় ভগ্মীপতি ও আমি গৃহে কিরিলাম। মে প্রাণ লইয়৷ যার' 

কারয়াছিলাম, সে প্রাণ বইয়। আর ফিরিগাম না। পথের হরিংক্ষেত্র আর 
তেমন শোভন ও নয়নরঞ্জন বোধ হইল না) শৃগ্ঠতাঁয় মন ভরিয়া উঠিল। কি 
জানি কেন, অন্তরের নিভূৃততারে নিষাদময়ন্ূর থাঁকিয়া থাঞ্চিয়া ঝক্কত 
হইয় উঠিতেছিল। পিতৃদে আমাদের সহিত ফিরিলেন না, তথায় থাকিয়া 
গেলেন। কারণ পরে বুঝিলাম | 
€৩) 
কয়েকদিন পরে পিতৃদেব বাঁটাতে ফিরিলেন। তাহার মুখে শুনিলাম__ 
কন্যার পিতা ভশ্মীপতির ভ্রাতার অপেক্ষা আমাকেই ল্পৃহনী সুপার ভাবিয়া 
আমাকেই জামাতা করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এজন্য পিতৃদেবকে অনুরোধ 
করায় পিতৃদেব ইহা! শ্বীকার করিয়৷ আপিয়াছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়! গেলাম। 
*পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম পিতহি পরমং তপঃ। 
পিতরি পীতিসাপন্ে শ্রীয়ন্তে সর্কদেবতা ॥৮ 

সেই পরম দেবতা আদেশ করিলেন_-তীহাঁর কথামত আমাকে চলিতে । 

তাহার আজ্ঞার উপর আর কথা কি? উপস্থিত এই ব্যপার জগ্রীপতির নিকট 
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ভিঠিডি তে তি 82808 
গোপন রাখ! হইল। আমি বৃঝিলাম, কাজটি ভাল হইতেছে না। শেসে 
অনুতাপ করিতে হইবে, প্রচ্চারণায় কখন গুভ ফল ফলে না। এই ব্যাপার 
শুনিয়া তরীপতি কি ভাবিবেন, কি'বলিয়। এই বিশ্বীস ঘাতক্তাঁর কৈফিয়ত দিব ? 
এ কালামুখ লইয়। কেমন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইব! আমার জীবন- 
তত্্ীতে নূতন স্থুর নাই বাষ্জুক, মধুষী মুগ্ছন! নাই ফুটুক, আশা অপূর্ণ থাকে 
থাকুক,পরায় উজ্জল আলোঁক চিরতরে নিভিয়। যায় যাঁউিক,--তথাঁপি অন্তায় উপান্কে 
স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন নাই, পাঁপের ভিত্তির উপর ধর্ প্রসাদ গড়িয়া তুলিবার 
আবগ্তক নাই, 1 ূ 

ভন্ধীপতি জানিলেন তাহার ভ্রাতার সহিত উক্ত কন্যার বিবাহ হইবে না 
কন্যার পিতা আপত্তি করিয়াছেন? 

বিবাহের সময় সময় ভগ্মীপন্তিকে জানান হইল যে, পাত্রীর পিতার একান্ত 


অন্ুযোধে আমার সহিতই উক্ত কন্যার বিবাহ হইবে। আমি অপরাধীর মত 
অফিসে ভর্মীপত্তির সঙ্িত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি উদার, ম্নেহময়, 


আমাকে আঁদর করিলেন বটে, কিন্তু দেখিলাম তীহার মুখ ভার, অভিমানে অধর 
শ্রিত হই উঠিল। আমার পানৈ চাহিয়। কহিলেন,_ “ভাই, তুমি সখী হও ! 
শ্বশুর মহাশয় আমাকে না জানা ইয়া গোপনে এই কাধ্য কেন করিলেন? আমার 
জীতীর বিবাহ আঁটকাইবে না, তোমার দত সোণারটাদ ছেলের সুন্দরী পাত্রীরও 


অভাব হইবে না? এই কাধ্য করা কি ভাল হইল?” পিতৃকত অন্তারাচরণের 
লঘুতব বৃঝাইয়। তন্বীপত্তির মনোদুঃখ দূর করিবার চেষ্ট! করিলাম ৷ শেষে তাহার 
পায় পরিজ ক্ষমা চাহিলাম। তিনি এইটুকু শ্বীকার করিলেন যে, আমার 
বিবাহের লরমাত্রী হইয়! কন্তাকর্তীর গৃহে যাইবেন না, তবে বউভাতের দিন 
ভপ্ধীকে লঙ্গে করিয়া আমাদের বাঁটীতে উপস্থিত হইবেন। 
৪) 

অনেক আশ ভরসায়, উৎসাঁছে আননে ও বিষাদে দৈন্ে, বিধাহ করিতে 
গেলাম। বিবাহ একপ্রকার হইয়! গ্লে। যাহা দেওয়ার কা হইস্াছিল, তাহা 
দেওয়া হয় নাই বলিয়া আমীর পিতৃদেব ও মাতুল মহাশয় আপন্তি তুলিলেন ; 
সে 'আপস্থিব আর কোন ফল হইল নাঁ। ভোজনের আয়োজন চিড়া, দই । 
বাঁস! সগ্চ গোময় লিপ্ত শত ছিদ্র বারোয়ারী তলার মগ্ডপ। অলঙ্কার গুলি স্বর্ণের 
নহে। এই বাবারে পিতা নির্বাক নিস্পন্দ! এই বিবাহে যে প্রায়শ্চিত্ত হইয়া 
গেল, গ্রন্ারণাঁর যেমন প্রতিফল ফলিল- তাহা পিতা ও আমি বেশ মর্ে নর্ে 
সমন কবিলীম । র 
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নিরাশীর গাঁ অন্ধকারে আপনাঁকে আচ্ছন্ন করিয়া, অন্তরের ছুঃখ কালিমা 
সুখে চক্ষুতৈ প্রতিফলিত করিয়া! নববধূসহ বাঁটী ফিরিলাম। পথে শুনিলাম, এ 
দিনই এই গ্রামের নিকটবর্তী কোন গ্রামে ভন্ীপতির ্রীতারও বিবাহ হই 
গিয়াছে । কোথায় কাহার কন্যা কোন দিবসে বিবাহ_-এ সকল সংবাদ দেওয়া 
ও আমাদিগকে মিমন্ত্রণ করা তিনি আবশ্তক- মনে করেন নাই। শুভানুধ্যারী 
আত্মীয় আমরা-ব্যবহীরে এতই পর হইয়া গিয়াছি। লঙ্জ! ক্ষোভে দুঃখে অন্তর 
দগ্ধ হইয়া গেল । 

বউভাত--গৃহ আস্মীক্স ম্বজনে পূর্ণ । সকলের মুখে উৎসাহ 'ও আননের 
্সভিব্যস্তি। সভাক্ষেত্রে কোলাহলময়। এমন সময়ে ভশ্লীপতি আমার 
ভশ্নীকে,লঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন । একি! সঙ্গে 'অবগ্ডষ্ঠিতা বধু কে? 
বুঝিলাদী, শ্রাহীর নব বিবাহিত! ভ্রাতৃবধু । ভগ্মীপতি বলিলেন,_-“রমণের 
ব্উটিকে এইস্থানে আনা, আমি দেখিব ! বউ আনা হইল, ঘোমটা উন্মোচিত 
হইবামাত্র ভগ্নীপতি ছুই হাত পিগাইয়! বলিয়া উঠিলেন,-”এ কি! এত সে 
যেয়ে নয়” মহাগোলোযোগের হৃষ্টি হইল। সে কোলাহলের তরঙোচ্ছস 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, সারাগৃহে হুলুস্থল পড়িয়া গেল। আঁম বড় বিস্রিত 
হইলাম না) ব্বাহের রাব্রেই এ প্রতারণা, এই কন্য। পরিবর্তন উপপন্ধি 
করিয়া! ছিলাম। পাপের গরতিফল মর্দে মর্মে অনুভব করিয়াছিলাম। পিতৃদেবও 
স্বকৃত কর্ূফল বলিয়! নিস্তব্ধ হইয়া রছলেন। 

আমার কুদ্ধ ছুঃখ উচ্ছাসিত হইয়! উঠিল। পিতার চিন্তাক্রি্ট মুখ দেখিয়া 
আপদেরই রোগিত বিষবৃক্ষের ফল বলিয়! এতদিন যে দীর্ঘ নিশ্বাস গুলি বুকের 
মধে। চাপিয়। রাখিয়। ছিলাম --আজ তাহা যেন একযোগে বাহির হইয়! পড়িল। 
অস্থিপঞ্জর ভেদ করিয়! যে গাঁ যাতনা ভার আমাকে এ কয়দিন জীবন্মূত রাখিয়া 
ছিল__আজ তাহা ক্রন্দন আকারে উচ্ছসিত হউন উঠিল। আমি কীদিয়! ফেপি- 
লাম,_বলিলাম, পাপের প্রতিফল! তখন ভদ্মীপতি গরল মাখা ভাঁসি হাসিয়া, 
উপহাসের তাক্ষবানে আমাকে ব্যথিত করিয়া ভ্রাতববধূর ঘোস্টা উন্মোচন করিতে 
আদেশ করিলেন) দেখিলাম_-আমার কল্পন! রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-_ 
পারিজীতকুক্থমময়ী নন্দন লক্ষ্মীর মত সহান্তে দণ্ডায়ামানা। এই মন্মোভেদী 
বিয়োগাস্ত অভিনয়ে অজ্ঞান বাঁলিক। সংসার অনভিষ্তা মুগ্ধ বালিকা! আনন্দের 
হাসি হাঁদিতেছে। সে হাসি কি তীব্র, কি জ্বালাবর্ধী, কি মাদকতাময়! 
আমি আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলাম না । এই ভীষণ ঝটিকার বেগ 
সহ্থ করিবার মত আম।এ শক্তি ছিল না,_-আমি মুর্চিত হইয়া! তাহাই পদতলে 
পড়ি গেলাম। পাপের প্রতিফল, কঠোর ঘাত প্রতিঘাতে সেই দিনটি আমার 
চিরস্মরণীয়। 


ঞ 
তল্জ্াপ্ভ্য 1 
লেখক, শ্রীযুক্ত বগলাকুমার দে বি,এ, । 
কেন জাগিয়ে তুলে, কীদিয়ে বেয় 
লুকান মরম ব্যাথা__ 
কেন স্বপনের ছবি 
ছুল্চে আশার কথা? , 


য্দি মিশিয়ে গেছে, অনীম দুরে 
ক্ষীণ আলো-ছটা টুক । 

যদি মুছিয়ে নীর জগৎ চাহে 
হাসির কপট স্থ।-- 


যদি ক্ষুক্ধ মামার দগ্ধ হিয়ায় + 
অনল রহিল ঝ্কি_ 

আহা! প্রাণের তুমি, সাধের তুমি 
তোমায় জালা দিব কি? 


শবভ্ভিজ্দরস্ম | 
লেখক)--শ্রীযুক্ত রসমর লাহা। 
মশক-দংখনে হয়ে জালাতন 
ঘুম নাই সাত রাত 
তাই গৃহাস্তরে শ্টল দুজনে 
ভিলো আর ভূহনাথ |” 


চক্ষু মুদি” সুখে কহে ভূতো আছ 
ঘুষিয়া ধাচিব, ভূলো,_- 

মোদের ন! পেয়ে, মরিবে না খেয়ে, 
ডেকে ডেকে মশাগুলো।” 


প্থুমাবি কি, ভূতো চেয়ে দেখ, ঘরে, 
টুকিছে জানাল! দিয়ে, -- 

সেই মশা গুলো খুঁজিতে মোদের 
চুপি চুপি আলো নিয়ে1” 


“তাই ত।”-অবাক্‌ দেখে ভূতনাথ, 
হত ভগ দুই বোকা; 
সে আধার ঘরে গোটা দশ বারো 
নিরখি ভোনাকী পোকা । 


উঠ্‌ছে ফুটি- 


জম্ল্ £ 


[লেখর-__সঙ্গীতাচারধাশ্রীধুক্ত দেবকণঠ বাগ্চী 


কোথা হ'তে এইচি আমি 

জানি নাক কোথায় হবে যেতে 1 
স্থখ ছুঃখের জগত মাঝে 

জান্ছি কিন্তু রইচি বাস! পেতে ॥ 
দেখে শুনে হয় বিশ্বাস - 
. এমন শক্তি আছে আমার হাতে। 
চেষ্টা করলে পারি আমি 

স্ুখট। কিন্বা ছুঃখটা বাডাছে ॥ 
পৃথিবীটা দেখ চি আছে, 

সুতরাং মান্তে হচ্ছে এর অস্তিত্ব। 

কেন আছে--সেছটা ভেবে 


-মাথা খারাপ কর্বে কে হায় নিত্য ॥ 


জীবনটা খুব ক্ষুদ্র আমার 

আছি আমি ক্ষুদ্র স্থানটি জুড়ে । 
ইচ্ছা কর্লে কিন্ত পারি 

স্থানটি দিতে__সোনার পাতে মুড়ে 
গোলের কথা হচ্ছে এই যে-- 

আত্মাদরট। নাই আমাদের মোটে । 
থাক্‌লে পরে ওই জ্ঞানট! 

খাটুত সবাই একমনে এক জোঁটে। 
জান্বে আসা এই জগতে 

স্থষ্টিটাকে নধুর মিষ্ট কর্তে। 
কীট পতঙ্গ পশুর মতন 

নয়কে। খেয়ে আর ঘুমিয়ে মর্তে॥ 
মন্দ গুলে! কর্‌তে ভাল 

পার্তাম যে ভাই সে আত্ম-বিশ্বাসে 
ছুখের মুখে সুখের হাঁসি 
উঠত ফুটে কেমন অনায়াদে ॥ 


২১শ বধ। শ্বান। ১৪৩ 





ভধঘুরের মতন ঘোরা তা নইলে জন্মে মানুষ 
সবাই এসে! ক'রে দিয়ে বন্ধ। দেখতে না ভাই এই মর্ত্যতৃূমি ॥ 
ছুখগুণ! না গাটে বেধে $ যে উদ্দেশে এ স্ষ্টিটা 
বাব এসো সে নিম আনন । সে উদ্দেশ্তে জান্বে তোমার স্থষ্টি। 
পরের ছিদ্রঃখুঁজ বে ন। আর ক্র আকার বিশ্ব তুমি__ 
এটা জান্বে কষু্র মনের কর্ম্ম। কেওকেট| নও তুমি যে জিনিসটা ॥ 
উচ্চ চিন্তা সঙ্গে রাখ অসীম শক্ষি ধর তুমি 
লেইট! তোমার হবে অঙ্গে বর্ম ॥ জান্বে আছে তোমার মহামূলা ॥ 
জান্ৰে তুমি-_এজগাতে কারধয-কারণ-সগর মাঝে 
মহোদেস্তে তোমার আভব্যক্তি। নয়কে। তুমি কীড়ার পুতুল তুল্য ॥ 
লে সত্য শাস্বতের তুমি গোল ক'রো না গোলের মাঝে 
অংশরূপে ধর মহান্‌ শক্তি ॥ পড়লে পরে বেজার গুলিয়ে যাবে! 
তোমার তরে এ জগৎটা যার ভাবে ভাবময় হে তুমি__ 
রাখবে মনে-জগৎ তরে তুমি। থাক মগ্ন সদাই তারই ভাবে ॥ 
2 গান্ন। 
্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার বিরচিত। 
(দ্বাবিংশ বাধিক বিদ্যাসাগর স্মৃতি-সভার গীত।) 
তৃপালী,--একতাল! ৷ বাহার,_.একতা'লা। 
কেন জাগে না জাগে ন| প্রাণ হ'ল অবসান, আজিকার গান 
হে সাগর গরীয়ান | সাঙ্গ স্থৃতি-সন্সিলন। 
জাগাইতে নিত্য সত্য 
তোমার জীবন-গান। রবে কি জাগিয়ে পরাশে মিশিয়ে 
কি করুণ প্রাণে দিতে কত জ্ঞান, মিপনের আলাপন ॥ 


আগায়ে তুলিতে জননীর ধ্যান, 
শিখাতে আদর্শে দম-দ়া-দান, 
কে পারে শিখাতে তোমার সমান | 


মহান্চরিত গীতে, যে ভাব জাগিল চিতে, 
পারিল কি এনে দিতে, 


বে বঙ্গ-সাহিত্যে, যে বঙ্গ ভাবার, ফিরে চির জাগরণ ॥ 
আজি মধ্যমণি উ্জলে বিভান্ম [বদি ফিরে জেগে থাক, আদর্শেজাগাঙে নাথ, 
তুমি না স্থজিলে কে স্থিত তাঁয ফিরে যেন তুলে! নাকো. 


কে রাখিত বঙ্গজননীর মান। হ'য়ে মোহে অচেতন ॥ 
- হে দয়ালদাত বিধাতা ভাষার, 
প্ররণের দিন যাচি বাঁর বার শুভর বরদদাদী, তাহার হদর ছানি 
ভেঙ্গে যাক ভূল মোহের বিকার, তাহারি করুণ আনি 
বরিষ আশীব, জগত-কল্যাণ॥ ক'রে বিখে বরিধণ ॥ 


শীতোক্ত ধর্ম । 
2 কর্ম। 


লেখক,_স্রীযুক্ত নিতাইটাঁদ শীল। 
(পুর্ব প্রকাশিতের পর) 

আত্মতত্বদ্ত না হইলে কন্মের প্রক্কৃত তত্ব বুঝিতে পীর! যাঁক্স না, ষৃতক্ষণ 
পর্ম্স্ত আমি থাকিবে, ততক্ষণ পর্ম্স্ত কোন প্রকারে হইবার কথা নহে, যখন 
এই আমি, তুমি হইয়া ঘাইবে, আর তুমি ও আমিতে পার্থক্য বৌধ রহিত, হইবে, 
তখনই কর্মার্পণে অধিকারী হইতে পারিবে? গীতা বলিতেছেন, অধ্যাসচি্ত 
না হইলে কন্মার্প হইবার উপায় নাই । 

প্ময়ি সর্বাণি কর্্মাণি সংস্স্তাধ্যাত্মচেতসা। 
নিরাশী নির্মমো তৃত। যুধ্যন্থ বিগতঙ্গরঃ॥” 

ভগবান কহিতেছেন, “মামাতে “লমন্ত কর্ম অধ্যাম্মচিত দ্বারা নিক্ষেপ 
করিয়া কিছুমাত্র আশা বাসনা না রাখিয়া সম্ূর্ণবূপে শোকশুন্য হইয়া তু্ধ কর ।” 

কথা হইতেছে, মমুক্ুব্যজি দিগকে যাবতীয় কর্ম অধ্যাত্মচিত্ত দ্বারা আমাকে 
নিক্ষেপ করিতে হইরে। যাবতীয় কর্ম সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন, দেখিতে গেলে কর্ম 
ছুই প্রকার, প্রথম ব্যবহারিক, দ্বিতীয়ি বৈদিক ব! শাস্ত্রীয়, সান ভোজন 
আহার বিহার বাক্যালাপ যুদ্ধ বাণিজ্য কৃষি প্রস্ৃতি ব্যবহাপিক কম্ম এদং 
যজ্ঞ দান তপন্তা জপ তপ প্রভৃতি বৈদিক বাঁ শীস্ত্রীয় কম্ম, এইসকল কর্ম্দ বাহাই 
কেন করন| সকলি কিন্তু অধ্যা্মচিগ দ্বার আমাকে নিক্ষেপ কাঁরতে হইবে । 

এই কর্ন ব্যাপার বড় কঠিন, গীতোক্তধন্মে যঠ প্রকার যোগ কথিত 
হইয়াছে, তন্মধ্যে এই কর্ম যোগই সর্বাপেক্ষা ছুঞ্রের এবং ছুঃথবোধ্য। এই 
শ্রীমন্ভগবদীতান্ন দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম এই চারিটি, অধ্যায়ে কেবলমাত্র 
এই কর্মের কথা আছে। তথ্যতীত প্রত্যেক অব্যায়েই এই অতি কঠিন স্মন্তপূর্ণ 
কর্মের কথ! (কছু না কিছু বল! হইয়াছে। এই কন্রতন্ব বুঝিতে পারিতেই 
জীবের সর্ধদুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এই জন্য এইকম্মষোগ সন্বন্ধে এত বিস্তার, 
করিয়া বলা হইপ্নাছে। 

যাহ! হউক এখানে এই অধ্যাত্মচিন্ত দ্বার! কর্মার্পন কথাটা তাল করির! 
বুঝিয়া দেখা যাঁউক, প্রথমেই একটা উপন। লওয়া বাউক। মনেকর দ্বারস্থিত 
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শ্রক্কতির গুণেই বর্শা হইরা থাকে । 
বড়ই গৌলযোগের কথা আসিয়া! পড়িল, তাই ব্লিতেছিলাম গীতায় এই 
সুগভীর কর্মতৰ বোধগম্য হওয়া বড়ই সুকঠিন যাহাহউক দেখা যাউক | 
প্রশ্ন হইতেছে এই "অহ কর্তা” জ্ঞান আত্মাতেও নাই, প্রক্ৃতিতেও নাই, 
তবে এই অহং অভিমান কোথা! হইতে আসিতেছে ? 
বলিয়াছি তো আত্মা. সর্বাবস্থায় সর্বশক্তিমান, শক্তি বখন শক্তিমানে 
অবস্থিত থাকেন তখন পরম শীস্ত একমেবদ্ধিতীয়াম তখন পধ্যস্ত স্টাফ ব্যাপার 
কিছুই নাই, তা আবার অহংএর স্থান হইবে কোথায় £ তারপর খন 
শক্তিমান ও শক্তির ভেদ হুইয়া স্পলন বা চলন আরস্ত হয়, তখন হইতেই প্রন্ক- 
তির এই গুণবৈষম্য ঘটতে থাকে, এই যে শক্তি ও শাক্তিমানের পার্চকোর কথা 
বলা হইতেছে, ইহাঁও কিন্ত সেই সর্বশক্তিমানের সংকল্প বিকল্পের অবীন, ভাহার 
সংকল্প অন্ুসারেই তিনি প্রকৃতির সহিত একক্রিত, তিনি যখন সংকল্প করেন, 
তখন তিনি সগুণ ব্রন্ধ, আবার যখন তিনি কোন প্রকার সংকল্প না করেন, তখন 
তিনি গুপাঁতীত নিগু৭ ব। নিক্রিয় ) এই শেষাবস্থায় তিনি মায়াতীত এবং প্রথম 
অবস্থায় তিনি শ্বইচ্ছায় মায়াকে গ্রহণ করিলেন, যখন হইতে এই মায়ার কার্ধ্য 
হইতে থাকে, তখন হুইতে “অহ কর্তা” এই অভিমান স্পঠতঃ জাগিয়া উঠে, 
কিন্তু এই যে, অতিমান ইহা বর্গের বাঁ প্রন্কৃতির নহে, কিন্তু ব্র্মের উপর যে 
প্রকৃতির বা মায়ার ছায়। ভাসে ইহা! তাহার । 
কথাটা আরও সহজ করিরা বুঝিবার জন্ত একটা দৃষ্াস্ত লওয়া যাউক, 
মনে কর,_একটি মাঠ চতুর্দিকে 9৫ ক্রোশের মধ্যে কোন গ্রাম বা লোকালনব 
. নাই, এই মাঠের মাঝখানে তৈলকাষ্ট প্রভৃতি দাহা পদার্থ সমুহ একত্রিত করিয়া 
অগ্নি সংলগ্ন কর! হইল, ক্ষণকাল মধ্যেই অগ্নি প্রজ্জলিত হুইয়! উঠিল, দেখিতে 
দোখতে প্রবল বেগে বাঁয়ু বহিতে লাগিল, অগ্নি এই বায়ুব সহায়ে আরও ভঙ্কঙ্কর 
হইল, ক্রমে চারিদিকে অনল কণা সমূহ নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, ক্রমে বায়ু যখন 
এত্যান্ত প্রবল বেগে বহিতে লাগিল, তখন সেই অনল কণা! অতি দুরবর্তী গ্রাম 
্রাম্যান্তরে গিয়া 8৫ খানি গ্রাম একেবারে ভন্মীভূত করিয়া দিল। বৃহ শস্যক্ষেত্রে 
সেই অনি লাগিয়া একটা মহা অনর্থ মংঘাটত হইল। এক্ষণে জিন্তাসাঁ করি, এই 
মহাঅনর্থ সংঘটনের দায়ী কে? সেই অনল কণা না তাহার দাহিক! শক্তি? 
অথবা প্রবল বায়ু? যদি বল অগ্নি, তদৃত্বরে বলিব, দাহিকা শক্তি ভিন্ন অগ্রির 
কোন ক্ষমতা নাই, সুতরাং অমির সাধ্য কি? তনেকি দাহিকা শক্তির? 
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তাহাই বাঁ কি প্রকারে হইবে? কেনন অগ্নির সহিত দাহিক1 শক্ত থাকিলেও 

সেই দাহিকা শক্তি সমন্বিত অনল কণা যদি বাযুবেগে বিতাড়িত না হইত, 
তবে ক্কি প্রকারে এই অগ্রিকাণ্ড সংঘটিত হইত ? তবেই দেখ! যাইতেছে যে অগ্নি 
দাহিকা শক্তি এবং বাঁযু এই তিনের অন্য 'এই অগ্নিকাণ্ড হইলেও, একমাজর অগ্নি 
বাতীত দাহিকাশক্তি এবং বায়ু যেমন সহকারি কারণ, অথচ এই সহকারী কারণ 

বাতীত এই অগ্নিকাণ্ড কোনও প্রকারে সংঘটিত হইতে পারিত না । 

তদনুরূপ নিপুণ ব্রহ্ম, দা সচলিত সপ্ধণ ব্রহ্ম এবং প্রকৃতি বা শক্তি এই 

তিনের উপর্কর্্মারোপ প্রতীয়মান হইলেও, একমাত্র প্রকৃতি বা মায়ার ভাসমান 
ছায়! দ্বারাইি” এই কর্াস্ত হইয়া! থাকে, ইহা গীতার উক্তি। সুতরাং বুঝা 

বাঈতেছে অধ্যাত্ম চিত হইতে পারিলে উপযুক্ত গুরুআানুগত্য গ্রহণ এবং সর্দদা 

বিচার পরায়ণ হওয়া উচিত। " 

আল কথাটা হইতেছে যে চিত্তকে জয় না করিয়া মানব ফোঁনও জপেই 

অধ্যাত্মচিত্ত হইতে পারে ন1, কিন্তু এই মনোজয় বড়ই দুর্ধহ ঝাপার। ম57:4 

রণময়ে আপনাকে বিশ্ববিখ্যাত করিতে পারেন, একমাত্র আত্মবলে বলীয়ান হইয়া 

কণিকা দ্বীপবাসী কষকপুজ এক দিন খিশ্ববিজয়ী নেপলিয়ন বলিয়া পরিচিত হইতে 
পারেন, কিন্তু তথাপি ধিনি মনোয় করিয়াছেন, তীহার ভুলাবীর তাহার তুল্য 
অপাঁধটরণ শক্ষি সম্পন্ন পুরুষ পৃথিবীতে চির হুল্নত1 তাই বলিতেছিলাম, আগ্রে 
মনোদয় করিতে হইবে। কিন্তু যে সংশাশ্ম, সৎসঙ্গ সর্ববদ। ভগবৎ চিন্তা প্রভৃতি 
ক্রমে ক্রমে মনোজয় হইয়া খাঁকে, তাহার অভ্যাস না করিয়া কেহ কি কখন 

লিদ্ধ হইতে পারিয়াছেন 1 মনোঁজয় তো! দূরের কথা মনকে যদি অতি সন্তর্পণে 

ভগবানের দিকে আক্ুষ্ট করিতে চাহিলাম, কিন্ত মন আমার অজ্ঞাতসারে অত- 

কিত ভাবে ইহার বু পূর্বের সে াহার বিষন্ন চিস্তার দিকে ছুটিয়া গি্সাছে, এত 

দুরে গিা পড়িয়াছে যে, তাহাকে পুনরায় ভগবানের দিকে আনয়ন করিতে 'আাবার 

বহু আয়াসস্বীকাঁর করিতে হয়। এবন্বিধ অবস্থায় অধ্যায্মচিন্ত হওয়৷ কি সাধারণ 
কথা? বিষয় চিন্তাপরাস়ণ অতি ব্যাকুল চিত্ত দ্বীরা যদি কোন কর্ম করা যায়, 

সে কাধ্য কি কখনও ঈশ্বরে অর্পন হইতে পারে ? তবে অধ্যায্মচিত্ত হইবার 

উপায় কি? গীতা বলেন, আত্মংস্থ ইয়! চিন্তকে বিষয় হইতে টানিয়া আনিয়া 

জীভগবানের কথায় তৃপ্ব করিতে থাক, পরে যখন কর্ম অস্তে বলিবে শ্প্রীকষ্ণায় 

্্পণ মত্ত” তখনই সেই কর্ম ঈশ্বরে মর্পণ হইবে, নতুবা যদি কৌন ব্যক্তি বলে 
যে, হে ভগবান! 'আমি প্রভাত হইতে বাত্রকাঁলে শরশাববি যৃতগুলি কর্ধ্ম করিন 
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সকলই তোমাতে অর্পণ করিলাম, অথবা আমার জগ তপ উপাসন! কলি 
তোমাতে অর্পন করিলাম, এই কথা সুখে বলিলেই কি সে ক দ্রসভা সত্য ঈ্বরা- 
পর্ণ হইল? কখন নয়, কেন না সেই ব্যক্তি যদি পুর্ব হইতে বিচার করি ব্য 
না করে যে, ঈশ্বরদূরের বস্ত নহেন। তিনি আমার হৃদয়ের ঘঁভ, আসি আীহারহ 
অর্ধীন, তিনি অতি শান্ত ভাবে চৈতগ্তরূপী হইর! আদার ভরে অবিষ্টান 
আছেন। আর তীহারি প্রক্কৃতি বা মায়। চিন্তরূপে সেই টৈভন্তরূপী পরম শান্ত 
আত্মার উপরে নৃত্য করিতেছে এই সমস্ত তত্ব ষখন বিচার করিয়া নিশ্চয়াত্মক 
বুদ্ধি হইবে, তপনই অধ্যাত্ুচেত হইতে পারিবে। এবং তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে 
জীভগনানের সর্ব কর্মার্পণ হইবে) 
ভাক্তের কর্ার্পন আবার আরও সুন্দর, ভক্ত বলে, আমি কষ্খদাস, কিন্ত 
কবিগ্কা। বাঁ মায়। আমাকে, সে কথা এত দিন জানিতে না দিয়া সে নিজে প্রধান 
হইয়। আমাকে তাহার পথে লইয়া আসিতেছিল, কিন্ত গুরু কপায় এক্সণে আমার 
সে ভুল গার্গিয। গিয়াছে। এখন বুঝিয়াছি, আমি মত্য সত্তাই কৃষ্ণন।স, তিনি প্রভু 
আমি ভৃত্য, ভক্তের এই খে, আরিটি এট মায় বা প্রক্কতি ভিন্ন আর কিছুই নহে, 
ভন নিজের মামি কে গ্ররৃতির সঙ্গে মিশাইঞা দিয়াছেন, তীহার আর তন্ত্র 
আমিত্ব নাই, ভক্ত সেই প্রক্কৃতিগত বা অবিদ্বাশ্রিত শাদিকে লইয়া শ্রীভগবানের 
নিকট উপস্থিত আছেন। কেবলমাত্র তিনি শ্রীভগবানের তৃপ্তির জন্যই সর্বদ| 
কন্ম করিতেছেন, ভক্ত এই কর্ধকে, রুষ্ণসেন! বলিরাই জানেন? ভক্ত জানিয়া- 
ছেন কাঁধ্য করিতেছেন প্রকৃতি বা মায়া, আর দেই প্রক্কতি বাঁ মায়া যখন 
ব্সমি, তখন আকার দেখানে দ্বিতীর আমির স্থান কোথায়? কাজেই ভক্ত « 
ভগবানের ভানে বিভোর হইয়া উচ্চন্থুরে প্রাণ খুলিয়া গাতিক। থাকেন হরি হে! 
তোমার কন্ম ভুমি কর লোকে বলে করি আমি” এ অবস্থায় ভক্তের নিঙ্গের 
আর কোন ইন্ছ[ঈ নাই, ইচ্ছায় শ্্ীভগবানের ইচ্ছাপ্স তীহার ইচ্ছা, ইহাতে 
আর দুঃখের কি আছে? সকলই সুখময়, কখনও বাঁ ভক্ত শ্রীরাধার ভ!বে 
ভাঁবিত হইয়া বলিতেছেন, প্রাণনাথ ! তুমি এস আর দে আমি থাকিতে পারি 
না, ভোমার বিচ্ছেদে এরীণ আমার অধৈর্ধয হইয়া উঠিতেছে, এই প্রকার ভক্ত 
কখনও হাঁষে, কখনও কীর্দে, কখনও বা তাহার সেই মাগামর আমিটি কে 
লইয়। কত খাজাইঘা কত অলুকা ভ্িলোকা পরাইরা, শ্রীভগবানের নিকট 
লঈয়। যাতে চাহে, আবার কখনও ব! সেষ্ট প্রকৃতিগত আমিট পুরুষের সঙ্গে 
* ইহা গীতোক্ত জ্ঞানীভক্কের কথা বল। হইতেছে। 
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. একেবারে মিশ্ইয়া দেয়, তক্তেগ কিছুমাত্র আত্মজ্ঞান থাকে না, অর্থাৎ শক্তি 
শর্তিমানে মিশাইরা যায়, ভেদ অভেদ হহয়! থাকে, ভর সেই বেকর্ম্ম পন ইহা 

ডুই মধুর, আমর। মায়ার দাস বড়রিপুর সেৰক, কির সত ছুঃখ 
দের সাধ্য কি ধে, ভগবদ্ূক্জের এই অতি হ্থন্দর কম্ম্ণ দন ধারণা কারা 
তত্পথে পরিচালিত হইয়। এই পাপমর প্রাণকে আবার মধুর কার উুলি। 
অন্তধ্যানী শ্রীভগবান! তুমিই জবান আমার ভবিব্য জীবন কেন পছ্থা জণলম্বন 





করিবে। টু (তরমশত) 
অনক্জী-ম্ধ্ল্ঘ 
লেখক,--কবিরাঁজ শ্রীযুক্ত বরদাঁকান্ত ঘোষবন্দ কবির । 
(পুষ্ধান্তবুদ্ধি।) 


শ্রীকৃষেগক্ত পতিত্রতা ধর্ম । 

প্রাচীন কালের আধ্য-মিল্বরা কিরূপে পক্ষির পরিচধ্যা করিতেন-_কিরূপে 
স্বামী-শুক্রধা করিতেন, ব্রদ্মীবৈধর্তপুরাণান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণের জন্মখগ্ড হইতে তাহা 
নিয়ে উদ্ধত হইল। 

স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণ ব্রজেশ্বরনন্দকে বলিলেন,__পরজেশখ্বর ! পতিব্রতা 
রমণীর ধরন শ্রবণ করুন। পতিব্রতারমী গতিতে সর্বদা -শন্গান্বিত!: হইয়া, 
তাহার অনুজ্ঞা লইয়া, ভক্তিভাবে প্রত্যহ পতি-চরণামৃত পান করিবে; ব্রত, 
তগন্ত। ও দেবপৃজ। ত্যাগ করিয়া! যত্তপূর্বক পতির চরণদেবা ও পৃতির সন্তোষ 
জনক স্তৰ করিবে । সাধৰী স্ত্রী শশ্রুভাবে কথন গতির আজ্ঞাবিরুদ্ধ কর্ম করিবে 
নাঃ নারায়ণ অপেক্ষাও নিজ কান্তকে শ্রেষ্ঠ বলিগ্না ধ্যান করিবে। কথন 
অপর পুরুষের বাটী যাইবে না বা স্বেশ পুরুষ, যারা, মহোৎসব, নর্ভক ও 
শগায়ককে দর্শন করিবে না । অথবা অপরের ক্রীড়া (হাস্ত পরিহাঁসাদি ) দর্শন 
করিবে না। যাহা স্বামীর ভক্ষ্য তাহাই পতিব্রতারও ভক্ষ্য; পতিব্রতা ক্ষর্ণ- 
কালের জন্তও পতির সঙ্গ ত্যাগ করিবে না। বদি স্বামী ক্রু্ধ হইয়া পড়ীকে 
তাড়না করেন, তবুও পতিব্রতা রমণী স্বামীর উপর কুপিও| হইবে না। পঞ্থী 
স্বামীকে ক্ষুধার্ত দেখিলে খাইতে দিবে, তৃষ্তার্ড দেখিলে জল দিয়! সন্তুষ্ট করিবে। 
স্বামী নিদ্রিত থাকিলে তাহাকে জাগরিত করিবে না, বা নিজের কোন করের 


১৫০ জন্মভূমি? €র্ঘ সংখ্যা । 





অন্ত স্বামীকে নিধুক্ত করিবে ন। “পুত্রের প্রতি মাতার যতট। শ্নেহ হয়, পতি- 
ব্রতানারী গতির প্রতি তাহা অপেক্ষা শতগুণ স্নেহ করিবে। কুলৰধুর পতিই 
বন্ধু পতই গতি পতিই ভরণকর্তা এবং পতিই দেবতা । পতিব্রতা রমণী সথীস্ত- 
বদনে ভক্ষিভাবে শুভদৃষ্টিতে অমৃতময় কাস্তকে দর্শন করিবে। অর্থাৎ কখন 
স্বামীর গ্রতি বিরূপ নয়নে, কুদ্ধ নয়নে ব! বিরক্কির সহিত দৃষ্টি কিনে না। পতির 
কোন দোষ থাকিলে পতিব্রতা' কখন পতিকে নিষুর কথা বলিবে না। যি 
গতির কার্য অসহ হয়, * * * তবু স্বামীর উপর নিষ্ঠুর বাক্য বলিবে না। রমণীর 
পতি সেবাই ব্রত, পরম তগন্তা পরম ধর্ম) পতিসেবা্ট স্ত্রীলোকের একমাত্র 
দেবতা পূজা, পরম সত্য স্বরূপ, সকল প্রকার দান খ্বরূপ এবং তীর্থস্থান হুরূপ। 
ম্ীলোকের পক্ষে পতিই সর্বদেবময়; ষত পবিত্র বন্ত আছে তাহা হইতেও 
স্বামী স্ত্রীলোকের পক্ষে অধিকতর পবিত্র বস্ত এবং সমস্ত পুণ্য স্বর্ূপ। তাহা- 
দের পক্ষে পতিই নারায়ণ স্বরূপ। যে রমণী প্রতিদিন স্বামীর উচ্ছিষ্ট ভোগ্গন 
ও চরণামূত পান করে, দ্েব্তারাও সেই নারীকে দেখিতে ও ম্পর্শকরিতে কাঁমন! 
করিয়| থাকেন। যে যে গৃছে স্ত্রী-পুরুষের সদতা নাই, সেই সেই সংসারে 
অনস্মী বাস করে ও সেই সেই দম্পতীর জীবনও বৃথা । পতিপরায়ণা রমণীর 
গতি বিচ্ছেদই পরম ছুঃখ ও শোক-সস্তাপের মূল। পতিবিচ্ছেদ ঘটলে পতি- 
পরায়ণার পক্ষে পতির দ্রীবদ্দশীতেও নৈধব্য যন্ত্রণা অপেক্ষাও কষ্টকর হইয়া থাকে । 
স্বপ্রে ও জাগরণে পতিই রদণীদিগের প্রাণস্ব্ূপ। এবং ইহকালে ও পরকালে 
এক মাত্র গতি” 
পতি ব্রতা-ধর্ম্ম সন্ধন্ধে যমের উক্তি। 

দেবধি নারদ ধন্মননাজ যূমকে পাতিত্রত্য-ধর্্ম পথ্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় যম 
বলিতেছেন, 

গহে বিগ্র! হে মহামতে! পতিত্রতা নারীর নিয়ম, তপন্তা, উপবাস, দান 
ও ধর্ম নাই। (অর্থাৎ স্বামী সেবাই তাহাদের এ সকল ফল দিয়া থাকে। ) 
হেবিপ্র! পতিব্রত। নারী যেরূপ ব্যবহার ধুক্তা হইয়! থাকেন, তাহা শুস্থুন।__ 
পতিত্রতা স্বাবী গিদ্র। গেলে পরে নিজে নিদ্র! জান, স্বামী জাগিলেই জাগণ্তা 
হন, স্বামীকে ভোজন করাইয়া! শেষে নিঞ্জে ভোঙ্ন করেন; কাদেই তিনি 
বনকে জয় করিয়। থাকেন । অর্থাৎ তাহার ধম যাতন। হর ন।। পতি নিশুন্ধ . 
থাকিলে পতিক্রতা নিজে কথা কহেন ন।) স্বামী থাকিলে তিনি থাকেন 
হেবিপ্র! কাজেই তিন যম হয় করিয়া থাকেন। নারীগণের পক্ষে ইহ! 
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অপেক্ষা যম যাঁতন! এড়াইবার সহজ উপায় আর কিছু দেখিতেছি ন!।. পতিব্রতা 
রমণী (পুরুষের মধ্যে ) গতিকেই দর্শন করেন, পতিতেছ তাহার মন নিযুক্ত 
থাকে ও পতি আজ্ানুবন্তিনী হ্ইয়! থাকেন, হে তপোঁধন! আমরা এইনূপ 
পতিব্রতাকে ভর করিয়া থাকি, অন্ত সকলেও ভয় করে) এরূপ পরম শোভনা 
স্বাধবী দেবগণেরও পুঁজ্য ! পঠি যদি তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে, তাহা 
গতিত্রত৷ কামিনী প্রণতি পুর্ববক (ন্রভাবে ) তাহার উত্তর দিয়! থাঞ্চেন। 
হে বিপ্রেক্্র! পতিব্রতা রমণী যদি পতির নিকটে থাকিয়াও তৎকর্তৃক পরি- 
ত্যাক্ত। হন্‌ তবু তিনি পতিকে আশ্রয় করিয়৷ থাকেন; কখন অন্যকে আশ্রপ্ 
করেন না পতিক্রতা রমণী একাস্ত ভক্তিতে স্বামীর অনুগত! থাকেন, কাজেই 
হেব্ন্ধর্দন! তীহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। এইকূপে যে রমণী পতি 
শুভ্রা করির। থাকেন, তিনি আমাকে অয় করিয়। থাকেন; আর তাহার 
নিকট আমাকেও ক্ৃতাঞ্জলি হইয়া থাকিতে হয়। যে রমণী স্বামীকে ধ্যান 
করেন, তাঁহার অস্থগতা থাকেন, তাহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতিব্রতা 
(পতিকথা বা পতিরূপ ব্যতীত ) গীত, বাগ, নৃত্য ও অন্ঠান্ দর্শনীয় বস্তু 
গুনেন না বা দেখেন না) সুতরাং তাহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। পতি. 


ব্রত! রমণী যখন স্বান করেন, কেশ সংস্কার করেন, বা অন্ত কর্শে নিষূক্ত! থাকেন, 
তখনও মনে মনে অন্ঠের কথা চিন্তা করিবেন না। দেবতা অর্চনা কালে বা 


্রাহ্মণ ভোজন করাইবার সময়ও পতিত্রত! রমণী পতিকে চিত্ত বহিভূ্ত করেন 
নাঃ সুতরাং তীহাকে যমালয়ে আসিতে হয় না। হে তপোধন! যেনারী 
কুর্যোদয়ের পূর্বে শষ্য হইতে উঠিয়া গৃহ মার্জনা! করেন, তাঁহাকে যমালয়ে 
আসিতে হয় না। যে রমণীর চক্ষু, দেহ ও স্বভাব সংযত হর, অর্থাৎ বাহার চক্ষ 
গতি ভিন্ন অন্ত পুরুষকে দেখিতে পায় না ও ধাহার স্বভাৰ পতিভিন্ন অপরকে 
বুঝিতে পারে না,ঃসে সদাচারিণী রমণীকে যমালয়ে আসিতে হয় না 1 যেনারী 
পতির মুখই দেখিয়া থাকেন, (অপরের দেখেন না) পতির মনোমত কার্ধয 
করিয়া থাকেন তাঁহাকে যমালরে আগিতে হয় না। হে বিপ্র! পতিব্রতার এই 


সকব কাঁধ্য কলাঁপ ও নিয়মাদি আমি পূর্বে হুরধ্যদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, 
এক্ষণে সেই গোপনীয় পতিব্বতা চরিত্র তোমাকে কহিলাম। সকল ধর্ম্মাপেক্ষা 
রমণীর পক্ষে এই পাতিব্রতয-ধর্্ম সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমি পতিব্রতাকে দেখিলেই 
পুজা করি।” * 


- * প্রবন্ধ বাহুল্য তয়ে এ সকল স্থলের মূল সংস্কৃত লোক গুলি উদ্ধত হইলনা। 
এবং উক্ত অনুবাদ গুলি “্ধাধি” কইতে গৃহীত হল 
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ক্্রী-বর্্ম সন্বন্ধে শ্রী শ্রীরাধকৃষট পরমহংস দেবের উপদেশ । 

"এক সময়ে কয়েকটি স্ত্রীলোক রামকৃষ্ণের নিকট গমন করিলে, মহাপুরুষ 
কোন মহিলার প্রতি লক্ষ্য করিয়া আনন্দের সহিত বলিয়। উঠ্িলেন,_“আহ। ! 
আহা! এমন বিপ্তাবপিণী খুব কম দেখিয়াছি!” ঠাকুরের এই ক্থা শুনিয়া 
কোন বিদূধী মহিলা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,_-“আপনি যাঁহ। বলিলেন, 
তাহ। কি করিয়া 'ীকার করি? স্ধবাঁকে আপনি লক্ষ্মী বলুন আর যাই বলুন, 
সব শোভা পায়, কিন্ত ব্ধিবংর আঁবার স্ুলক্ষণ কি? আপনি জানেন না, বাহাকে 
বলিতেছেন ইনি বিধবাঁ।” আর একজন স্ত্রীলোক বলিলেন,--“তা! ওর 
আর দোষ কি? সধবার মত পোষাঁক গহন! দেখিয়। ইনি বলিয়াছেন। বিধবা 
হইলে সোণার বাল! লাঁলপেড়ে ধুতি পরে, ইহা ইনি কেমন করিয়া জানিখেন £” 
মহাপুরুষ তখন খুব উৎসাহের সহিত বলিলেন,--“আ.মি সব জানি) তবু বলি- 
তেছি ইনি সাক্ষাৎ বিগ্তারূুপিণী( তোমরা পতিকে লইয়া যেরূপ ভাবে দিন 
যাপন কর, এবং তাহার পরলোক গমনে থেনপ পরিণাম মনে কর, বাস্তবিক 
পতিভাবে ভগবানের সে উর্দেশ্ত নহে। পত্তির সহিত করেক দিনের অন্থি- 
মাংদের সম্বন্ধ নহে। এপব্বন্ধ চিপ্ন জীবনের,” বলিয়া প্রভু একটি গল্প 
বণিলেন ৫ 

“কোন দেশে এক রা। ছিলেন। তাহার স্ত্রীকে সকলেই পতিগ্রাণ। 
বলিয়া জানিতেন। সেইভন্ত রাঞ্জাও রাণীর খুব বাধ্য ছিলেন। রাজা রাণীকে 
কত ভাল ভাল অলঙ্কার দেন, রাণী সব |সন্দুকে রাখেন,--রুলি ভিন্ন আর 
কিছুই পরেন নাঁ| ইহাতে অনেকে মনে ভাবিত, তবে বুঝি রাণীর মনে নথ 
নাই। কত সাধনা করিলে রাজার রাণী হওয়া যায়! ওম! এ কি প্রকার 
মেরে 1স্রীলোকের যা আদল ম্থথ গহন। পরা_-তাতে আদৌ মন নাই! 
এ নিশ্চর পাগল ! ঃ 

রাণী রাজাকে দেবতার গ্তায় ভক্তি করিতেন | প্রাতঃকাজে উঠি! 
রাছাকে প্রণাম করিয়া চরপধুলী মাথায় লইতেন ) ওস সমন্ধে ছুই চক্ষু বাহিয়! 
জলধার। পড়িভ। তারপর নি স্বন্টকারয়। রাঁজাড়ে সান করাইতেন। এনং বাজার 
অভি€চি অনুযায়ী পোধাক তাহাকে পরাইতেন। রাজা রাজদরবারে ঘাইতেন। 
রাণী আপনি রাজার জন্য পাক করিতেন। অপরের সংস্পর্শিত দ্রব্য শ্বাীকে 
আহার করিতে দিতেন না। এইটি সতী স্ত্রীর বিশেষ লক্ষণ । যেক্ত্ী 
সতী, সে মহারাশী হইলেও আপনি দেখিরা আপনি রাঁধিয়া স্বাধীকে আহার 
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করান। দাস-দাসীর হস্তে স্বামীর ভোজনা'দর ভার দেওয়া সত্তীর ধর্ম নহে। 
ভোজনান্তে যে পর্যাস্ত ন! স্বামী নিত্রিত হইতেন,সে পর্য্যন্ত আপনি স্বামীর পদসেবা 
করিতেন কখনও কোঁন দাস দাসীকে স্বামীর অঙ্গসেবা করিতে দিতেন না। 
রাজা ঘুমাইলে নিজে গৃহকাজ করিয় নীরবে রাজার পাতের প্রসাদ মার. 
থাইরা ত্বরায্ আবার রাঞ্জার কাছে আসিয়া চরণ সেবা করিতেন। রাণী রাঙা 
ব্যতীত আর কোন দেবত| অষ্ঠনা করিবার অবসর পাইতেন না । একদা গুরু- 
ঠাকুর আধিয়া রাণীর দীক্ষা! সম্বন্ধে রাজার কাছে জিজ্ঞাসা.করিলেন। রাজা 
বাণীর কাছে সেকথ| বলিয়া পাঠাইলেন, রাণী হাপিয়! বলিলেন,--“আমি একাঁ- 
কিনী ছুই পতির সেবা করিব কি প্রকারে? আপাততঃ ষে মন্ত্রে দীক্ষিত 
হইয়াছি, শ্চাহাই সম্পূর্ণ সাধন! করিতে পারিতেছি ন! বলিয়াই কত অপরাধিনী 
হইতেছি। যাহাতে মনের সাধ পূর্ণ করিয়া পতিসেৰা করিতে পারি গুরুদেব 
যেন আমায় দেই আশীর্বাদ করেন।* রাজা রাশীকে পাগপিনী ব্লিয় জানি- 
তেন; এই উত্তরে পূর্ববসংস্কার বদ্ধমূল হইল। 

(কুকাল পরে রাঙ্জার মৃত্যু হইগ। রাজবাটী শোক শঙ্গে পূর্ণ হইল। 
রাণী কিন্তু একটুও কীর্দিলেন না! রাণী গন্ভীরভাবে অতি শ্রন্ক-ভক্তির 
সহিত রাজাকে সুন্দর. বেশ-ছুষাত্বারায় শোভিত করিয়া শ্বশানে বিদায় দিলেন । 
রাপী স্নানাদি করি হাতের রুলি গুলি ভার্গিয়া ফেলিলেন। রুনির ব্দলে 
দোণা-রূপ! পরিলেন ! রাণীর «ই ব্যবহার দশনে সকলে অবাক হইল। 

একদা কয়েকটি বৃদ্ধা রাণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“আপনার এরূপ বেশ 
দেখিতেছি কেন? রাধা মহাশয় যতদিন জীবিত ছিলেন, আপনি সোণা পরি- 
লেন না, আমরা আপনাকে কত জেদ করিন্নাছি, তথাপি সোপা পরেন নাই! 
মহারাজ. কত বনিয়াছেন, তবু সোণা পূরেন নাই!” এইরূপে স্বীলোকেরা 
অনেক কথা বলিপে রাণী বলিলেন,_“বাছা! আমার প্রাণের কথা শুনিতে 
চাও ত বলি। বাল্যকাণে স্রীমন্তাগবতে শুণিয়াছিলাস, রাধিকা আয়ান ঘোষের 
স্ত্রী হইঞ্ শ্রীকষ্চের অন্থরাগিনী হই ছিলেন। এই কথা শুনিবা মা আমর 
রাধিকার প্রতি বড়ই স্বগার উদয় হয়। পবিত্র ্রীনন্তাগবৃত পথ্যন্ত আমার দ্বণার 
জিনিষ হইল। আমি রাত দিন ভাবিতাম, দান্ষের কাছে যাহ পাপ, দেবতারা 
সে কাধ্য করেন কিপ্রকারে? পরে বাবাকে এই কথাটি 'বলিলাম। বাক! 
- বলিপেন/“পাধিকা! হ্লাদিনী শক্তির বিকাশ। তিনি জীব শিক্ষার াদর্শ। 
ংসারে যে কয়টি হৃদয়ের বিশেষ ভাব আছে, দেভাব গুণি ভগবানে শর্ত কম্িতে 

৮ 


5৫8 জন্মভূমি । র্ঘ সথথ্যা 





পরিরোই দলীয়ের ভরবন্ধন মোচন ছয়। দাস্-সগ্যাত্রি পুঞ্চ ভাবের মধ্যে মধুর , 
ভাবই শ্রে্ঠ। এই মধুর ভাবে সরুল ভাবের স্বমাট। ধুর ভাব পতি ভা্েই 
রিকশিত্ত হয়।. এই ঠীতিভার ঘে রমণীত্তে ছুটিয়াছে_স্কে রমণীতে বরাবর 
যাকিবে। সংসারের ক্ষণস্থায়ী পুতিকে ধরিয়া এইভাব প্রক্ষ,টত হয়) তার 
পর অগৎপতিত্ে নেই ভাব যায়। তখন নারী-ধর্শ্ম সার্থক হয়! রাধিকা পতিঃ 
ভার ক্ষায়ান ঘোঁষ হইতে যখন ভগবানে সমর্পন করিলেন, তখন পতিভার 
অনন্ত বিকাশের আশ্রয় পাইয়। কৃতার্থ হইল।” পিতার মুখে এই কথ শুনিয়া 
আব্ধার বৃতন জান হইর। তন বুকিকম, তগবান সংসারে স্গামী মুত্তিতে 
স্আপিয়। যেই কার্য আরম্ভ করিয়। যান। আমার সেই স্বামী সংসারে ক্ষণতঙ্গুর 
কেহ বইয়। যত দিন ছিলেন, াস্রিও ক্ষণভঙ্গুর কলি পরিয়াছিলাম। খন তিনি 
ভগবাঁনে মিশিয। অক্ষয়, অমর, অজন্প হইয়াছেন; আমিও অক্ষয় স্্ণবলয় পরি- 
য্বাছি।” এইু শ্্রীল্বক্টিরও সেইরূপ ভাব দেখিতেছি। * 
্ ভ্রমশঃ-- 





হুলন্নাভ্ঞ্ন্নী 
লেখক,-_শুযুক্ত রাধানাথ মিত্র । 

নর " 6৪) ও 

_.. বিদ্যানিধি মহীশয়ের তিরোঁভাবে উত্তমর্ণের সমধিক পীড়ন আরম্ভ হইয়াছে, 
গোবদ্ধন এখনও নাঁধালক অবস্থায়। পণ্তিত চন্ত্রকান্ত দশ কর্মান্বিত ছিলেন, 
এখানে সেখানে যাতায়াত করিয়। তাহার সংসার যাত্রা নির্বাহ হইত, চন্্রকান্তের 
অবর্তমানে গোবরন-জননী পুত্রসহ অকুল পাখারে ভাগিয়াছেন। দৈনিক" 
জীবক। নির্বাহ মাতা পুত্রের ভার হইয়া দাড়াইয়াছে, তাহার উপর পাওনাদারের 
ঘন খন তাগিদ। গোবদ্ধন পিতার নিকট করেক বৎসর মাত্র অধায়ন করিতে” 
ছিল৷ শাল্রামুখাশনে সংস্কত ভাবা সম্যকরূপে শিখিতে হয়, সে শিক্ষায় ব্যাকরণ 
সম্যক বুৎপন্ভি না জন্মিলে,কৌন ফলই হয় না। পিতৃ বিয়োগের কয়েক মাস পুবের 
গোবদ্ধন মুখধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চন্দ্রকাস্তের 





* বাবু মতাঠরণমিতর প্রণীত “পশ্রীরাম্ঞ্পরমহংসঙ্গেবের জীবন ও উপদেশ 1” 
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অকন্মাৎ মৃত্যুতে গোবদ্ধীন আর ব্যাকরণে অগ্রদর হইতে পারিল না। 

পিতা মাতার আদরের পুত্র গৌবর্ধন সাংসারিক ব্যাপার কিছুই জাঁনিত 
না, ক্ষুধায় আহার, তৃষ্ণায় জল 'এচাঁধৎকাল চন্ত্রকান্তের উদ্ভোগেই নির্ববাহিত 
হঈয়াছে। বিদ্যানিধি-পদ্ধী আপনার অবস্থা সম্যক বুঝিয়াছেন, অপগণ্ড পুত্রকে, 
বইয়! কিরূপে সংসার যার নির্ববাহিত হইবে, এ দারুণ চিতা তিনি বিচলিতা 
হইয়াছেন, তথাচ বাঁলকের সুখ চাহিয়া তিনি কোন কথাই গোবদ্ধনকে জীনিত্তে 
দেন নাঁই, কিন্তু অন্তঃপুরবািনী রমন এ কথা কত দিন গোপন রাখিতে 
পারেন ? দিনে দিনে সংসারের অভাব হইয়া! আসিতেছে, পুক্রকে সে জন্ত ব্যথির্ড 
করিবেন, না সংকল্প করিলেও, সময়ে সে কথা পুত্রসমীপে জীগন করিতে 
বাঁধা হইলেন। 

মাত পুত্রে বপিয়। সংসারের কথাবার্তী হইতেছে, শৈলবালার কয়েক 
দিবস সংবাদ লগয়া হয় নাই, জামাতৃগৃহে কিঞিৎ মিষ্ট না পাঠীইলে আর ভাগ 
দেখাইতেছ্ে না, কথ! প্রনঙ্গে এইরূপ উয়ে: পরামর্শ চলিতেছে, এমর্ন সম 
মাতা জিপ্তাদা করিলেন, “বাবা গোবর্ধন ! কতদদিনে তুমি উপাযক্ষম হইবে ৮: 

“মা! যে অবশহ্থনে আমার লেখ পড়া, তীহাতৌ। শেষ হইয়া গিয়াছে, 
এখন উপায় না করিলে চলিবে কেন? তান এখন বাজার যেরূপ, কাজ কর 
পাঁওয়াই ভার |” র্‌ 

“আজ কাল ঠাকুর পুজা করিয়া দিন চলে না) টে কলা, ভিজে আলে। 
চাল আর ঘোঙা মোগার় কি দিন কাটে? বিদার আদারও তখৈবচ, তাও 
কাঁলে ভদ্ছে। আমার বিবেচনায়-_তুমি কোম্পানীর আফিসে একট! চাকুরীর 
চেষ্টা কর'।” 

“মা! একে আমাদের সহাঁ় সম্পত্তি কিছু নাই, তাঁর মুফবিব কে? আর 
আগ কাল বি, এ, এম, এ, পাশ করেই লোকে কাজের জন্য লালাগ্নিত হচ্ছে, 
আর আমি মুর্খ, লেখা পড়া শিখি নাই, এ অবস্থায় কোম্পানীর চাকুরী কি 
করে জুটাই ?” এ 

“তবে উপায়? 

“উপায়_ভগবান | ঈখর জীব দিয়াছেন, আহার দিবেন, তীহার এ 
বিশাল রাজ্যে অনাহারে মার! যায় ক'জন ?” " - 

- “আরা যায় না বটে, কিন্তু কত কষ্ট 1” 
“কষ্টের জীবন; কষ্টেই কাঁটিবে, তাহাতে আর সাষে যায় কি?” " 
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“জীবনই য্দি কষ্টের, তবে স্থথ কোথায়? মানুষের ফাভা 'স্ছু সক 
এই পৃথিবীতে । সংসার সুখ ছুংখ লইয়া গঠিত । কতক হাসি কতক কাশ, এই _- 
সংমিশ্রণে কালপাত হয়। িস্ত আমাদের এমনইছুব্তৃষ্ট যে, এক দিনও ক্ষণে 
গেল না। হাহা ধাধা] করিয়া কর্তার দিন গিয়াছে, তাহার 'অব্ত্রমীনে তোমায় 
খ্মায় সেই যাতনা ভোঁগ করিতে হইতেছে । জানি না_ ভগবান আর'ও কত 
কষ্ট দিবেন ।” ূ 

“মারেন কৃষ্ণ রাখে কে, রাখেন কৃষ্খ মারে কে? এ কথাটীর অমান্য 
করা যায় না। ভগবানের কৃপাদৃষ্টভিন্ল জীব এক দণ্ড জীবন ধারণ করিতে 
পারে না, যখন 'আমরা তাহার কৃপায় ভিখারী, অনশ্ত দিনপাত হইবে, তবে, 
তু্ট চারি দিন কষ্টে কাটিতেছে বলিয়া তাহার উপর দোষ দেওয়া যাইত পারে 
না। পিতা জীবিত থাকিতে সংসারের ভার কিছুই জানিতাস না, ক্ষুধার আহার 
আবশ্তক হইলেই বলিতাম, বাহার অবলম্বনে আমার দে দিন সুখে কাটিয়াছে, 
আজ সেই পার্থিব দেবতা ইহসংসারে নাই বলিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে থাকিলে 
চলিবে কেন? পিতৃ প্রদত্ত শিক্ষায় আমান উপার্জন করিতে হইবে, দশ টাক! 
গৃহে আনিতে পারিলেই উদরের অন্নষঙও পরিধেয় বস্ত্রের জন্য ভাবিনে হইবে ন[। 
এত কাল পিতৃ অন্নে পৌধিত হইয়াছি, তাহার অবর্তমানে সেই দায়. আমার 
সবন্থদেশে গ্তস্ত হইয়াছে, তীহারই পদানুজ ল্ররণ করি নংসংর পথে অগ্রসর 
হইতে হইবে এ সময়ে আর নিশ্চিন্ত ভাবে কালক্ষেপ করিলে চ'লবে ন11৮ 

বাধ! গোবদ্দন | আমিই ততভাগিনী, এ সময়ে তোমার লেখা পড়া 
করিবার কথা, পিস্ক কপাল দৌষে তোমাকে পরের দাসন্ধ বুন্তি অবলঙ্ছনে দিঁন- 
পাত করিতে হইবে! অন্ততঃ কর্তা যদি আর কয়েক বংসর বাচিয়া থকিক্তেন, 
তাহ! হইলে আমাদিগকে এরূপ নিরাশ্বর হইতে হইত না 1১ 

মাতা পুত্র এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে উত্তমর্ণের কর্মচারী 
আসিয়া খ পরিশোধের জন্ত তাগিদ করিল। কন্যাদারগ্রস্থ হইয়া পণ্ডিত 
মগাশয়কে খণজালে জড়িত হইতে হইয়াছিল, জীবদ্দশায় তিনি পে খণের কক 
পরিশোধ ও করিয়াছিলেন, কিন্তু সংসারে ধিনি উপারক্ষম, ধাহার আশায় নির্ভর 
কারয়া সংসারের কল ভার নির্ক্বাহিত হয়, এখন তিনি ঈহলোকে আর নাই, 
এ কারণ নিদিষ্ট সময়ে খণ পরিশোর হইতেছে না, শ্বিক কি মাসে মাসে শুদের 
টাক! জমিয়া যাইতেছে, গোবদ্ধীন ও তদীয় মাতা ঘের সমস্তায় পড়িয়াছেন, শুদে 
আগলে মহাঙ্তনের বাহা পাগুন। হইছে, সবর ইহার একটা বন্দোবৃজ্ত না 
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করিলে তাহাদিগকে অধিকতর কষ্টভোগ করিতে হই, কিন্তু উ;স্থিত শত ৰ 
যখন উভয়েই উদর পুর্ণ করিয়া আহার করিস্ছে পাইতেছে না, সে সময়ে কি প্রকারে 
খণ শোশের ব্যবস্থা করিতে পারেন € 

ছুই তিন বার তাগিদ করিতে আসিয়া মহাজনের কর্মচারী. বণন রিক্ত, 
হস্তে চলিয়া গিয়াছে, অবস্থ্ট উত্বমর্ণ মহাশয় তাহাদের উিপর বিরক্ত, হইয়াছেন, 
সত্বর খণশোধ করিতে না পারিলে, পদে পদে উতয়কেই লাঞ্চনা ভোগ করিতে 
হইবে।. মহাজনের মুল ধন মী! পুত্র উভয়েই শুদ সমেত পরিশোধ করিতে. 
ইচ্ছুক, কিন্তু কোন সুযোগ উপস্থিত না| হইলে কি উপায়ে তাহা কার্যে পরিণত 
হইতে পাঁরে *».একে অন্লাভাধ তাহাতে এই ছুশ্চি্তায় গোবর্ধন ও তীয় মাতা, 
জীর্ণ শীর্ণ হই! পড়িয়াছেন। ভদ্রাসন বন্ধক দিয় পণ্ডিত মহাশয় কর্জ লইয়া". 
ছিলেন, তীহার জীবদ্দশায় সে খপ যখন পরিশোধ হয় নাই, তাহীর বিধবা পন্থী, 
ও নাবাশক পুত্র কিরূপে এই দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন? অনন্টোপায় হইয়া! 
পণ্ডিত পন্থী রোদন করিলে বসিলেন, গোবদ্ধন আশ্বাস বাক্যে মাতাকে সাস্বনা, 
করিতে লাগিল, প্রকুত পক্ষে কোন পক্ষেই আপাততঃ সুবিধা, হইল না।. 

. ৫ জমশ১:)- 


শ্কজ্মল্না। 
লেখক, শ্রীযুক্ত নাবরায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ । 
রাঙ্গা ঠান্দিদি। 
পরদিন: প্রাপ্তঃকালে সরল1 কমলাদের প্রাত£কাঁলীন ঝাঁজকন্্ন সমস্ত করিয়া, 
দিলেন এবং শাশুড়ী বউ উততপনকে শ্নীন করায় আনিলেন।  কমলাদের বাটার, 
নিকটে একটা ব্রাহ্মণ বিধবা বাল করেন। তাহার অনেকগুলি পুত্রকন্তা জন্ম" 
গ্রহণ করিয়া ছিল, কিন্তু তাহাদের একটিও*জীবিত নাই। তাঁহার বর্ণ অতিশকন 
গৌর ছিল বলিয়! সকশে তাহীকে রাঙ্গা ঠান্দিদ্রি বলিত। তিনি অন্ন ব্যঞ্চন 
আনিয়া কমলা ও তীহার শ্বশ্রকে আহার করাইলেন। উভয়ের কেহই আহার 
ফ্রিতে পারিলেন না।, কেবল আহার করিতে বসিলেন মাত্র। _আহারাস্তে 
্ঘুপতির মাতা কমলাকে বলিলেন, “বউমা! এই অভাগিনীকে ফেলিয়া 
কোথাও যেওনা। আদার রঘুপতি গিয়াছে; এখন ভুমিই আমার ব্যাটা 
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তুমিই আমীর মেটে, তুর্ষিই আমার বউ ও মা; তুমিই আমর সব। তুমি চলিয়া 
গেলে আমাকে জীয়ন্তে শিয়াল কুকুরে টানিয়া খাইবে।” এই কথা শুনিয়া 
কমলা বলিলেন, ন। মা! আমি তোমাকে ফেলিয়া কোথায়ও যাইব না। 
বাস্তবিক কমলা শ্বশ্রঠাকুরাণীকে পরিত্যাগ করিয়৷ কোথাঁও গমন করেন নাই। 
.. রদুপতি আজি চারিবৎসর চাকরী করিতে গিয়াছেন। তিনি প্রতি মাসে 
বাটাতে ২৭২ কুডিটী করিয়া টাকা পাঠাইয়াছেন। পাঠক আমরা যে সময়ের 
কথা বলিতেছি, তখন মনি অর্ডারের প্রথ। প্রচলিত হয় নাই। টাক! পাঠ।ইতে 
হইলে, চিটি পত্র রেজিষ্টারী করিয়। পাঠাইতে হইত । রঘুপতি ও প্রথম তিন চারি 
মাস ১০ দশ টাকার করিয়া ছুই খানি ব্যাঙ্ক নোট চিঠ্রির মধ্যে রেজিষ্টার করিয়[ 
পাঠাঈয়। ছিলেন। তাহার পর আর রেজিষ্টারি করিয়! পাঠান নাই। কারণ 
কালীনৈর? তাহাকে পিখিরাছিলেন, রেজিষ্টারি করিতে বৃগ! কয়ট| পয়সা খরচ 
কর কেন? চিঠির ভিতরে শুধু নোট পৃরিয়া পাঠাইগা দিও! তোমার চিঠির 
ভিতরে কি আছে, না আছে, কে আর অত দেখিতে যাইবে? রঘুপতি প্রাণে র 
বন্ধুর উপদেশ মন কার্ধা করিতে দ্বিধা করেন নাই। তখন কার লোক এখনকার 
মত এত চালাক ছিল না। রঘুপতি কালীভৈরবের চাতুরী বুঝিতে পারেন নাই। 
কারণ কালীতৈরব হার মাতা ও স্ত্রীকে তাহার মৃত সংখাদ দিয়! সমস্ত টকা 
আত্ম সাং করি॥। ছিলেন | রঘুপতি মাসে মাসে ২টী করি টাকা পাঠাইতেন, 
কালীটভএব দিবা আ'স্মাৎ করিহেন। যখন রথুপতি মাত! ও পর়্ীকে লইয়! 
যাইবার কথা লিখিলেন, তখনই কালীট্ভ্ররব তাহাকে তাহার মাতা ও পত্ধীর 
মৃতু সংবাদ দিয়! পত্র লিখিলেন। 

রঘুপতি মাতা ওক্্রীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া! সংসারের প্রতি এত বীতরাগ 
হইলেন যে, নিজ জন্মভূমিতে আর গমন করিলেন না। গৃহ এবং গৃহ সামগ্রীর 
প্রতি দৃকপাঁত ও করিলেন না । অধিকন্ত, কালী ভৈরবকে পত্র পিখিলেন যে, 
“আমার গৃহের সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী তুমি তোমার বাটীতে লইয়া যাইও ও ভোগ 
করিও । তুমি ভোগ করিলে াঁখি পরন প্রীতি প্রাপ্ত হইব।” রঘুপতি এই 
পত্রের এইরূপ প্রতিন্তর পাঠাইরাছিলেন যে, “অমি তোমার আদেশানুবারী 
ভোমার গৃহের সমস্ত দ্রব্য আমাঁর নিজ বাটীতে আনয়ন করিয়াছি । ভাই! 
তুমি একবার বাঁটীতে আলিবে। কোনমতে অন্থা করিও না। বাটা যাইবার 
নামে রঘুপতির হৃদর জ্বলিয়া উঠিল। নয়নদ্য় হইতে অনর্গল বামষ্পবারি বিগলিত 
হইছে লাগিল। তিনি উচ্চস্বরে বলিলেন; 'আমার আবার বাটা? অপণাই 
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আমার উপযুক্ত কান । আফিত অরণ্যেই আছি। হাঁ ভগবান! তোঁমার মনে 
এই ছিল? তৌয়ার মনে যাহ! আছে তাহাই হউক এই বলিয়! তিনি কা্ধ্যান্তরে 
গমন করিলেন । 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ । 
দুর্দশার চূড়ান্ত । 


এখানে ক্ক্লার দুর্দিশার একশেষ হইল অন্ন বিনা! 'অতিশয় কষ্ট হইল। 
কমলার গত| কমলাকে লইস্া যাইবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কমলা! 
কিছুতেই পিত্রালয়ে গ্রযুন করিল্লেন না। কমলার পিশা ও ভ্রাতারা আঁনিয়। 
তাহাকে লইম্ব! যাবার অন্ত পুনঃপুন অনুরোধ করিয়াও বিফল মনোৌরথ হইলেন, 
যখনই তাহারা। বইয়া যাইরার জন্ভ অন্থরোধ করিতেন,তখনই কমল! তাহাদিগকে 
কাদিতে কাদিতে বলিতেন, “আমি কেমন করিয়া যাইব? আমার শীশুড়ীকে 
দেখিবে কে? চক্ষুহীনা, ও পুত্রহীন! শাশুড়ীর কি দশা হইবে? স্থৃতরাং 
আমি যাইতে পারিব না । ইহাঁতে কমলার পিতা ক্রোধান্থিত হইয়া ভ্রম ক্রমে 
কমলার নাম গ্রহণ করিতেন ন। হদিও কমলার মাতার অনুরোধে তাহাক্সগ পিতা 
কখন কথন তাহাকে দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাহার 
ভ্রাার! কদাচ তাহার পিতাকে তাহা পুরণ করিতে দিতেন না। , কমলার পিতার 
অবস্থা ভাঁল। কমলার মাতা মধ্যে মধ্যে চাউল, ডাউল, কলাই ও অন্থান্ দ্রব্য 
সামগ্রী লোকদ্বারা কমলাঁকে পাঠাইয়! দিতেন। ভাভাঁতে কি ছুঃখ নিবারণ হয় ? 
্রক্ষোত্তর ভূমি যাহা! আছে, লোকাভ/বে তাহীর খাজন! পত্র আদায় হয় না। 
কে আদায় করিবে? রঘুপৃতি ! একবার বাটাতে এস, দেখিয়া যাও; তোমার 
সোণার কমলের কি দশা হইয়াছে ? 

অবশেষে সংপারের এমন অবস্থা হইল €য, দিন আর চলেনা । কাঁজেই 
অন্নাভাবে কমলাকে পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইল। তিনি, 
কাহারও বাড়ীতে কাঁজ কর্ম করিয়া বেতন লইতেন না । কেহ আসিয়া বলিল, 
ওম! আমাদের গৃহিনীর অস্গুখ হইয়াছে; আমর! থাওয়৷ বিন' মার! যাই 
যদি.মা 1 দয়! করি এক মুঠা। ফুটাইয়া দাও, তবেই ছেলে পুলে খেতে পাস 
সেতো ভাত খাবি? ন! হাতঃ ধোব কোথায়? কমলা! হিয্তি না করিয়া 


১৬০ জশ্মভূমি | ৪র্ঘ সংখ্যা । 





স্বীৃত। হইতেন। * তাহাদের বাটীতে যাইবার সময়ে একখানি থাল! ও গু ছুই 
বাটী হাতে করিয়া লঈয়া বাইতেন। কারণ শাশুড়ীর জন্ত ভাত আনিতে হইবে । 
নিরামিষ রন্ধন হইলেই অমনি অবকাশ মত অগ্রে শাশুড়ীর জন্ত অগন ব্যঞ্জন দিয়া 
যাইতেন। কাহারও বাটীতে ভুরি ভোজ হইলে অনেকগুলি রাধুনীর প্রয়োজন 
হইত, কিন্তু কমলার নাম সর্বাগ্রে শ্রুত হইত। কারণ কমলা অতি উৎকৃষ্ট রন্ধন 
করিতে পারিতেন। সকলে কমলাকে ম৷ অন্নপূর্ণা বলিয়া ডাকিত। যজ্দঞরে রন্ধন 
করিলে, রাধুনীকে বস্ত্র দেয়, কমল৷ সেই বস্ত্র খানি শাশুড়ীকে পরিধান করিতে 
দিতেন। লোকে জিজ্ঞাসাকরিলে বলিতেন, আর্ধার চক্ষু আছে । আনি হেড 
খোঁড়া কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করিতে পারি, কিন্তু আমার শাশুড়ীর চক্ষু নাঈ,ছিন্ন 
বন্ধে ওর লজ্জা নিবারণ করা কঠিন। রন্ধনত করিতেনই; তাহা শিশ্ত সকল 
দিন জুটিতনা। তজ্জন্ত তিনি লোকের বাটাতে ধান ভায়া! চাউল ক'ড়িয়া 
নিজের ও' শাশ্তড়ীর' অন্নের সংস্থান করিতেন। পাঠক! আপনারা বলিতে 
পারেন, কমলার এত কষ্ট সহা করিবার প্রয়োজন কি? তাহার নিজের ভাবন! 
কি? তাহার পিগ্রালয়ে 'অন্নের অভাব কি? তথায় গমন করিলে, তিনি ত 
বাটার কর্তী' হইয়া স্থথে দিন যাঁপন' করিতে পারিতেন। কমলে! তোগাৰ 
মত বধু কয় জনের ভাগ্যে_-ঘটে? : এখনকার বধূ দিগকে একটী কথা কহিবার 
যো শাই। বধুরাই বাটার কর্রা, শাশুড়ী বাদীর মত সংসারে খাটক্স। মরেন। 
একটু ক্রুট হইলেই শাশুড়ীত$ বধূর, অবশেষে পুত্রেরও মুখ ঝাম্ট! খাইতে হয়। 

(ক্রমশঃ) 


সমালোচনা । 

ভারতবর্ষ !__সচিত্র মাসিক পত্রিক। ও সমালোচনা । গ্,ক্ত গুরুদাঁস 
চট্টোপাধ্যায় এও্ড সন্স দ্বারা প্রকাশিত । বর্দিক মুল্য ভাকমাশুল সমেত ছয় 
টাকা মাত্র। আমরা ভারতবর্ষের প্রথম সংখ্যা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং 
পাঠান্তে আনন্দিত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অঙ্ক ভাষাত, প্রত্বতত্ব, ইতিহান, 
জাবনী, সাহিত্া উপন্তান, কবিত! ও বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ। এরূপ 
সবৃহৎ সচিত্র মাসিক-পত্র বঙ্গ-সাহিত্যে ইতিপূর্ব্বে আর প্রকাশিত হইয়াছিল, 
বপির। আমাদের ন্বরবহয় না। আনর। “ভার তবর্ষে”॥ দার্থবাধন কানন। করি। 
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ভগবান উর পরমহংসদেবের তিরোভাব । 
্ীপ্রীরামরুষ্চ দেবের প্রিয় সেবক রামচন্দ্র দত্ত, ভূক্তবীর স্ুরেন্্নাথ মিত্র ও গিরিজনাথ মিত্র 
প্রভৃতি ভক্ত মণ্ডলী সহ ফটোগ্রাফ। ডি. 





শিপন এপাপাশপাাাবাসাপাপাাপাপাপাএপসি১৮৮০৮১৮িিএিিউ 
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যংযং কাময়ে তং ত মুগ্রং কনোমি 
তং ব্রহ্মাণং ত মৃষিং তং স্থমেধাম্‌ 
খণ্েদ অষ্টম অষ্টক। 
সেই জগজ্জননী মহামার! অস্তুণ খষির বাঁড, নামী কন্তায় আবিভূ্ত হইয়। জীবের 
উদ্ধারের অন্ত আত্মতত্ব প্রকাশ করিতেছেন, - 

“আমি স্বয়ংই বলিতেছি,দেবগণ ও মন্ুষাগণ আমার আরাধনা করিলে আনি 
€পরিতুষ্ হইয়া ) তন্মধ্যে যাহাকে বাহাকে ইচ্ছা করি, তাহাকে তাহাকে উগ্র 
€ মহেখর ) ব্রঙ্গ৷ এবং বিষুর পদ প্রদান করিয়া থাকি। 

. যাহার আরাধনায় সাংসারিক জীব, বঙ্গ, 'বিষুঃ ও মহেশ্বরের পদেও- উন্নীত 
হয়, তাহার পাঁদপদ্ম সেবার লোভ কে স্বরণ করিতে পারে? আমরা দেবত! 
নহি এবং প্রক্কত মনুষ্যও নহি, তবে বাহাকারে মন্ব্যচ্ে দেহটী পর্বত বটে; 
'আশা আছে, ভ্যগ্যবশে কখনও মদগুকুর উপদেশ পাইলে, এই জগন্মাতীর অপূর্ব্ব- 
তত্ব আলোচনায়, যে দিন অজ্ঞানান্ধকার বিদুরীত হইবে; সেই একদিন 
প্রকৃত মনুষ্য হইতে পারিব। মনুষ্য হইলেই মায়ের আরাধনায় অধিকার 
জগ্মিবে) এইরূপ মহদ্বাসন। বুকে বাধিয়াই কথা কহিতেছি। আমরা নিশ্চয়ই 
আনি, ঈদৃশ অনধিকার চর্চায় মা! তুদ্ধা হইবেন না,মা যে,বিলক্ষণ অবগত আছেন, 

“নিখলু পশু রোষঃ সমুচিতঃ” 

জ্ঞানহীন পণ্ডর প্রতি ক্রোধ কর! উচিত নহে। - 

সেই ব্রহ্মময়ীর লৌকাতীত চরিত্র পর্যালোচনার জন্ত এ ক্ষুদ্র হৃদয় এত ব্যাকুল 
হয় কেন? মহামুনি মেধস, মহানায়ার যে চরিত্র চিত্রঅদ্কিত করিয়াছেন, 
বুদ্ধিরূপিণী মা আমার, সেই চরিত্র অনুশীলনে প্রবৃত্তি দিয়াছেন। 

সেই অপূর্ব চরিত্রের নাম দেবীমাহাত্ময, দিব, ধাতুর অর্থ ভ্রীড়া, যিনি বিশ্ব- 
_ প্রপঞ্চ স্থঞজন পূর্বক জীড়া করিতেছেন, কোটি কোটি ব্দ্ধাও কাহার ক্রীড়ার 
_ উপকরণ, সেই বরন্ধরূপিণী জগন্মাতা মহামায়াই দেবী, আর তারই মহিমা 
বর্ণনার নাম দেবী মাহাত্য। 
দেবী মাহাস্মোর অপর নাম টত্তী; মা সংসার রূপিনী তামসী মৃত 

অবলম্বন পুর্ববক প্রচণ্ড মহিযাঙ্থর ও উন্প্ত শুস্ত নিশুস্তের দর্প খর্ব করিয়াছেন। 
এবং যে চরিত্রে নিদ্রারাপণী তানপী মুন্তি, মহাবিষ্র সংজ্ঞা হরণ করিয়াছিলেন, 
এই তামন ভাব. অবলখনই চণ্ডী নাথের কারণ 5 সুতরাং দেবীমাহাক্ত্যে সেই 
চগুবিক্রমা মহামায়াই চণ্তীরূপে আঁবিভূতা। 


২১শ বর্ষ। দেবীতত্ব । ১৬৩ 





চ্তী মার্কগডয় পুরাণের অন্তর্গত, চতুর্দশ মনও ম্বস্তর বর্ণনাই মার্কণেয় 
পুরাণের প্রধান প্রতিপাগ্ত বিষয়। সীবর্িক নামক অষ্টম মুর অধিকার 
বর্ণনার ভূমিকায় প্রসঙ্গক্রমে দেবী মাহাত্ম্য বণিত হইয়াছে। 

দেবী মাহায্মোর প্রথম ঘটনা এই,__ 

অ্গদেশের অধিপতি চৈত্রবংশ সম্ভব রাজ। স্থরথ, এক সময়ে সমস্ত পৃথিবী- 
তলে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন | তিনি পুত্রনির্বিশেষে প্রজাপালন 
করিতেন, রাজবন্দম পাগনে কোনও ক্রুটী করিতেন না। কিন্তু ভাগ্যের বিষম 
বিপধ্যরে, কোলাবিধ্বংদি * যবনরাজগণ, তাহার শক্র হইল, তাহাদের সহিত 
ঘোরতুর্‌ সংগ্রাম সংঘটিত হইল, মহারাজ সুরথ, পরাজিত হইলেন; সেই 
যবনগণও”হ্রথের প্রায় অধিকাংশ রাজ্য অধিকার করিল; অবশেষে রাজ! 
স্থরথ মাত্র নিজ দেশটাই শাসন করিতে লাগিলেন । 

বিপদ্‌ বিপদের সহচর! এখানেও তাহীর শান্তি ঘটল না, বিশ্বাসঘাতক 
আমত্যগণ, তাহার ধনাগার ও সৈগ্ঠাদি হস্তগত করিল) রাঞ্জা নিরপায় হই] 
অশ্নারোহণে বনে চলিয়াগেলেন। 

ছুঃথে ও ক্ষোভে রাজার হ্বদয় দগ্ধ হইতে লাগিল, প্রনল বিব্রিগীষা প্রতিক্ষণে 
স্থরথের মর্্থল ভেদ করিতেছিল। তিনি বনমধ্যে দ্বিজবর মেধসের অপূর্ব 
আশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই পবিত্র ধর্মাশ্র-ম হিংস্র স্বাপদকুলও পরিশাস্ত 
ও হিংসাদ্ধেষাদি শৃন্ত 1 মেধস মুনি, পরম সমাদরে রাজাকে আশ্রমে রাখিলেন। 
রাজা কিছুদিন ধর্মাশ্রমে বাস করিলেন বটে, কিন্তু তাহার চিত্তে শাস্তি আপিল 
না। তিনি ইতস্ততঃ ঘুরিতেছেন আর ভাবিতেছেন, হায়! রাজ রাজোশ্বর 
হইয়াও আমি আজ অরণ্যে! আমার পূর্বপুরুষের রাজধানী আজ শক্রহস্তে 1 আমার 
ছম্বভাব ভূতাগণ, কি এ রাজ্য ধন্মানুশাসনে পালন করিতেছে? জানিন। 
আগার দেই প্রিয়ভম মত্তহস্তি, শক্রুহত্তে পতিত হইয়া, কিরূপ যছ্ছে পালিত 
হঈতেছে, নিয়ত পারিতোধিকাদি লাভে পরিতুষ্ট হইয়া, যাহার! সর্ধদ! আমার 
অন্গগত থাকিতসতহারা এখন নিশ্চয় অন্ত রাঁজাদের সেবায় রত হইয়াছে। বহুক্লেশে 
সঞ্চিত আমার সেই কোষাগার, সতত অসদ্ব্যপ্লিগণের হাতে পড়িয়া শীঘ্রই ক্ষয় 
প্রা হইবে । রাজার চিত্ত তখন অন্ুতাপানলে বিদগ্ধ, প্রবল গ্রতিহংসা বিষে 
জঙ্জীরিত, এই তীৰ রজো গুণে উজ্জ্রণ ক্ষত্রিয় হৃদয় কি সপ! শান্তির অধিকারী 

-* কোলানামক রাজধানীধ্বংদ করায় ইহাদের নাম কোলাবিধ্ব-সী। 
ইহা ব্রচ্মব্বৈত্ত পুরাণের মত। 





১৬৪ জন্মভূমি ৫ম সংখ্যা । 
হইতে পারে ? . 

রাঁজ! এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে দেখিলেন, এই সময়ে মহা" 
মহামুনির আশ্রম সমীপে একটা নির্ষোধ ক্ষ ছুম্মনাৎমান লোক আসতেছে ; 
দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞালা করিলেন ;-“মগাশয় ! আপনি কে? কি আন্যই বা 
এই বিজন অরণো আদিয়াছেন ? আপনাকে শোকাকুলের সকার দুম্মনা 
দেখিতেছি, এই মনংস্তাীপের কারণ কি?” পু 

আগন্তক ব্যক্তি রাজার প্রণ্রবাক্য শ্রবণ "কবিরা ভাুবিল, হর ত ইনিও 
আমার সমানস্থ, ঘোর বিপর্দকালেও সমানাবন্থ ব্যঞ্চি পাইসে হৃদয় খুলিয়া কথা 
কহিতে ইচ্ছা তর। আগন্ধকের ৭ আজি তাহাই থটিল, তিনি নিল ছুঃখ বাহিনী 
শুনাইয়। রাজাকেও তাহার অংশ ভগী করিতে লাগিলেন। ্ 

আমার নান সদাবিনৈগ্ত, ধনীকুণেই আমার জণা ছিল. কিন্তু আজ আমি 
পথের ভিথারী, আমার অসৎ স্বভাব স্ত্রী ও পৃত্রগণ সদুদ্র ধন সম্পত্তি কাড়ি 
লইয়াছে, এবং আমাকে তাড়াউরা দিয়াছে ;) এই বিশ্বস্ত আঁ্বীয়বর্গ কর্তৃক 
বিভাড়িত হইয়া মহাঁদুঃখেই অরণ্য প্রবেশ করিয়াছি, কিদ্য বছদিন গত তইঞ্েছে, 
মেই স্ত্রী পুল্রাদির কুশল সংবাদ ভ্ঞাত হইতেছি না। তাহারা ভাল আছে ক 
কোনও অনঙ্গল ঘটয়াছে, এই ভাবনায়ই আমার জদর দ্নান্ল ৮ 

রাঁঞা বণিলেন, "যাহারা পিতৃ-ভক্তি পতি-ভক্তি ভলাঞ্জলি দিয়া আপনাকে 
গৃহ হতে তাড়াইয়। দিয়াছে, তাহাদের জন্যই আপনি এত ব্যাকুল £” 

বৈশ্ত বলিলেন,__প্মহশয় | ঠিক কথা, আপনি আগার মনের কথা বলিয়া 
ছেন, তাহারা এইরূপ দুর্ব্যবহার করিল আমার মন বে, তাহাদের প্রতি নি্ুর 
হইতেছে না, এ ধে,কি অদ্ভুত প্রছেলিকা 1 জানিয়া জানিতেছি না, বুঝিয়।ও 
বুঝিতে ছ নাঁ।” , 

এইরূপে ছুইজনে অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর, মহামুনি মেধসের নিকট 
উপস্থিত হইলেন । রাঙ্গা পলিলেন, “ভগবন্! আমি একটা নিবেদন করিতে 
ইচ্ছা করি, অনুগ্রহ করিয়| বুঝাইয়া বলিলে এ তাঁপিত হৃদয় পরিশা্ 
হ্য়।” 

আমার রাঁজা শনগণ কাঁডিয়া লইয়াছে, স্টার 'এই বৈশ্যৰরও ধন পোঁলুপ ন্্রী 
পুলাঁদি কর্তক বিতাড়িত হইয়াছেন, তবুও আমাদের সেই রাজা ও সত্রী-পুত্রাদির 
প্রতি মমত্ব রহিয়াছে, আমর! জ্ঞানী হইয়াও. অজ্জের হার দেই সকলের মমতা! 
পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, সুনিবর | এ কি অদ্ভুত রছত্ত ?" 


২১শবর্ধা দেশীতভ্ত। ৯৬৫ 


৬ 
. মেধপমুনি বাজার জ্ঞানাভিমান দেখিরা বনে 

ব্লিলেন,_-পমুরথ! তুমি সেজ্ঞানের অহিনান কারতেছ-৯ঈহা ত প্রকৃত 

এইরূপ জ্ঞান পশ্ত, পক্ষী মৃগ প্রভৃতি সকল জ্াবেরই আছে, সকল জন্তুর হার 








গ্রাহথ বিষয় গোঁচরে জ্ঞাত থাকে ) এই সকল বিষ আবার পৃথক পৃপক পথ 





কোনও: প্রাণী দ্িরান্ধ (পেডকানি ) অপর প্রঞাগণ বাজ £ 
কোনও কোনও প্রাণী আবার দিবারাত্রি উদর কালেই সমনৃষ্টি সম্পন্ন (মা জবাদ ) 
সুতরা" তাহাদের সামান্ত জ্ঞান আছে । শাহ্ৰ বে, পুজাদির প্রতি আভিলাষগ্প্ত 
হয়, তাহা কেবল-ণোভমুলক, অর্থাৎ পুত্রাদি হইতে গ্রতাপকার পাইবে বলিরা, 
কিন্ত-& দেখ! পক্ষিগণ নিজে ক্ফুধার পাঁড়িত হইয়াও, ছঃখে কষ্টে €ই ২কটি 
তগপফণা গ্রহ পূর্ব্বক শাবকের মুখেই অর্পণ করিতেছে, তাহাদে৭ কোনও 
প্ত্যুপকারের অভিলাষ নাই। মনুষ্য ও পশ্থাদির জ্ঞানে কিঞ্চিৎ পার্থকা থাকিলেও 
উচ্চয়েদ জ্ঞান একপ্রকার, ফলতঃ প্রত্যুপকারের অন্ভিলাষ থাকুক আর নাই 
থাকুক, মহামায়া প্রভাবে সংসার স্িতিক।রী গ্রাণীগণ দঘমতারূপ আবর্পূর্ণ 
ব্ীহগর্ডে,নিপতিত হইতেছে । মহারাঞ! ইহাতে আর বিশ্মিত হইএবন না” 

সেই মহ্ামায়ার মায়াই জগত সংমোহিত, গেই অথটন ঘটন পটীরমা, মহা 
মাগ্, জানীঞ্জনের ৪ চিত্ত ব্লপুর্বক আকষণ করিয়া মোহে নিপ(তি* করেন, 
তিনিই জগৎ স্থজন করেন, পালন করেন এবং অস্তে আবার সংহারও করিয়া 
থাকেন। .মনুত্য. প্রাণের সহিত কামনা করিলে তিনি জ্ঞান প্রদান করেন এবং 
পরিতুষ্টা হইলে মইনৈশ্ব্যেরও অধিকারী করির! থাকেন ।” 

মহামুনির শেষ কথাটী শুনিয়া গ্রতিচিংসাকান্মচিন্ত জুবগ রাসার উরয- 
স্পৃহা উদ্দীপ্ত হইল, তাঁর পর বৈধাগা পরারণ দৈশ্যববেরও জ্ঞানাপপাসা। প্রবল 
হইয়! উঠিল। 

আজ মেধস মুনির আশ্রমে দুইটা সমানাবস্থ ব্যক্তি উপস্থিত ; অবস্থাটা 
নান হইলেও, উভয়ের লক্ষ্য কিন্তু অত্যন্ত বিভি্ন; জুরথ রাজা শত্রু কর্তৃক 
পরাজিত কোনও প্রকারে শক্র জয় করিতে পারিলেই আবার হুরথ রাছজান্থর 3 
পুত্রকলত্রাদি পরিবেষ্টিত সুরথরাজ আবার পরসানন্দে ভাসিবেন, এ আশা! 
স্থরথের অতীত হয় নাই,সৃতরাং স্থরণরাগার চিন্ত রাঙ্যলোভে অধার। 

আর সমাধি বৈশ্তের আর এক অবস্থা |--সমাধি নৈগ্ত জীবনভরা যাহাদের 
জন্য, যাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, ধনরত্বাদি উপাঞ্জন পরিস্থাছেন, সেই প্রিয়তম 
স্্ী-পুত্রাদিই তাহার প্রতি বিমুখ; সুতরাং নৈশ্ের দাড়াইবার স্থান কোণায়? আজ 
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বৈশ্বের পক্ষে সংসার প্রকৃতই ছুঃখময় ভীষণ অরণ্যাণী। সেই অরণ্যবাসী পত্বীপুত্রূপ 
হিং স্বাপদকুল, আজ বৈশ্টের জীবন সংহারে উদ্যত) সেই চির লালিত বন্ধুগণ, 
যাহার বিরূপ, মে যে বিষ দৌষ দর্শনে বৈরাগ্যবান্‌ হইবে, একথ! আর .কি 
বলিতে হয়? বৈশ্ত আর সাংসারিক তুচ্ছ সুখে নিসগ্ন হইতে চাহেনা,বৈশ্ত চাহে শাস্তি! 
বৈগ্ঠ জ্ঞান বতীত অজ্ঞানতার আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেনা। দৃষ্টানু-শ্রবিক-বিষয়- 
বিভৃষ্ট-বৈহ্যবের,আজ জ্ঞানের জন্ত মেধস--মুনির শরণাপর । সুতরাং স্ুরথরাজা, 
ঘোর প্রবৃন্তিমার্গী, আর সমাধি পরায়ণ সমাধি বৈশ্ঠ নিবৃত্তি পথের পথিক । 
.. মহাষুনি মেধদ এইরূপ অত্যান্ত বিরুদ্ধ ভাবের ভাবুক স্থুরথ ও বৈশ্ত বকে 

দেবী মাহাত্ম্য গুনাইতেছেন ! পা 

রাজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! আপনি যাহাকে মহামায়! বলিতেছেন, 
সেই দেবী কে? তিনি কিরূপে উৎপন্ন হইলেন? এবং তাহাঁর কর্ধুই বাকি 
প্রকার ?* ] 

মেধন, রাজার অজ্ঞানতা দেখিয়। মনে মনে, হাঁসিলেন, যাহা হইতে জগৎ 
স্থষটি হইতেছে, এবং যাহাতে আবার প্রক্প হইবে, সেই মহামায়ার আবার, 
উৎপত্তি? প্রকাণ্তে বলিলেন,-_পসেই জগন্ময়ী দেবী নিত্যা, তাহার উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই, তাহার দ্বারা! সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ১ কিন্তু তথাপি বিশেষ 
বিশেষ গ্রয়োজনবশে তাঁহার যে, অভিবাক্তি সেই অতিব্যক্তিরূপ উৎপত্তির কথা 
বলিতেছি। ূ 

দেবতার কার্ধা-সিদ্ধির জন্ঠ তিনি ঘখন আবিভূর্ত। হইয়াছেন, তখন 
অন্ঞান মন্তুযাগণ, কাহাকে উৎপল্পা। বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন, অতএব এইরূপ 
বন্ধ প্রকার উৎপত্তির পবিত্র কথা শ্রবণ কর। 

দেবীমাহাত্মযে তিনটা চরিজেয় কথা উল্লিখিত, (১ ) প্রথম চরিত্র (২) মধ্য 
চরিত্র ও (৩) উত্তর চরিত্র। প্রথম চরিত্রে ব্রহ্ধাকর্তৃক যোগনিদ্রীর স্তুতি 9 
মধুকৈটব বদ 7 মধ্যম চরিত্রে মহিষান্ুর বধ ও উত্তর চরিত্রে শুস্ত নিশুস্ত বধ 
বণিত রহিষ্বাছে, মেধন মুনি অগ্রেই প্রথম চুরি নর্ণনা করিতেছেন । 

মধুকৈটভ বধ। 
প্রলয় সময় জগৎ 'একার্ণবীকৃত হইলে ; বিষ, অনন্ত শখ্যায় শয়ান হইয়া! যৌগ- 
“নিব! উপভোগ করিতেছেন এমন সময়ে বিস্ুর কর্ণমলোৎপন্ন মধু ও কৈটভ নামক 

ঘোর আন্গরদয়, ব্রহ্মার বিনাশে উগ্ভত হইল। প্রজীপতি ব্রহ্গা, বিষ নাভিপদ্সনে 
থাকিয়া একাগ্রমনে যোগনিদ্রার স্তব করিতে লাগিলেন । সেই স্থিতি সহহাক্র 
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কারিণী বিশ্বেখবরী যোগমায়া, হরির নেত্র পরিত্যাগ করিলে বিষণ প্রবুব্ধ হইবেন, 
আর মহাবিষুঃ প্রবুন্ধ হইলেই, অস্থরদ্য়ের উপদ্রব হইতে রক্ষিত হইয়া” স্থুগে জগৎ 
শ্ছজন করিতে পারিবেন, ব্রহ্মা এই অভি প্রারই আঁজ যোগনিদ্রার স্তবে নিরত। 
্রন্গা বলিলেন, তুমি স্বাহা,তুমি স্বধা, তুমি ব্ষট্কংর রূপিণী, তুমি অক্ষয় সুধা, 
তুমি মন্তা্িক! রূপে ত্রিধা অবস্থান করিতেছ, তুমি স্বভাবতঃ অনুচ্চার্য। অদ্মাত্রা 
স্বরূপিণী, হে দেবী! তুমি সাবিত্রী ও একমান্ ক্গননী । 
পরম ধাজ্িক ক্রক্গা, তিনি যে, সর্ধব্যাপিণী যোগ নিদ্রার স্ততি করিতে 
প্রবৃত্ত হইয়া, সর্বাগ্রেই যঙ্ছীয় সাধন স্বাহ! স্বধা বষট্কার ত্রিমাত্র! ও অর্দমাত্র।রূপে 
তাহস্তব করিবেন) ইহাঅতিশয় স্বাভাবিক | ব্রহ্মা আদি কবি হইলেও, এই 
ঘোর বিপদ সময়ে বিষম আব্তাবস্থায় মহামায়া স্তবে কবিত্বের পরিচয় দিতে 
চেষ্টা করিতে পারেন কি? 
রক্ষা প্রথমতঃ পত্বীভাবে দেবীকে সঘ্বোধন করিলেন, হে দেবী] তুমি 
সাবিত্রী, মাধুধ্যপূর্ণ-প্রেমভাব, সম্পৎকালেই সম্ভবে তাহাতেই নিমেষ মধ্যে 
ভাবাস্তর করির। বলিলেন,--*ত্বং দেবী জননী পর!” তখন বহ্গা প্রকূত পথ 
ধরিলেন ; বরঙ্গা, মাঁ মা বলিয়৷ আকৃল হইলেন। ব্রহ্মা বলিলেন )-_ 
দেবি! এন্গগণ তুমিই ধাক্ণ করিয়া রাখিয়াছ, তুমিই জগতের স্থজন পাঁলন 
কার্য সম্পন্ন করিতেছ, আর অস্তিমে ছুমিই জগকে গ্রাস করিয়া থাক) তুঙ্ধি 
শবর্মকালে সৃষ্িপিণী, পালনে স্থিতি বূপিণী এবং প্রলয় সংহাররূপ ধারণ কত? 
তুমি মহাবিষ্ঠা, (জ্ঞানরূপনী ) তুদদি মহামায়া, (আবরণ শক্তিরূপা ) তুমি মহাশ্থৃতি 
তুমি মহামহো ও তুমি মহা অস্থ্রী;) তখন ব্রহ্ধা আকুলভাবে জগদপ্বার এই 
রূপ স্ততি করিতেছেন, আর মনে মনে ভাঁবিতেছেন, মা! তুমি স্থষ্টিরূপা, কিন্ত 
তোমার সন্তান সৃষ্টিকর্তা ব্ন্ধ, কেন মা ! কেন মা অকালে অস্থর হস্তে নিহত 
হইবে? তুমি ত স্থিতিরূপা, কিন্তু এই অস্থ্বদ্য় বাঁচিয়! থাকিলে,জগতের স্থিতির 
» অস্তাবনা কোথায়? তবেকিমা! আজ প্রকৃতই সংহারনূপিণী? শির 
পর ত সংহার, এখনও যে স্থষ্টিই হয় নাই, মা! মহাবিগ্ঠ। ! যোগনিদ্রারূপে কেন 
মা বিষ্ণুর বিষ্কাজ্ঞান টাকিয়া রাখিয়া? মা! তুনি মহামায়া, এই কি তোমার 
মায়? আজ এই মায়াময় অন্থ্রদ্ধয স্থজন করিয়া মায় সুত্র বদ্ধ ব্রঙ্ধার প্রাণ 
হরণে উদ্ভত 1 মা! মহাম্থতি, এখনও কি মা জগতের স্থৃতি জাগরিত হয় নাই ?* 
তাহা হইলে কি-_স্থষ্টির প্রারস্তেই এই ঘোর অস্থুরদ স্থষ্টিনাশে উদ্ভত হইতে 
* তদৈক্ষত বহুন্যাং প্রজাকেয়ম--ইতিক্রতিরত্র প্রমাপম্‌। 
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পারে? ম। তুমি মহাঁদেবা, তোমার ও বিশ্বতঙগাও ব্যাপিণী মহা ক্রীড়ার মর্ম 
কে বুৰিবে মী? আমগা অজ্তান সন্তান, ভৌমার লীলার নম্র বুঝিনা বলিরাই 
সুরববৃন্ধ পুত্তলের স্তাক় ভোষার অন্থুলি স্কেতে পরিচালিত হইতেছি। ভ 
আদ বুঝিলান, যথার্থই তুমি মহামোহা ! এই মহাযোহে ফেলিয়া প্রজাপতি 
্র্ধাকে দুরাউতেছ, মা মহাস্থরি! এই কি তোমার অন্তুরীশক্তি প্রকটনের 
উপধুক্ত সময় ?% 

সথষ্টিকর্তী রক্মা, এইরূপে মহামারাঁর জগৎ কর্তৃত্বাদির উল্লেখে স্তব করিতেছেন, 
আর এ দিকে অন্ুরগণ, ক্রমে তাহার নিকটবর্তী হইতেছে; অমনি আঁধকতর 
ব্যাকুল হইয়াতুঁমি খডুগীনী,শুলিনী-গরিনী,চক্রিনী,শাঙ্বনী,্চাপিনী ইত্যাদি অস্ত্র শন 
বিভূধিতারূপে জগজ্জননীর স্ততি করিতে লাগিপেন্-_তাহাতেও কোন আশুঘ্ল 
না দেখির।, ব্রঙ্ম। পরিশেষে বলিলেন, 

ব্যচ্চ কিঞ্িিৎ কা'চর্‌ বস্ত সদসদ্‌ বাখিলাস্মিকে ! 
তন্ত সন্বস্ত যা শক্তিঃ সাত্বং কিং সে তদা |” 

ধে, কোনও স্থানে সদসৎ যে, কোনও বস্ত আছে, হে সর্কাক্সিকে! তাহাদের 
সে দকল একগাত্র তূমিই,সতএব তোমার 'আর কিস্তব করিব? 

এইবার ব্রহ্মা সমষ্টি ভাবে ব্রন্মনয়ীর শ্তৰ করিলেন, এইবারই মায়ের গ্রক্কত- 
রূপের বর্ণনা হইল, এই ভাকই তাহার সিংহাসন টলাইল, তিনি আর স্থির 
থাঁকিতে পারিলেন না, তিনি বিষ্ণুর চক্ষু, মুখ, নাঁসিকা, হস্ত, হৃদয় 'ও বক্ষস্থল 
হইতে নির্গত হইয়! * ব্রন্ণার দৃষ্টিপথে আবিভূতি হইলেন,-আজ বক্ধার ব্র্মত্থের 
সার্থক হইল। মধুকৈটভ ! তোমর ব্রহ্মার অপকার করিতে গিয়। কি উপকারই 
করিয়া ফেপিলে? আহা! যাহারা মারের সুসস্তান, তাহাদের বিপং ও সম্পৎ 
এবং বিষষ ও অমৃতরূপে পরিণত হয়। তাহার পর যোগনিদ্রা-নিদুক্ খিষু জাগার ও 
হইয়া অস্গুরগণের সহিত যুদ্ধ করিলেন, মহীমায়ার মাযামোহে পিমোহিত মহান্থুরগণ 
বলগব্ধে নারাগ্ণকে বলিতে লাগ 2. তোমার. যুদ্ধে আমরা সন্তোষল[ভ 
করিঝাছি, তুমি বর প্রার্থনা কর) তখন ভগবান্হরি বলিলেন, আর কি বর 
চাহিৰ, তোমরা! আমার বধ্য হও) ধূর্ত অঙ্ুরগণ দেখিল জগৎ জলবর্ণ তিল 





* বিষুর চক্ষুধাদ স্থান হহতে নির্গত হওয়ার তাইপধ্য অহ, দেহ সব্ধশাঞ্জি 
মহামার! নিজ তাঁমসী শক্তি দ্বার! বিঝুর দৃকৃশক্তি, বাকৃণা্ত, ভ্তাণশঙ্জি, গ্রহণশক্ধি 
জ্ঞাননিকাপিনী শক্তি ও বিক্রম শক্তি এই সকল শক্তি অভিভূত করিয়াছিলেন,তাহ! 
উঠাইয়। আনিলে পর বিষ: জাঁগরিত হইলেন । 





২১শ বর্ষ। দেবীতস্থ। ১৬৯ 


মাত্রও স্থল নাই, অমনি বলিয়া উঠিল, যেখানে জল নাই; তথায় আমাদিগকে 

হত্যাকর। তখন নারায়ণ “তথান্ত” বলিয়া লঘমদেশে রাখিয়া তাহাদের মন্ত ক. 

চ্ছেদন করিলেন বলাবাহুলা মধুকৈটতের পেঁহমেদ হইতে মেদিনীর পুর্ব 

শুচন হয়, ইহাই মহামায়ার প্রথম চরিত্র। 
এইরূপে মেধপমুনি মহামাদ্জার প্রথম চরিত্র বর্ণনা কহিলেন,-স্থরথরাঙগা 
ও সমাধিবৈহ উভয়েই একাপ্ননে শ্রবণ কৰিতেছেন )_-তখন রাজা ভাবিলেব্ 
আহ।! মহামায়ার কিমাহ্ত্ম্ি! মহামায়াই জীবের শক্তি ও জশক্তির কারণ, 
তিনি যখন যোগানগ্রারূপে জীবের শক্তিৎ আচ্ছাদিত করেন, তখন জীব পর্ণ 
শক্তিমান হইলেও, কর্ম করণে অপটু হইয়। পড়ে । আর যখন দৃক্-শক্তি বাঁকৃ- 
শক্তি, ত্াণ-পরক্তি, বাহু-শক্তি ও খদয-শক্তি বিকাশের প্রতিবন্ধকীত্ততা স্বকীয় 
তামণী শৃত্তি অপসারিত করিয়া জন, তখনই শিমান পুরুষের শক্িরাশি বিকাশ 
প্রাপ্ত হয়; পুরুষ সকল কার্ধেই সক্ষম হইর। উঠে। মহাঁমাকার প্রথম চরিজ্র 
চিত্রে এই ভাবেই জালা মান। 
বিশেবত: বেবার চরিত্রে ব্্জার অবস্থাট। অনেকা*শে আমার অবস্থারই 
তুল্য? ব্র্ধা যেদন বিষণ আগ্রয়ে থাকিয়া নিরুত্বেগে প্রজা শ্ষ্টি করেন, সেই 
প্রধান সহায় খিষুং যখন যোগনি্রায় অবিকৃত, বিষুর নাতি মলে থাঁকিলেও, 
রন্মা তখন নিরাশ্রয়, তৎকালে আশ্রয়দাতা বিষুর কর্ণ মলোৎপন্ন শক্ুই ব্ন্ধার 
প্রাণনাশে উদ্যত । 

5. নিরাশ্রয় অবস্থার অতি মহীয়ানেরও ঈদৃশ ছর্গতি ঘটা থাকে ) পরম 
নীতিপরার়ণ ব্রন্ধা,মহামায়ার আরাধনায় গাহাধ্য কারির শক্তি বিকাশ করিলেন, 
স্থতরাং নন্ধ! অন্নকালেই বিপন্ন হইয়াছিলেন। 

আর এদিকে শামিও সাহায্যদাতা মি রাজগণের উপর নির্ভর করিয়া স্বচ্ছন্দ 
গৃধিবী নগ্ডলে আধিপত্য বিস্তর করিয়াছিলাম, কিন্তু মিত্ররাজগণ, পরে যখন 
ক্রমশঃ নিঃপক্তি হইয়া পড়িতেছিপেন, তখন আমিও আশ্রমহীন হইতে লাঁগিলাম, 
দিন দিন উদ্বেগ বাড়িতে লাগিল, ইত্যবপরে, সাহাষ্যকারি নিদ্রিতপ্রার শক্তি- 
স্বীন নুপমণ্ুলের নাভিমগ্ডলে ( মধ্যদে্শে ) আ্বস্থান করিলেও, ভেদনীতি 
মলোৎপন ছু্টামাত্যর্ূপ বলবান মধুটটভ, আমার সব্ধন্থ হরণ করিল ঃ হায়! 
আম ব্রাহ্মণের য় হনীতির অন্ুনরণ করিতে পারি নাই অশেষ প্রঃ সাহায্য- 
কারী রাগভক্ত বিশ্বস্ত শিত্ররাজগণকে শক্তিসম্পন করাই তখন আমার উচিত ছিল)1 
তাহা হইলে আর হঠাৎ ভাগ্যের ঈদৃপ- বিপর্যয় ঘটিত না, মহারাজ সুরধ এইকপে 


গু 


১৭৩ জন্মভূমি | €ম সংখ্যা । 


দেবী চরিত্রে প্রবল রাননীতির ছায়া দেখিতে পাউলেন । 

একদিকে দেবীচরিত্র শ্রবণে সুরথরাজের যনে বেমন প্রবল রাজনীতির 
গভীর আলোচনা উদিত হইল, অপরদিকে সমাধি বৈশ্তের চিত্তেও, অন্তরূপ 
চিন্তার আবির্ভাব হইল । 

বৈশ্য ভাবিলেন, এই ত দেবীর প্রথম চরিত্র? যিনি জগতের স্ষ্িস্থিতি 
সংশগারের অধিশবরী, আজ কিনা তিনি, শি্কুর যোগনিপ্রা, তিনি, ত্রঙ্গার স্তবে 
পরিতুষ্ট। হইলেন, বিষুুকে ছাড়ি দিলেন, অমনি নি্রা-িমুক্ত বিবুণ সধুটকটভ 
বিনাশে সমর্থ হইলেন। নহাঙায়ার এমায়ার অর্থ কি? এখনই ফে ,ত্রিক্লদণ্ণী মহষি 
মেধদ, বপিগ়াগেলেন, _-“জ্গথও তিনি, জীবও তিনি, ভষ্টাও তিনি দৃশ্যও তিনি, 
জ্ঞাতাও তিনি, জ্ঞেয়ও তিনি, তবে আজ এই নিত্যলীলাময়ী, এই- প্রলমাবস্থায় 
র্গা বিফ ও মধুকিটভকে স্জন করিয়। বিবুধকে শিদ্রত মধুকৈউভকে উদ্দাপ্ত 
ও ব্রঙ্গাকে ভীতি গ্রস্ত করিতেছেন কেন? পুনরায় তিনি আবার জ্ঞানাবরণী 





শঞ্ষি অপদারিত করিয়া, বিষুরকে জাগাইালেন* এবং বিঞুঃ শক্তিরূপে মধুকৈটভের রঃ 


সংহার সাধন করিয়া ব্রন্ধাকে ত্রাণ করিলেন | জীনশিক্ষার্থে ই ভগবহীর 
লীলামাহাত্য ! কিন্তু আমার স্তায় মাণাবদ্ধমীৰ এই মায়েন্দ-জাল তুণ্যা বিশ্ব প্রন 
কারিণীর লীলাচরিত্রের মন্ম্ভেদ করিবে? সম্ভব! তবে তিনি আদার 
বুঝষিূপিণী হইয়া, যাহা বুঝাইতেছেন; আমি তাহাই বুঝিতেছি। আমি 
বুঝিতেছি, এইট চরিজ্রে মহামায়া জীবগণকে, জগতৰ শিক্ষা প্রদান করিতেছেন। 
কারণ তত্বপ্তগণ, বলিয়া থাকেন, সত্ব রজঃ ও তগো গুণের সাম্যাবস্থার প্রলর 
এবং ব্ষম্বস্থায় স্থাষ্ট, এই ব্রিগুণময়ী প্রক্কতিই জগতের উপাদান কারণ; ১ 
চৈতন্টের সাহার্যেই জড় প্রকৃতি কাপ্যেঃুখী চা থাকেন, তখনই মহত্তত্বাদিরূপে 
প্রকৃতির পরিণাম হয়, সত্ব রজ স্তমোগ্চণ কেহ ক'হাঁকে ছাড়িয়া আদিতে পারে না 
সর্বরদ। মিপিত ভাঁবই পরিণত হয়, ২ এক গুণেন ছাবকা ও অপরাপর গুণের 
নানতা হইতেই অগং সৃষ্টি, এবং গুণ ত্ররের সান্য ভাব হষঈলেই প্রলয় । ৩ 


স্থট্টিকালে গ্রথমত্তঃ তমো গুণের অভিভবের পর সব্ব গুণের সাহাধ্যে রজো 
সুপের উদ্রেক হয়, সেই রজৌগুণের উদ্বেকেই স্থষ্টি »৯ইতে থাকে ও রঙ্গোষ্চণ 





১ সবরজন্তমসাং শাম্যাবনথ প্রকৃতি; প্রকৃত্তে হানি ভা 

সাঙ্য্য হুত্র প্রথম অধ্যায়। 
২ সবন্তান্য মিথুন বৃত্তযষ্ঠ গুণা:, 1১২ সাত্ঘা কারিক1। 
৩ সাধ বৈষম্যাতাঃ কার্্যয়ম্‌। সাঙ্খাদর্শন ষষ্ঠ অধ্যায়। 


২১শবর্ষ। দেবীতত্ত। ১৭১ 


শ্বভাবতঃ প্রবর্তক হইলেও, স্থিতিকারক তমোগুণ, রজোগুদের কার্ধা করিত্বর 
প্রতিবন্ধক হয়; সতরাং সর্ধাগ্রেই তম্োগুণের অভিভূতি আবগ্রক ; তনোগ্তণ 
আন্দভুত অবস্থান রজোগুণের ক্রিয়ার আশ্র্ব হর, তাহাতেই প্রল:রুরপর 


মহতধাদির ধীরে ধীরে প্রকাঁশ হইয়া থাকে । * 
শান্সাহুসারে স্ববৃগুণাধিষ্ঠীতু চেতনের নাম বিষণ, রজো গুণের অধিষ্ঠাতা 


চেতন ব্রন্ম এবং তমো গুপের অধিষ্ঠাতার নাম মহাকুদ্র। একই চেতন এইরপে 
খ্থণোঁপাধিভেদে তিন রূপে জগতের স্যষ্টাদি কার্য করিয়ী থাকেন | এইজন্যই 


মহধি মেধ নিহাটগতন্ত রূপিনী মহামায়াকে ্থতি স্থিতি সংহার কারিণী বলিয়! 
বর্ণনা করিয়াছ্ছেন 
মহা প্র্য় কালে গুগত্রয় ঠিক, সমান অবস্থার অবস্থিত ভঈলেও, তখন 


তমোগুণের প্রভাবই অধিকভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় ;) কারণ, তমোগুণ 
স্বভাবতই স্থিতি কারক, তাহার পর আবার তখন রজৌোপগ্ুণও সত্বগুণ অধিক, 
বলীয়ান নহে, কাজেই তমোগুণের কাধ্য কারিনা প্রবল হয়। যেমন শ্রেত, 
রক ও কৃষ্ণ এঈ বর্ণরয় ঠিক সমপরিমাঁথে একর মিশ্রিত করিলে, তখন কুষঃ 
বর্ণেরই উজল্য লক্ষিত হয়, রক্রবর্ণ কাঁলিমাবরণে শস্দু্টানস্থায় থাকে; আঁর 
শ্বেতবর্ণ তমো গুণে অতান্ত লুকায়িত হয়। অর্থাৎ তাহার কোনও চিহ্ুই লক্ষি 
হরনা। তেমনি প্রলয় কাপেও, স্বগুণ মহানিদ্রায় নিদ্রিত, রজোগুণ কিঞ্চিৎ 
জাগরিত ও তমোপুণ, মহাপ্রভাব শালী। এই আদার উপর লক্ষা করিয়াই 





:এশ্রুতি বলিতেছেন,-_-“তমোত্রবেদমত্র আপীত” স্থষ্টি প্রথম ভাঁগে কেবল তমোগুণই 


উদ্রিক্ত ছিল । তৎপর আত্মার সন্বিধি প্রযুক্ত গুণক্ষোভ উপস্থিত হইলে 
€সত্বগুণ উদ বোধ প্রাপ্ত ইলে ) তমোগুণ অভিভূত হইক্স! পড়ে, তনোগুণের 
প্রতিবন্ধক হইতে মুক্ত হইয়া রজোগু৭৩, স্বকার্ধ্যাভিমুখী হইতে থাকে ; এইরূপ 


আত্মার স্িধানে স্থষ্ট কার্ধোন্ম, জড় প্রক্কতি বিশ্ব প্রপঞ্চ রচনা করিয়া থাকেন। 
গাছ! ! দেবি চবিবেও কি এই ভাবের গ্রব্যক্ত ছাঁয়। লক্ষিত হইতেছেনা £ 
দেন্রী চরিত্রেও ত দিতে পাই,ধেকালে জগৎ একা৭বিক্কৃত,অর্থাৎ মহা গ্রলয়াবস্থা, 


মহাবিজ্ত অনস্ত শব্যায় শারিত- এখানে বিজ্তমর্থে সব্বৃগুণ * আর অনন্ত অর্ধ 





* তমোগুণ, সৃষ্টপ্রবর্তনে রজোগুণের সাহাধ্যকারিরশে থাক্িরা দুগ্ধ ঘুছ 
ভাবে রঞ্জোগুণকে মাট্কাষ্টরা ন! রাখিলে, উচ্ছুঙ্থ্ রজো গুণ দ্বাণা সই হইনি 
পারেনা, এবং তমৌপগুণ প্রবল থঃকিলে রজোগুণ একপদও অগ্রসর হইতে পারে 
না, সৃতরাং তমেগুণ অভিভূত অবস্থায় সে সঙ্গে থাকিলেই স্থ্রি হয় 

* ব্যান্ত্র্থ বি ধাতুর রূপ, বিষুঃ সত্বগ্ুণ মোক্ষাবস্থর ব্যাপক হয়, সন 
পুরুবয়ো শুদ্ধি শাম্যে কৈবল্যং পাতঞজলদর্শন | 


১৭২. জন্ন্কুমি। ৫ম সংখ্যা । 





পরমাস্ম! * অনৃস্ত শরন অর্থাৎ প্রলন্বকালে চৈতন্থাশ্রয়ে সত্ব গুণের অধিষ্ঠান। 
বিষ্কুর নাভি-পদ্ধে ত্রস্থ! অধিষ্টিত, অর্থাং মত্তগুণাশ্রয়ে রজোগুণের উদ্রেক এবং 
কথিত তৃমোগ্ুণের প্রকট ভাবই রধুকটভের শছ্াদয়। বদি ঘটনা হইচ্ে 
এইরূপ অর্থের কি আভাস পাওরা স্নায় লা? কমোকশী মধুকৈটভ, রংজাগুণের 
অধিষ্ঠাতী দেবতা! প্রঙ্গাপ়্ি ব্রদ্মার স্থৃষ্ট বিষয়ে বাধা প্রনান করিতেছে, এই 
নিমিত্রই কিবিষুর জাগরণে (সন্বগুণের প্রুরণে ) ও মধুকৈটভের গ্রশমনে 
(তযোগুণের অভিভাবে ) ব্রহ্মার এতৰা গ্রতা? তখন জগতের ক্ষন কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবার জন্ত, কাল রাবি মহারাত্রি আবরণী শক্তি; সত্বগুপণের আবরণ 
অপসারিত কবিলেন, অমনি চৈচন্ত সরিধান প্রসূক্ত বিষুর জাগরণ (স্বুগুণের 
উদ্রেক বা গুণ ক্ষোভ) হইল সঙ্গে সঙ্গে মধুকৈটভ প্রশমিত হইস্া গেল 
€তমোগ্তণ অভিভূত হইল ) ক্রমে মধুকৈটতের দেহের উপরই সৃষ্টি কর্তী রক্ষা, 


মেদিনীর সুত্রপাত করিণেন। পূর্ব কথিত তমোগুণের উপর দীড়াইয়া -.. 


সবগুণের সহায়ে, রজোগুণ নিজ প্রবৃত্তি স্বভাবে সৃষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে 
লাগিল । 

মহামায়া, এইরূপে জগৎ নাটকের অভিনেত্রী কইয়া জীব মণ্ডলিকে গ্ররুতপুকুষ 
বিৰেক্জবিত্ত মহাজ্ঞান প্রদান করিতেছেন। যে, জ্ঞানলাত করিবার ভা, 
সাষ্য খক্ষান্লক্বিগণ, রহুযুগ চতুর্কিংখতি তত্বের অভ্যাস ক্রমে, জগতের মূলভন্ক 
অবগত হইয়। থাকেন) যে তন্বের আশোচনা সাংগ্য জ্ঞান বা সম্যক জ্ঞানের 
পরম সহায়, দেবী চরিত্রে যে, সেই তৰই স্মু্টভাবে অভিনীত হইরাছে। জ্ঞানী- 


ভক্জগণ মহামায়ার এই অপূর্ব্ব চরিত্র শ্রবণে সত্ব পুরুষান্ত! খ্যাতি বা বিবেক 
জ্ঞান লাভ করুন। 

প্রন্কাত জড়।, ন্গাত্মা চেতন কর্তৃত্বভোভৃত্বারি প্রক্কতিরই বটে, ইহার সহিত 
পুকৃষেন বা গরমাত্মার কোনও সম্বন্ধ নাই, কেবল অনাদি অক্ঞ/ণবণে নিত্য মুক্ত, 
নিত্য শুদ্ধ, পরমাত্মার সহিত প্রকৃতির ( শুণত্রয়ের ) ভোগ্য ভোক্তত্ব রূপ সম্বন্ধ 
থাকায়, প্রকৃতির দৈর্ধ্য কর্তৃত্াদি আত্মার উপচরিত হছয়া, আত্মা মিথা। আবদ্ধ 
হন। আর বিবেকজ্ঞান উদ্দিত হইলেই আরসে সশ্বন্ধ থাকেনা । সুতরাং 
স্বভাব বিমুক্ত আত্মা তখনি অভিমানিক বন্ধন হইতে মুক্তিলীভ করেন; সাংখ্য 
ও যোগ শান্বে এই ভাবকেই মুক্তি বলে। সুতরাং এঈরূপে জগতের মূলত্বের 
আলোচনা দ্বাঝা মুক্তিরূপ ফল সাধিত হয়, দেবীর .এই চরিত্রে তাহারই উপদেশ্ব। 





* অনন্তের অপর নাম শেষ তাহা ও পরমক্স বাচ ক, শেষ অর্থ পর, 'ব্যক্তং 
পুরুষগেরঃ ইত্যাদি শ্রুতি । 


সপন্ভাজঞ্জনী ? 
লেখক, শ্রীযুক্ত রাধানাথ মি্রে। 
7 6৫) রি 
ক্তাকে স্থপাত্রে বরণ করিতে প্রিভামাতা যথাসানা সেষ্টা করিয় থাকেন, 
পুত্রীধ ভবিতব্োর মঙ্গল কামনায় শক্তির অতীত ব্যয়েও জনক জননী কুন্ঠিত 
হন না। দেশকাল পাত্রভেদে দেশে যে রীতি প্রচলিত, তাহাতে কন্তাদায় গ্রস্থ 
কত শত গৃহ্থের প্রতিনিয়ত যে সর্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইরত্বা হয় 
না, কিন্ত এরূপ সাধ্যাতীত ব্যয় করিয়াও পিতামাতার অনেক সময়ে মনস্কামনা 
পূর্ণ হয় না, যেখানে এপ বিড়ম্বনা সেইথানেই কষ্ট ভোগ। বিদ্যানিধি মহাশক় 
কন্ঠাদাত় গ্রন্থ হইয়া পরের মুখাপেক্ষী হইরাহিলেন, পাঁচ জনের নিকট ভি্ণ 
লইয়াছিলেন, তাহাতেও তাহার সঙ্কুলান না হওয়ায় সহধর্শিনীর যাহা কিছু 
অলঙ্কার ছিল তাঁহাও নষ্ট কগিয়াছিলেন, অবশেষে ভদ্রাসন খানি বন্ধক দিয়! 
দায়োদ্ধার হইয়াছিলেন। তিনি খণগ্রস্থ হইয়া দারুণ অশান্তি ভোঁগে ইহলোক 
হইতে চিরকালের জন্ত বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু এত কষ্ট সহা করিয়াও 
বাহ্ষণ কম্যার জঙ্থ সুখী -হইতে পারিলেন না, ঘর বর মনোনীত করিয়। তিনি 
কন্তার বিবাহ দিয়াছিলেন, পুত্র কলত্রক্ষে বিপর করিয়া নিজে খণগ্রস্থ হইয়া 
যে কার্য করিয়াছিগেন,“তাহাতে তাহার দৃঢ় নিশ্বাস ছিল যে, কন্ঠ! আগীবন 
জুখ ভোগে দিনপাত করিবে, কিন্তু ভগবান খাহার আনৃষ্টে যাহা স্থির কারয়া 
রাধির়াছেন, মানুষ শত চেষ্টা করিলেও বিধির সে বিধি খণ্ডন হইবার নহে? 
বড় লোকের ঘবে কন্ঠাঁ লম্রাদান করিরা!ছিলেন, জামাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি- 
ধারী, লমস্বে-দশ টাকা উপার্জন করিবে, এই বিশ্বাস বিদ্যানিধ মহাশয়ের সম্পূর্ণ 
ছিল, এ কারণ সাধ্যাস্তীত ব্যয় করিয়া পুত্রীর ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনায় তিনি 
এই সম্বন্ধ হুঘে মিলিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কুটুষ্বের আচরণে তাহাকে সপরিবারে 
সাতিশয় মনক্ষুগ্ন €ইতে হইয়|ছিল 
তাগ্যপক্্ী কখন ফাহার প্রতি কি ভাবে দৃষ্টিপাত করেন, মাশ্ুষ তাহার 
পূ্ববক্ষণে ও বুষিত্তে পারে না, অথচ আত্মস্থ রীতায় নির্ভর করিয়। একে অপেক্ষাকৃত 
হীনাবস্থাপন্ন লোকের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছলা ভাবে দেখিয়া থাকে। গিশেষতঃ 
থে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জন করিয়া দশের মধ্যে একজন বলিয়া মান্ত হইতে 
সক্ষম, তাহার মদমাতসর্ধ্য অনেক স্থানে অপেক্ষাকৃত অন্ন ভাবে দৃ্ট হইয়! 
থাকে, কিন্তু যাহাঁকে বাল্যাথধি সাংসারিক কোন কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, 
খের দোলা আত্মীবন কাঁশ্রগাত হইদাছে, দীন দরিদ্রের প্রতি সাগ্নতাব 


১৭৪ -.. আঙ্সভূমি। ৫ম সংখ্যা! 





ন্নেখাইতে অনেক সময়ে তাহাকে কু্ঠিত দেখিতে পাওরা বায়। অপিক কি, 
ষড় মানুষের পুত্র কণ্ঠা! অপেক্ষাকৃত দীন নরনারীক্ষে বেত"ভোগী দাধদাণী 
অপেক্ষ। স্বণাচক্ং দেখিয়া থাকে। যে সংসারে এই বীভৎস ভাব দমন, 
সে সংসার যতই কেন উন্নতি সোপানে আরঢ় হস্টক্ ন! সবে আহার 
অধপেতন অনিবাধ্য। পাধারণতঃ বিলাসভোগে অনুৎন্ত হই! হণশান)? দ্ধ 
ফন্ট সংসারের ভাল মন্দের গতি আস্থা প্রদান না করায়, সকল ব্ষর প্র 
মুখাপেন্স।ভাবে থাকায়, সময়ে পৈত্রিক ধনসম্পত্তি ভোগে বঞ্চিত হইয়া থাকে । 
বিষয় বুদ্ধি না থাকিলে বিষয় রক্ষ। হয় না, চিরদিন কখন কাহারও সমান বায় 
না, ক্ষণভঙ্কুর জীবন লই; কেহ কোন বিষয়ে নির্ভর করিতে পারে না,বিদ্যান্দিশি 
জামাতা শিবরামের পিত। হুরলাঁল গণ্য দান্ত, সমাজে বিশেষ গ্রতিপন্ভিও লাভ 
করিয়াছিলেন, কিন্ত কালের কগোর হস্তে ধনী দরিদ্র সকলেই সমভাবে বাব 
হইয়। থাকে । হ্রলাঁল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক সময়ে দশ টাকা উপায় 
করিয়াছিলেন, জন সমাজে তাহার যথেষ্ট প্রতিপত্তিও হইয়াছিল, পুত্র শিবরাম 
সেই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি ধারীও হইয়াছিলেন, চন্্রকান্ত এই সমযনেই 
শৈলবালাকে শিবরামের হস্তে মন্্রদ্দান করিয়াছিলেন ।. 

হরলাল বাবুর অর্থাকাজ্। সাতিশয় বলবতী হিল, যে কোঁন উপায়ে দশ 
টাকা সংস্থান করিতে পারিলেই, তিনি আপনাকে চরিতার্থ ্ঞান করিতেন । 
যাহারা অর্থথগম কারণ একান্ত ব্যস্ত, অহোরাত্র দেই চিস্তা নিমগ্র থাকেন, 
খটনাক্রমে নেক সময়ে তীহাদিগকে এক কালে নিঃস্ব হই! পড়িতে হয়, 
টাকার খেলায় কখন কাহার কোন দিকে মতি গতি ফিরে, সহজে তাহার 
নিধকরণ হয় না । চট্টোপাঁধায় মহাঁশয় লোক সনাক্ে পরিচিত হইলেও, 
মান সম্ভ্রম যথেষ্ট সত্বেও তিনি অন্ায় উপায়ে অর্থ উপাঙ্জন করিতেও কু্তিত 
হতেন না। একারণ তিনি প্রেমারা পাশা, প্রভৃতি জুয়! ও ছ্াত ত্রীড়ায় 
অনুরক্ক থাকিতেন, এক সময়ে এই ভাবে |কঞ্চিৎ উায় করিয়া মূলপনের বুদ্ধি 
লালসাঁয় হরলাল তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং গ্রহ 
বৈগুণো রিক্তহত্তে তাহাকে গৃহে প্রত্যাগত হইতে হষ্টয়াছিল, অবস্থার 
দেই অধঃপতন হইতে চাট্টোপাধ্যয় মহাশয় আর উন্নতি করিতে পারি রলেল না । 
উত্তরোত্তর তাহাকে অধঃপতিত দশায় পড়িতে হইয়াছিল, অধিক কি সেই জুস; 
খেলায় সময়ে অনস্থার পরিবর্তন হইবে, নষ্ট জর্থ পুনরার গৃ'হ আনিকেন, এই 
বিবেচনায় ভিন তাহা, হইতে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন না, লোকের যে সময়ে 
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অধপতন হইতে থাকে বন্ধ বান্ধব আত্মীয় স্বজন ভনুষ্ঠিত বিষয়ে নিষেব কারলেও 
কোন প্রতিকার হয় না? এইকূপে অল্পদিনের মধ্য হরল'ল বিষয় সম্পৃত্তি 
ঘর বাড়ী প্রভৃতি খাঁবতীয় স্থীবর অস্থাবর সম্পভ্িতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। 
আপনার নিজস্ববলিরা পরিচয় দিনার চষ্টোপাপ্যা় মহাশয়ের আর কিছুই ছিল না। 
উপায়ক্ষম পুরুষ কুর্বপাক, প্রযুক্ত অকন্মাৎ কোন গোলযোগে পতিত হইলে, 
ভাহার উ£তির পথে যে কণ্টক পতিত হয়, সহজে ভাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া 
যায় না। অবূ্উক্রের ফেরে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিঃস্ব হইয়া পড়িগাছিলেন, 
এক সময়ে ধাহার বাটীভে-দশ জন অন্ন পাঁচত এক্ষণে তিনিই মননের কাঙ্গাল 
হইয়াছেন, অতি কষ্টে দিনপাঁত হইতেছে | এক সময়ে উন্নতিলাঁভে 
শজনকে প্রতিগীনন কিয়া দৈনভতাবস্থা পযুক্ত হইলে জীবন স্াবস্থায় কালপাত 
করিতে হয়। সংসারে সকল দ্বিকে সচ্ছলভাৰ দেখিলে, চিন্ত প্রসন্নতা লাভ 
হইয়। থাকে, সেই মনের স্দুর্তিতে যে কাঁধ্যে হস্তক্ষেপ হউক না কেন, সফলত! 
আনিবার্ধয, এই উই আমে সমল এইপ আমোদ প্রমোদ অনুষ্ঠানের আবশ্তক, 
কিন্তু এবদ্িধ অবৈধ আনন্দে আমক্ত হইয়! সময়ে বিপরীত ফল ঘটিয়া পাকে, 
যেহেতু ভরলাঁল বাবু টৈত্রি্ট ঈম্প্তির মালিক হইয়া স্বোপাজ্জনে সমধিক উক্নতি- 
লাভ করিয়া ছিলেন, সঙ্ছর্লীবথী্ন সাধারণতঃ বিলামের প্রতি অন্গরাগ জন্মে,যাহার 
যেরূপ ভাব গতি, তাহার সেইরূপই হইয়া থাকে, হরঙগাল বাবু ছ্যত ক্রীড়ার 
আসক্ত হইয়াঁও এক সময়ে সচ্ছলতাবে কাটাইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ছ্যুত 
ক্রীড়ার প্রকোপে তিনি নিঃস্ব নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছ্েন, কি উপায়ে দিনপাত 
হইবে তাহার নিরাঁকরণ হইতেছে না, বার্দাকা প্রযুক্ত শরীরে তাদৃশ সমর্থ ন1 
থাকার পূর্বের মত পরিশ্রম করিতে পারি তেছেন না, তাহার উপর এতাবৎকাল 
যে স্থানে কর্ণ করিয়া তাহার সংসার যাত্রা নির্বাহ হইতেছিল, সেখানে তাহার 
গতিবিবি বন্ধ হইগ্রাছে, হরলাল বাবুকে যে জন্ত নিধুক্ত করা হইয়াছিল, ঘটনা- 
ক্রমে তাহার প্রভুগণ সে ব্যব্পা উঠঠাইর! দেওয়ার, তাহাকে আর প্রয়োজন না 
থাকায়, তিনি কর্মচ্যুত হইয়াছেন। লোকের একটি বিপদ ঘটিলে সঙ্গে সঙ্গে 
খারাবাহিক বিপীকের সংঘটন হইয়া থাকে, হরলাল বাবুর অদৃষ্টেও তাহাই 
জাড়াইয়াছিল। প্রথমতঃ তিনি কর্চ্যুত, দ্বিতীগতঃ ছ্যত ক্রীড়ায় যথাসর্বরশ্থ 
: হত, তৃতীয়তঃ বয়াধিক্য প্রযুক্ত দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে-বঞ্চিত, চতুর্থতঃ 
দাস্তিকতা বশত: লোকের সহান্ুভূতিলাতে অক্ষম, এই কারণে সকলে হ্রলাবা বাবু, 
ভবিভকোর বিখ স্ষবশ ক্রিয়া উত্ধিপ্ন হইলেজ। 
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শিবরাম লেখাপড়া শিখিয়ছেন, 'অবপ্ত শিবরাম দশ টাকা উপাঞ্জন 
করিয়া নংসারের সহায়ত! করিবেন, তাহাতে হরলালের কষ্টের লাঘব হইবে, 
কিন্তু এতাবংকাল পুত্র পিতার অন্নে প্রতিপালিত হইয়াছে, এখনও শিবরাম 
স্বোপাজ্জনে নংদারের কোন উপকার করিতে পারে নাই,বদিও বি, এল, পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হইনাছে, এক্ষণে ব্যবহারজীপিকার় তাহার দিনপাত হইবার কথা, কিন্ত 
হৃতক্ষণ না তাহার ব্যবসায়ে প্রতিপন্তিলাভ হুইতেহে, ততক্ষণ তাহার স্বন্ধে 
ব্যয়ের কোন ভার অর্পিত হইতে পারে না। তিনি এক্ষণে আলিপুরের আদালতে 
গ্রতিদিন যাতাগ়্াত্ করিয়া থাকেন, বাটী হইতে ট্রাম ভাড়া লইয়া তাহাকে সে 
কার্য করিতে হইতেছে, সম্প্রতি সন্ধার পর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী একটা 
ছাত্রকে পড়াহয়! যংসামান্ত উপাজ্জদের সম্তাবন1 হইয়াছে, কিন্ত সে-টাকা 
কয়েকটা বাজে খরচেই ব্য হইবে, প্রকৃত সংসারের পক্ষে তাহাতে কোন 
উপকার দর্শিবে না, বার্দাক্য অবস্থায় পিতা নিঃস্ব হই পড়িয়ীছেন, চংস্রাপাধ্যায় 
মহাশয় এতাবৎকাল যে ভাবে চপিয়া আসিপ্লাছেন, অবস্থার বৈষমো সে ভাবের 
ধিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, এ কারণ একে শকে অন্তঃপুরবাদিনীগণের 
অলঙ্ধার পত্রগুলি সকলই নি:শেষিত হইদ শাসিতেছে। হরলংল বাবু বিশেষ 
চিঞিত হইয়াছেন, কিন্ত যতক্ষণ না অর্থ হস্তগত হইতেছে, ততক্ষন ০যাল উপায়ই 
দেখিতেছেন না। উপযুক্ত পুত্র পিতার অবস্থ। সম্যক বুঝিগ্লাছেন, কিন্তু যথাসাধ্য 
চেষ্ট। করিয়াও কোন জংশে তাহার সাহাধ্য করিতে পারিতেছেন না বলিয়া 
মনকষু্ন হইয়াছেন । 

সংসার লইয়া গিতাপুত্র উভয়েই বিচপিত হইয়াছেন। হ্রলাল বাবু 
সংসারের ঘোর তরঙ্গে বহুকাল আলোড়িত হইয়াছেন, তৎসঙ্বন্ধে তাহার যথেষ্ট 
অভির্রতা লাভ হ্ইয়্াছে। পুত্র অল্পদিন মাত্র সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, ইহার, 
ঘাত গ্রতিথীত এখন সম্যক উপলব্ধ করিতে পারেন নাই, তথাচ আশায় 
বুক বাধক্। তিনি সংসারে ঝাঁপ দিয়াছেন। 

(৬) 

ভাঙ্গা গড়া লইয়া সংসার, একদিকে উন্নতির পত্তন, অন্ত পক্ষে পতিতের 
উদ্ধার, এই স্থিবিধ ভাবে সংপার চালিত হইয়া থাকে। বিদ্যানিশ্ি পুত্র গোবদ্ধন 
ষংদাম ন্য লেখাপড়া শিখিয়া্িলেন, বিগ্ভার পরিচয়ে পরের নিকট চানুী 
করিয়া ফে সংসারের সক অভাব পৃষ্ণ করিতে পারিবেন, 'স আশা জাতক, 
পক্ষে দুয়াশ। মাহ। তণে নিল অননীচ উদরের অন্ন ও পারধেয বস্ত্র সরবরাহ 
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করিতে পারলেই গোখদ্ধন জাপনাকে ধন্ট জ্ঞান করেন। পিভাব অবন্তমানে 
তাহাকে সংপারের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইরাছিল, কিন্ত যতক্ষণ না উপাদ- 
ক্ষন হুইতেছেন, ব্রাক্মণ যুবক মনের আশা মনেই ফন্বরণ করিতে বাধ্য হহয়া- 
ছিলেন, নিত্য নৈমিত্তিক অভাব পুরণ জন্ত তাহাকে এখানে দেখানে অনেক 
স্থানে সন্ধান করিতে হইরাছিল, কিন্ত কোথাও তাহার বামন! পুর্ণ হয় নাই, 
পুনঃখুনঃ ইতাদূত হইয়া স্বীয় অক্কত্তীর কারণ পোবদ্ধনের জাবনে ধিক্কার 
জান্মরাছিল, কিন্ধ পার্থিব দেবী গর্ভবারণীর অভাবের কথা প্রতিমুহুর্তে স্মরণ 
করিয়া গোবদ্ধন কোন গ্রকারেই নিশ্চিন্ত হইতে পােন নাই, যে কোন উপায়ে 
দু টাক গ্ুছে আনিতে না পারিলে, অভুস্ত অবস্থার জননা সহ থাকিতে হইবে, 
এই দারুণ দুশ্চিন্ত।র যুবকের সাতিশয় চিত্ত চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছিল। জননীর 
ভরণপোবণ রানের সার ব্রত স্থির জন্িয়, [তান অবশেবে এক সদীশয় মহা- 
জনের আশ্রন হণ করিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান ত্রাঙ্গণ সন্তান স্বলনদিনে কাব্য 
প।রচয়ে সেহ ব্যবনারার |ধরাগভাজন হইয়াছিলেন। উত্তরোত্তর যত দিন 
যাইতে লাগিল, গেববদ্ধন প্রহুর স্বত্ত ও অনুরাগ ভাজন হ্হ্রা উঠিলেন, ষত- 
সামান্ত বেওনে কম্মে নিধুত্ত হইয়। শ্বপলদিনের মধ্যেই গোবদ্ধন কর্মস্থানে যথেষ্ট 
গ্রতিপত্তি লাভ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তীহার শ্রীবৃদ্ধও হইতে থাকিল। লেখা 
পড়ায় তংদৃশ অভিজ্ঞত। ন। থাকিপেও, মহাজনের বিবয় বুদ্ধি যথেষ্ট; এ কারণ 
গোরদ্ধন প্রভু করেক বৎসর মাএ ব্যণসায়ে নিধুক্ত থাকিয়া বথেঞ্ট উপায় করিয়া- 
ছিলেন,এক্ষণে গোবদ্ধনের মহারতার তাহার ব্যবসার দিন দিন নমধিঞ উন্নতি হওগ 
তিনি গোবর্ধনের প্রতি এরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, বাধিক আর ব্যয়ের 
হিসাব নিকাশে উদৃত্ত টাকার এক চতুর্থাংশ গোবনীনকে দিতে অপারুত হইলেন । 
সার পন্বন্ধে গোবদ্ধনের আর কোন প্রকার অভাব থাকল না, আবকন্ত 
বিদ্যানিবি মহশিয়ের জীবদ্দশায় যেভাবে সংদার চাপিত হই আদিতেছিল, 
তদপেক্ষা সমধিক সচ্ছল অবস্থার দিন কাটতে লাগিন। 
শৈণবালার শবশুরাণয়ের দুরবস্থার সংবাদ মাতপ্গিনী ও গোবদ্ধন উভরেই 
অবগত হইক়াছিলেন। মায়ের প্রাণ কন্তার জন্ত আকুল হইয়াছিল, ইতঃপৃর্বেই 
মাতাঙ্গনী কণ্তাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার ভন্স বৈবাহিক হণান বাবুকে অন্গরোধ 
করিয়।তত্ব পাঠাইয়াছিলেন,কিস্ত বৈবাহিকের নিকট তাহার দে আবেদন উপ্শিত 
হুইয়ঃছিল, তথাচ কন্তার জন্ত মাতার মন স্থির হয় নাই, বতগ্গন ন| শৈলবালা 
পিত্রালয়ে মাসিতেছে, মাতঙ্গিনী কিছুতেই নিশ্চিন্ত নহেনঃ মাতৃগত প্রান গোবদ্ধন 
২৪ 
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পুনঃ পুনঃ অপমানিত হইয়াও শৈলবালাকে পাঠাইবার জন্য শিবরামের পিভৃ- 
সনীপে কত অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আবেদনে হরল!ল 
বাবু আদৌ কর্ণপাত করেন নাই। 

কন্তার অবর্তমানে অপগণ্ড বাঁলক গৌবর্ধনকে লইয়া মাতঙ্গিনী সংসার 
চিন্তার টচৈতন্হার! হইয়াছিলেন। শৈলবালার শ্বশুরালন্নের সে সময়ে এরূপ 
হতশ্রী হয় নাই, কন্কার অশন বসনে কোন কষ্ট হইতেছেনা জানিয়া বিদ্যানিথি 
পত্রী নিশ্চিন্ত মনে কাটাইতে ছিলেন, কিন্তু যে দিন কন্ার,শ্বশুরালয়ের হতগ্রীর 
সংবাদ তাহার কর্ণগোঁচগ হইয়াছিল, সেই সময় হইতে মাতা আর সুস্থির চিন্তে 
এক মুহুর্ত কাটাইতে পারেন নাই, অহোরাত্র কন্তার সংবাদ জন্য তিনি বিচলিত . 
হইগাছিলেন। মাতার ঈদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া পুত্রও জিয়মণ হইয়া 
ছিলেন, কিন্ত হরলাঁল বাবু যতক্ষণ না তাহার পুত্রকে খেচ্ছায় পিত্রালয়ে 
যাইতে অনুমতি প্রদান করিতেছেন, ততক্ষণ শৈলবাল কিরূপে শ্বশুর গৃহ হইতে 
পিত্রালয়ে আসিতে পারেন ? 

ঈশ্বরের অনুগ্রহে গৌবর্ধন এক্ষণে দশ টাঁকা উপাপন করিতেছেন, কর্মস্থানে 
তাহার যথেষ্ট সুখ্যাতি হইয়াছে, উত্তনর্ণের গুদে আসলে সমস্ত টাক! পরিশোঁধ 
করিয়! তিনি পিতৃণ হইতে মুক্তিলাঁভ করিয়াছেন, একমার সহোদরার জন্য 
তাহাকে চিন্তিত হইতে হইয়াছে, মাত। শৈলবালাকে লইয়া আসিবার জন্ত 

হকন্িতা, জননীর চিত্ত চাঞ্চলা নিবারণ অভিপ্রায়ে গোবর্ধন যথাক্রমে কয়েক 

দিবস ভশ্মীপতির বাটীতে যাইয়াছিলেন,ভগ্বীকে পাঠাইনাঁর জন্য তাহার শ্বাশ্তরকেও 
বিস্তর অনুনয়বিনয় করিয়াছিলেন, কিস্তুকোন মতে হরলাল বাবু বধূমাঁতাকে 
িত্রালয়ে পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই। 

হিন্দুর গৃহে কন্ঠ। পতিগৃহে বাস করিবে, আজীবন স্বামীর গহচরীভাঁবে 
কাঁলপাত করিবে, পিত! মাতা বা তদীয় গুরুজন মাত্রের এইরূপই কামনা, কিন্তু 
এককালে কনা বহুদিন পিত্রালয়ে না আগিলে মায়ের প্রাণ বাখিত হইতে থাকে, 
যতক্ষণ না মাতা কন্াকে স্বচক্ষে দেখিতে পাঁইতেছেন, তাহার সঠিত কথাবার্তীয় . 
মানসিক অবস্থা সম্যক জানিতে পারিতেছেন, ততক্ষণ কিছুতেই নিশ্চিন্তা নহেন। 
তাহাতে শৈলবালার শ্বশুর মহাশয় বধূমাতাকে পিতৃগৃহে পাঠাইতে কিজন্ত স্বীকৃত! 
নহেন? এই সাতর্পাচ ভাবিয়া! মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী পাঁগলিনীপ্রার় হইয়াছেন, এ 
অবস্থায় গোবদ্ধন মাতাকে সাস্বনা করিতে স্বয়ং ধৈর্্যচাত হইয়া পড়েন, কিন্তু 
'শৈলবানার শশুর মহাশয় বধুমাঁতীকে পাঠাইতে সম্মত হইলেই কোন পক্ষে 
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অর গোলযোগ হয় ন!; কিন্তু অবস্থার তারতযো তাহার মতি গতিরও 
ভাবাস্তর দাড়াইয়াছে। 
শৈলবালাকে লইয়া আঁসা সম্বন্ধে মাতা পুত্র উভয়েই নীরাঁশ হটরাছেন, 
একমাত্র ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া শৈলবালার মঙ্গল কামন! করিতেছেন । 
তথাঁচ রক্তমাংসজ্ড়িতদেহী কুটুষ্বের এরূপ অশ্রব্যবহারে মর্শ্হত হইয়াছেন, 
এ দারুণ আক্ষেপ উত্তয়ে্ মনে মনে সম্বরণ করিয়াছেন. তাচাঁতে দুঈজনেরই 
কষ্ট হইয়াছে কিন্তু সে.কথার আন্দোলনে মন সমধিক ব্যথিত হয়,বিবেচনায় কথক্চিৎ 
শৈলবালার সমন্ধে আন্দোলনে নীরস্ত হইয়াছেন । 
লি * (744) 
যেশৈলবালার কারণ মাতঙ্ষিনী ও গোবর্ধন অহোরাতর অশান্ত হাদয়ে 
কালপাত করিয়াছিলেন, যাঁহীকে পিত্রালয়ে লইয়া আসিবার জন্য কত শত বার 
কুটুদ দ্বারে লাঞ্ছিত.হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে যুবতী আর জীবিতা নাউ, সংসারের 
সকল জাল! যন্ত্র! হইতে মে ব্রাহ্মণতনয়! চিরদিনের মত অব্যাহতি লাভ 
করিয়াছেন। 
দরিদ্র হুহিতা হইলেও বিছ্যানিধি মহাঁশয় ঘর ধর দেখিয়া কন্ঠা সম্প্রদান 
করিয়াছিলেন, বরপক্ষীয়...্বাগা অবস্থার অপেক্ষা অধিক হইলেও ব্রাহ্মণ বনু 
কষ্টে সে দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্ত ভগবান অনৃষ্টে সুখ না দিলে, স্থের 
কিন্ধূুগে বিধ।ন হইতে পারে ? শৈলবালার শ্বপ্তর হরলাঁল বাঁবু এক সময়ে দশ 
টাকা সংস্থান করিয়াছিলেন, .তথাচ তাঁহার ধনাকাজ্জা পূর্ণ না হওয়ার, তিনি 
প্রয়োজন মত কাজ কর্মে নিধুক্ত থাকিয়া মাসে মাসে যাহা উপায় করিতেন, 
তাহাতেই তাহার সংসারের দৈ ননিদন খরচ পত্র চলিয়া যাইত। হরলাল বাবুর 
সংসারজ্ঞানও যথেষ্ট ছিল, লোক লৌকিকতা আহার ব্যবহার সকলদিকে লক্ষ্য 
রাখিয়া হরলাল বাবু এতাবৎ কাল পোষ্য প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। 
সকল দিক বজায় রাখিয়া যে বাক্তি গৃহধর্্ম রক্ষা করিতে পরাম্মুখ নহে, তাহার 
স্থখাতি সর্বত্র ঘোষিত হইয়া থাকে.কিন্ত সংসার সম্বন্ধে সম্যক দৃষ্টি সত্বেও হরলাল 
বাবু ছ্যতঞ্রীড়ায় এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক সময়ে সুখ সচ্ছন্দে 
দিনপাত করিয়া দরিদ্র অবঞ্ধায় পরিণত হইলে. সংসারের অভাব জনিত থে 
কষ্ট হয়, তাহাতে সমধিক বাথা লাগে । হরলালি বাবু উপস্থিত অবস্থায় এক কালে 
ম্রিষমাগ ও মনক্ষু্ হইয়! পড়িয়াছেন। পুত্র শিবরামের এখনও প্রতিপত্তি হয় নাই । 
শৈলবালা ভ্রাতা ও জননীকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, গোকদ্ধন 
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ভগ্মীকে লইয়! আমিবার জন্ত কয়েকবার ভগ্রীপতির বাটীতে উপস্থিত হওয়ার 
পরম্পর দেখাসাক্ষাৎও হইয়াছিল, কিন্তু দণন্তিকতা প্রযুক্ত হরলাল বাঁবু বধূ- 
মাতাকে পিত্রালর়ে পাঠাইতে সন্মত ন! হওয়ায়, মাতদ্দিনীর সহিত শৈলবাঁলার 
আঁর সাক্ষাৎ ঘটে নাই। কন্তা মতা জন্ত কত কীদিরছিলেন, কত অনুতাঁপ 
করিয়াছিলেন, মায়ের প্রাণও গুহিতার জন্য বিশেষ বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু 
নিয়তির প্রকোপে সে মাতা পুত্রীর ইহলোকে আর সাক্ষাৎ ঘটিল নাঁ। শৈলবাল! 
বহুদিনাবধি পিব্রালয়ে আইসে নাই, পি শ্রীন্ধাস্তে ভিনি যে শ্বশুরালয়ে যাইয়া” 
ছিলেন, ইহজন্মে আর তাঁহাকে পিত্রালয়ে আঁসিতে হইল না! 

কয়েক মাস যাবৎ শৈলবালা মনক্ষুণ্র অবস্থায় কাঁলাতিপাত করিতেছিলেন, 
শবশ্তরের অবস্থার হীনতা প্রযুক্ত সংদারেরও বদ্ধন কতক পরিমাপে-শিথিলগ 
হইয়াছিল, তাহাতে ষুবতীর গ্রীসাচ্ছাদনের কোন কষ্ট না হইলেও বহুদিন 
পতিবাসে অনস্থিতি করায় মাতা ও ভ্রাতার স-বাদ পাইলেও, তীহাদেক্স 
অন্য তাঁহার চিন্তবিকাঁর উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথ! শ্বশুরালয়ে কাহারও 
নিকট কিছুই ব্যক্ত করেন নাই, মনের আক্ষেপ মনেই সম্বরণ করিয়। রাখিয়া- 
ছিলেন। টৈলবালার মনস্তাপের সংবাঁদ ভগবানের কর্ণগোচর হইয়াছিল, 
তিনি তাহাকে অবিলম্বে এ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, ঘুদ্ভীরও চিন্তাঁ- 
নল টিবতরে নির্বাপিত হইয়াছিল । 

কোন প্রকার অস্থখ বিস্থথ হইলে চিকিৎসক দাঁরা পরীক্ষা করিয়া 

রোগের গ্রতীকার হইতে পারে, কিন্তু শৈলবালাঁকে অস্থখের জন্ত কোন 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। আহারাস্তে অকস্মাৎ যবতীর বক্ষ কেমন চাপিক্গা 
ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার, প্রাণবাঁরু বাহির হইয়া গেল। অন্গখের সংবাদ পাইবাঁ 
সাত্র হরলাল বাবু চিকিৎসক আনাইতে পাঠাইক্াভিলেন. ডাক্তারও যথাসময়ে 
উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তীহাকে কুগ্রাকে দরদী অবস্থায় দেখিতে হয় নাই, 
অবশেষে হৃদরোগে শৈলবালার গ্রাণরাধু বহির্ণত হইয়াছে, চিকিৎসক কর্তৃক ইহা! 
অবধারিত হইরাছিল। 

মানুষ যতক্ষণ জীবিত থাকে, একটা না! একটা গোঁলঘোগে জড়িত হইয়া 
থাকিতে হয়, কিন্ত বে মুহুর্তে জীবাত্ম। পরমাদ্ধার দিলিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে সকল 
স্বন্ধ চিরদিনের জগ্ত শেষ হইয়া গেল। 

শৈলবালার অকাল মৃত্যুতে হরলালের গৃহে শোকোচ্ছীপ বাহিত হইল, 
অন্গঃগ্রস্ত রমধীবর্গ হা হতাশ করিয়া নিলাপ করিতে লাগিল, কিন্ত সে অস্ত্র 
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তাপ কতক্ষণের অন্ত ? ঘষে গেল সেই গেল, সময়ের অন্তরালে তাভার আব 
চিহ্ন মাত্রও থাকিবে না। কয়েক দণ্ড অতিবাহিত 5ই-ত ন? হহতে শৈলবালার 
দেহ অন্তেষ্টিক্রিয়ার জন্ত স্থানান্তরিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে রৌদনের রোল হান 
হইয়া আদিতে লাগিল। 
অশুভ সংবাদ কথন অপ্রকীশ থাঁকে ন!, থে দুকুর্থে কোন ছুূর্ঘটনা উপস্থিত 
হয়, পরক্ষণে তাঁহা সর্বত্র গ্রচার হইয়। বাঁর। শৈলবালার অন্তেষ্টক্রিয়ার সম্ভবতঃ 
পুর্বক্ষণেই গোবর্ধন খৈলবালার নিধন সংবাদ জ্ঞাত হইয়ানছিলেন, একথা তাহার 
মাভারও অবিদ্দিত থাকিল না । পুত্রীর মৃত্যু সংবাঁদে নাঁতদ্দিনী উচচৈ স্বরে রোদন, 
কুরিয়। উঠিলেনন, গৌবদ্ধন মাতাকে বথাসাধ্য গাস্বন। করিতে প্রয়ান গাইলেন, 
কিন্তু যে/নাবেগে জননী রোদন করিতেছিলেন বিশেষ সাব্য সাধনায় পৃত্র,আপা ততঃ 
কিছুমাত্র প্রতীকাঁর করিতে পারিলেন না। 
শৈলবালার বাল্যাবস্থা হইতে মৃত্যুকাল পর্ান্তধাবতীয় বৃত্াস্ত আক্ষেপ সহ মাত- 
স্িনী উল্লেখ করিতে লাগিলেন, দূর দর ধারে বৃদ্ধার নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাগিতে 
লাগিল। মাতার অবস্থা দেখিয়া পুত্রও মাতৃশোকে সঙ্গানুভুতি দেখাইলেন, 
তাহাকেও অশ্রতধারায় বিগলিত হইতে হইল। ঘেক্ষণে শৈলবালার মৃত্যু সংবাদ 
তদীয় পিত্রালয়ে পৌছিয়াছিল, মাতা ও ভ্রাতা এরূপ শোকনিহবল হইয়া ছিলেন 
যে, বথাক্রমে দিবারা্রি কাটিয়া গেল কিছুতেই তাহাদের সান্বনা হইল না। 
গোঁবদ্ধন মনের আক্ষেপে রোদন করিতে করিতে বণিলেন, শিনকামের সহিত 
আঁমাদের সকল সন্দ্ধ আজ হইতে শেষ হয়! গেল। এতাবৎকাল ভ্গ্নীর কারণ 
কল বিষয়ে তাহাদের নিকট জড় সড় ভাঁবে কাটাউয়াছি, তাঁভাঁরা একটা অঙ্ায় 
বলিলেও কোনদ্বিরুত্তি করি নাই ; অধিক কি,ধর্ভনা পলির! ভান নাঈ, তাহাদের 








অপমানহ্ৃচক কথা মস্তক গাঁতিয়া গ্রহণ করিয়াছি, সে সম্বন্ধ আদ্রতা এক 
কালে ঘুচিয়া গেল। এক্ষণে আর তাহাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি 
যে অবলম্বনে শিবরাম আপনার হইয়াছিল, ধখন চির দিনের মত সে সম্বন্ধ 
ঘুচিয়াছে, আমাদের শৈল আর ইহজগতে নাই, তখন শিপরান বা তদীয় পিত| 
হরলালকে আর:ভয় কি? এখন সেই অকালবুকম্মাগ্ ভগ্মীপতি ও তাহার গাষগ্ড 
পিত। হরলাঁজের পক্ষে সম্মাঞ্জনীই সার ব্যবস্থা! 1 ! 


. শৃলরোগ (০904, ) 
লেখক, -শ্রীনৃক্ত গিরিজ্রাভূষণ রায়। (ফেনগুপ্ত) 

আজ কাল আহারাদির পরিপাকের অভাবে অধিকাংশ লোঁকের এই রোগ 
হইতে দেখা বহিতেছে। দাধারণতঃ যরুতদোষ হইতেই এই রোগের উদ্ভব 1 
কণন কখন পাথুরী শর্করাদি হইতেও এ রোগ উৎপন্ন হয়। ইহার উৎপত্তির 
কারণাদি নিয়ে ব্ষদ ভাবে লিখিত হইতেছে । 

যে রোগ উদরে, কুক্ষিদেশে, ব্রিকস্থানে, তলপেটে, (বস্তিতে ) নাভিতে ও 
হাদয়ে টাণিয়! ধরাঁমত বা ছু'ঁচ ফোট! মত বেদনা ধরে তাহাকেই শুলরোগ 
বলা যায়। 

অত্যন্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ধাতুক্ষয়, রাতরিজাগরণ, গুরুপাকজব্য ভোক্ষন, 
শুদ্ধ শাক মাংসাদি ভোজন,মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ করিলে, হৃদয় পাশ্বত্রি কস্থান ও 
বস্তি দেশে যে দারুণ বেদনা! ধরে, তাহাই বাতজ শূল। এই বেদনা থাকিয়া থাকিয়া 
ধরে ইহাতে মলমুর-অধোবাধু রোধ হয়! থাকে। প্রায় তুক্তদ্ব্য জীর্ণ হইয়া গেলে 
সন্ধাধাপে ও বর্ষাকালে এই বাত শূলব্যথা ধরে বা প্রাবল হয়। তৈলমর্দন ও তাপ 
দিলে এ বেদনা নিবৃত্তি হয়। ০৮৪ 

বাজ ও টক্‌ দ্রব্য অধিক আহার করিলে অতিরিক্ত ধাতুপাত ও স্ুরাপান 
প্রভৃতি পিত্তবদ্ধক কারণে যে শুলবেদনা নাভিতে উৎপন্ন হয়, তাহাই পিত্ত শৃল। 
এই বেদনার সহিত রোগীর তৃষ্ণা, গাত্রদাহ ও কখন কখন মুচ্ছা পর্যন্ত হইর! 
থাকে । ভূদর জীর্ণ হইবার ময়, অন্ধকারে ও শরৎ খাতুতে এই ব্যথা ধুরে 
ও প্রবণ হয়। শীতণ দ্রব্য প্রয়োগে, শীতল জলের ধারা ও নীতল পাণীয় 
গেবনে এই ব্যথা নিবৃত্তি হয়। ” 

মত্ত ও হংসাদি জলচর ও উভচর জীবের মুংস প্রচুর পরিমাণে ভোজন, 
খেচররান পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য ভোঞ্জনে পেটে যে অস্হা কর্তনবৎ বেদন| ধরে 
তাঁহাই শ্লেম্মজ শুল। ভোজন করিবামাত্র বা ভোন্সনের অল্পক্ষণ পরে অথবা 
শীত ও বসস্তকালে এ বেদন| ধরে বা প্রবল হয়। বিবর্িষা। (গা বমি বমি ) 
মুখে জল উঠা, অরুচি, আমাশ!, আমাশায় ও উদরে স্তব্ধভাব, পেট ও মস্তক 
ভার এ রোগের আনুসঙ্গিক উপদ্রব । 

উল্ত অ্রিবিধ শুলের লক্ষন একত্রে প্রকাশ পাইলে কাঁজাকাল বিচার ন! করিয়া 


ষথা তথা বেদনা ধরিলে ও উদর নাড়ী কুক্ষি পারে হৃদয় প্রভৃতি সব্বাঙ্গে বেদনা 
আন্ভূত হইলে সে শুল ব্রিদোষজ। 
বাত ও পিভুজ শুলে পৃর্ধবোক্তি উভয়বিধ শুলের মিশ্রিত লক্ষণ সহ অত্যন্ত 


২১শ বর্ষ! .. সুলরোগ | ১৮৩ 


গাত্রদাহ ও জর বর্তমান্স থাকিলে-উহা বা» পিত্ত শুল। 

কুক্ষি, দয়, নাভী এই তিনের মধ্যবর্তীস্থানে বেদন! ধরা ও তৎসহ পিত্ত 
ও শ্রেম্মজ শৃলের লক্ষণ বর্তমান থাকিলে উহ! পিত্তরেম্মজ শূল। 

পেটফ পা, বিবমিষা (গা বমি বমি ) সহ শ্লৈম্মিক শুলের লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 
উহা আমজ শুল। 

বহুদিনের শুলেষক্ষীরোগ বদ্ধমূল হইয়া যখন প্রতিদিনই খাদ্য ঝা অন্নাদি 
পরিপাক হইবার সময় বাথা ধরে তখনি উহা পরিণাম শুল। 

পুরাতন শূলরো গের যে অবস্থাই গথ্যাপথ্য,ভোজন অভোজন ,জীর্ণাজীর্ণ কালাকাল 

পেল কারণ অপেক্ষা না করিয়াই যখন তখন ব্াথা ধরিলে তাহাকে অন্্রবশূল 
বলে। সর্তোভাবে নিয়ম পালন করিয়া গাকিলেও এ বেদনা ধরিতে দেখা 
গিয়াছে। কখন খালিপেটে কখন ভরাপেটে ব্যথা ধরে। ছুই এক ঝলক পিত্ত 





বন হইয়! গেলো যেদপার কিঞিৎ লাঘব হয়। অল্প অল্প বেদনা প্রায় নিয়তই 


ধরিয়া থাকে | 

দক প্রকার খুলে সাধ্য শু অসাধ্য তক্ষণ__ 

এক দোষজ শুল সহজেই আরোগ্য হয়। ছুই দৌষোৎপত শূল বিশেষ চিকিসায় 
কষ্টে আরোগ্য হয়, অথ! স্থগিত থাকে। ত্রিদৌবজ শূল অসাধ্য! পরিণামশূল 
ও অন্নদ্রব শূল বড়ই কষ্টসাধ্য বহুদিনৈর চিকিৎসা আরোগ্য হয়। 

সকল গ্রকার শুলরোগে শঙ্ঘতপ্র বিশেষ উপকারী, বেদনা নিবৃত্তি না হওয়া 
পর্যন্ত * ঘণ্টা ১৭প্টা ন্তক্ষ/* শ্রফ খানা মাত্রায় শঙ্ঘভম্ম লেবুর রসের সহিত গুনি্ক 
সেবন করাইলে বেদনার শাস্তি হয়। 

পরিষ্কৃত সোর! /* আন! মাত্রায় জলে গুলিয়। নিত্য ২১ বাঁর সেবনে যক্কত 


ও বস্তির বিশোধিত হইয়া বেদনার উপশম করে। 


হিং শুলবাথার একটা মহৌধপ। নিত্য ছুইবেলা আহারের পর স্বক্চেভাজা 
হিং একরতি পরিমাণে ও বিট লবণ /* আন! মাত্রায় একত্রে জলসহ সেবনে 
বেদনার শাস্তি হয় এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি ও কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া থাকে। 

কোষ্ঠ বন্ধ থাকিলে যষ্টিমধু চুর্ণ,হরিতকী চুণ,ও ঠ চুরণশোধিত গন্ধক চূর্ণ মৌরী 
চর্ণ ও চিনি সমভাকে মিশ্রিত করিয়া & চূর্ণ %* আনা হইতে ।* আম। সেবনে 
কোষ্ঠি শুদ্ধি হইয়া রোগের উপকার করে। 

বায়ুশুলে_ জোয়ান হিং সৈন্ধব যবক্ষার ও হরিতকী চূর্ণ মিলিত %* হইতে 
* আনা ঘোল বা! কীজীর ( আমানী ) সহিত সেবনে উপকার দর্শে। 


১৮৪ জীনাড়ূমি । €ম সংখ্যা । 
পরপর 

শুঁঠ ১ ভোলা এরগুসুল ১ তোলা /1* সের জলে সিদ্ধ করিয়া %* পোয়া 
থাকিতে নামাইয়। ঈবদুষ্ /* ছটাক মাত্রায় অগ্প লবণ ও এক রতি হিং মিশ্রিত 
করিয়। সেবা 

শ্লৈন্মিক শূলে_নিমছাল এরগুকমুল্‌ চিতামূল ও শুঠ প্রত্যেক ॥* আট 
আনা উক্ত রূপে পাঁচন প্রস্তত করিয়া ভৎসহ সৈদ্ধব লবণ /* আনা ও হিং 
এক রতি প্রক্ষেপ দ্রিষ্বী সেবনে বিশেস ফল দর্শে। 

শতমূলী, যষ্টিমধুং বেড়েলা, কৃশমূল শু গোক্ষুরবীজ প্রত্যেক ।/* আনা 
পাকার্থ জন /,০ সের সিন্ত করিরা পূর্বব মাত্রায় শীতল হইলে মধু ॥* তোল! 
গুড় ॥ তোলা দিয়া দ্রিনে ২ বার সেব্যা। কিছু দিন এই পাঁচন সেবনে বহু 
দিনের শূল আলবোগ্য হয় টি 

পথ্য। ছুগ্ধ, গাণ্, বার্লা, খইয়ের মণ্ড,যবের রুটা, অন্নতরক্রী, ক্ুত্ব 
মতস্তের ঝৌল, নারিকেল অল্লমান্রায়, নিষ্টদ্রব্য, পাঁকা ফল, পেপে প্রভৃতি (আত্ম 
কাঠাল গুরুপাক দ্রব্য নহে ) লু পথ্য । 

অপথ্য। গুরুপাক, দ্রব্য ঘ্বত, পাকামাছ, মাংস, ডিথব, গম ও সকল প্রকার 
ভাল, গরম মসলা, লঙ্কা, শাকঃপাতাড় বৌদ্রতাপ রাত্রিজাগরণ প্রভৃতি নিদ্ধিষ । 


০৯ ০৯ 
শু দিলি 


৮কাঁশীধামে শামাস্টমী উপলক্ষে-__জনৈক হতভাগ্য । 


বাসন্তী অষ্টমী নিশি ক্ষীণ চক্ীলোকে__ 
পে।ভিছ্ছে অদূরে হিরগ্য়ী বারাণসী-_ 
ত্রিদিব-সুবম!) অঙ্কিত পাষাণ বক্ষে 
(তব) যুগান্তর পূর্ণকীন্বিগাথ। ) অর্ধশশী__ 

বেড়ি কোঁটিদেশে শোভে অঙ্গৌশি-বরুণা-" 
রজত-মেখলা ; বাঁজে ঘণ্টা, কম্মুরবে 
উদ্বোধিত দশদিশি 7 পোড়ে ধুপ-ধুন! 
বহেগন্ধ মন্দানীল গুঁকাঁর প্রণবে 

রর মুখরিত জান্বীর পুণ্য তটভূমি ! 

€ কোথা) কে আছরে অব্ক্রিষ্ট ক্ষুধার্ত মানব 
পাপী তাপী বিশ্বমাঝে ? দগ্ধ! চাহ তুমি 
লতিষারে চিরশান্তি__নির্ববাণ-বিভব, 
মুছিবারে অঞ্সবারি? হের অন্পূর্ণ 
জগত-জননী বিতরেণ জগ জনে 
শ্নেহ-সুধ[-অনস্ত অক্ষয়; লহ কণ! 

(ভিক্ষা ) হৃদপাত্রে-পূর্ণশাস্তি জীবনে মরণে ! 





১৮৮ জঙ্গাভৃমি। ৫ম সংখ্যা 1 


। 





এই অবস্থার পরেই সাধক সর্বদাই স্থিতপ্রজ্ঞ ভয়েন। 
শুঃখেঘভুদ্বি্রম'না: স্খেষু বিগত স্পৃহ;। 
বীত রাগ ভয় ক্রোবঃ স্থিতর্থীমুনিরুচ্যতে।” 
“দুঃখে যাহার যন উদ্দেগশুন্ত, সুখে যিনি তৃষ্গণৃণ্ঠ, ধাহার মন হইতে আসক্তি 
ভয় এবং ক্রোধ দূর হইয়াছে, এইরূপ আত্মমনন-নাপ প্যকিই স্থিত প্রজ্ঞ। ইত্যাদি । 
যে মহাপুরুষ ভগবাঁনে কর্্মাপণ করিয়াছেন, এ ব্রদাগ্ড ধ্বংস হইলেও তীহার 
সেদিকে লক্ষা হয় না, তাই নহামুনি অষ্টাবক্র, মুক্তিকামী বাজি জনকেক প্রশ্নে 
এক মাত্র উত্তরে বগিরাছিলেন, 
“মুক্তি মিচ্ছসি চেন্তাত 
ব্ষযান্‌ [ব্বণভজ: 1৮ 
হে মহারাজ! মুক্তির জগ্ত কিছুহ করিতে হইলে না, যদি মুক্তি চাও, তবে 
এই বিষরকে পিবের গায় পরিত্যাগ কর। বিষর শব্দের ব্যুৎপত্তর্থ যথা ( বি+ 
নিবন্ধন করা4-অচ ) ইহার অর্থগ্রের বস্ক অর্থাৎ ইন্দ্রিয় গ্রাহা বস্ত। এই 
ই্্রির গ্রাহ্য ব্যাপার অব্লখন করিগ্াই জন্ম জন্মান্তরীন এবং ইহজীবনের কর্ম 
আসিয়া জীবকে আবদ্ধ অর্থাৎ বন্ধন করে, বন্ধনের বিপরীত শব্ধ মুক্ত, তাই 
জ্ঞানগুরু মহধি সষ্টাবক্ত বিষয় শব্দের দ্বারা ইঙ্গিং করিয়! একটা মান্র কথা 
বলিলেন, "হে মহারাজ! যদি মুক্ত হইতে চাও, তবে বন্ধন ( কর্ম বন্ধন ) মোচন 


হইবার উপাক্স দেখ।”” (ক্রমশঃ) 
হনব্জী-স্মন্তর্য 1 
লেখক»_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোঁধবর্ম কবিরত্ব | 
( পৃর্বান্বৃদ্তি। ) 


স্ত্ী-ধশ্ম সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের উপদেশ । 

“একদা বুদ্ধদেব নিমন্ত্রিত হইয়া অনাথ পিগুদ শ্রেনীর ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিতে গিয়াছিলেন। পূর্বব হইতেই তাহার জন্য উপযুক্ত আপনাদি প্রস্তত 
ছিল। উপস্থিত হইয়া ভগবান্‌ আসন গ্রহণ করিলে শ্ররেষ্ঠী তাহাকে অভিবাদন 
করিয়া একাপ্তে উপবেশন করিলেন। তথন শ্রেষ্ঠীর অন্তঃপুরে বড় গোলমাল 


দিক ব্রার, ৯ রা 2 টা 


২১শবর্ষ ৮. সতীধর্্। ১৮৯ 


করিলেন, “শ্রেনী, ধরে এত োলসাল ও উচ্চশব্ব কেন? বোধ হইতেছে, 
যেন কৈবর্ভেরা মাছ ভাগ কক্মিতেছে।” শ্রে্ঠী বলিলেন, “ই! ভগবান, বড় গোল- 
নাণ হইতেছে । আমার পুত্রবধূ সুজাতা ধনাঢ্য লোকের দুহিতা। সে 
খশ্ডর শানুড়ীকে মানত করে না, স্বামীকে গ্রাহথ করে না,এমন কি ভগবানকেও 
সৎকার করে না, মানে না, পৃর্জকরে ন। বা ভক্তি করে না। তাহার আচণে 
ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া অস্তঃপুন্ধ ব্রায়ীর। গোলমাল করিতেছে” অসৎ প্রকৃতির - 
লোক স্বভাবতঃই র্ব,ন্ধি।.. অনাথ পিওদকে ভগবানের সিকট যাইতে দেখি! 
_ ঈ্গাতা মনে করিল, আমার শ্বশুর বুঝি আমার নিন্দ। গ্রাইতে যাইতেছেন। এই 
তুবিয/এম আড়ালে সবাইয-বুদ্ধের সহিত তাহার শ্বশুরের কথোপকথন শুনিতে 
ছিল। তগবান জানিতে পাঞ্সির। তাহাকে ঝলিলেন,ঃ*কুজাতা এখানে এস |স “হা 
প্রভু এই যাচ্ছি”বলিয় ্ত্যত্তর দিয় সে ভগবানকে অভিবাদনাস্তর একান্তে গিয়৷ 
উপবেশন করিলে, ভগবান বলিলেন, সুজাতা, পুরুষের সাত প্রকার ভার্ধা। 
যথাঃ ১) বধক্া সমা। (খধকারিণী)(২) চোরি সনা। (৩) আর্ধ। সমা। 
(৪)মাত্‌ সম) ( ৫) ভগিনী সম!। (৬) সখী সমা। (৭)দাসী সম!। তুমি 
এই সীত প্রকারের কোঁন্রকষার,ীরঘ্য। ?” 
পপ্রদু আমি আপনার সংক্ষিপ্ত উপদেশের মন্ম গ্রহণ কাঁরতে পারিলাম না । 
সবুলু ও বিশদ ভাবে বলুন। আমি বুক উত্তর ক,1৮ 
“ভবে মনোযোগ, দিয়. শুরু, বলিতেছি।” 
“হা প্রন শুনিতেছি, বলুন 1” 
ভগবান বলিলেনঃ__ 
€১.)ববকা হম! । 
“গপছঠ, ঠচিত্ত। অহিতান্থ কম্পিনী ঃ 
অঞ্ঞ্েন্গ রন্তা-অতিমঞ্ ঞতে পতিত, 
ধনেন কীতুস.স বধায় উসম্ুকা 3 
যা এব রূপ! পুরিসস্‌ স। ভরিয়া 
বধকা চ ভরিয়াতিচ স। পবুজ্চতি।” 
যেস্স্ীসতত কোপ স্বভাবা, স্বামীর অহিত কামিনী, যে অন্তে আসক 
হইগ্। নিজ গতিকে অবমাননা করে, ধনের দ্বারা কৃত হইরাও যে ক্রুয় কারীকে 
বধ করিবার অন্ত উত্জ্ুক। হয়,পুরুষের সেই স্ত্রী বধক। ভার্ধ/। নামে কথিতা হ্য়। 


২৯০ জন্মভূমি । ৫ম সংখ্য | 





প্যা ইখিয়। বন্দতি দামিকো। ধনং 
সিপ্পং বিজ. জঞ্চ কমিং অধিঠ ঠহং, 
অগ্পং পিতস্‌ সা অপছাতুং ইচ্ছতি ; 
হা এবরূপা পুরসিস্‌ স ভরিয়া 
চোরি চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চতি।” 
শিল্প, বাণিজ্য বা কৃষি কর্মদি দ্বারা স্বামী যে ধন লাভ করে, তাহা হইতে 
অগ্প হইলেও চুরি করিতে যে, স্ত্রী ইচ্ছা করে এবং স্থযোগ পাঁইলে চুরি করে, _ 
এমন কি উননের উপর চড়ান ডাল, চাউল হইতেও কিছু কিছু চুরি-করিয়া 
নুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করে সে স্ত্রীকে চোরী সমা বলে। 
(৩ ) আর্ব্যাসমা ) 
অকণ্মকামা অলদা। মহগ, ঘদা 
করুসা চ চত্তী ছুরুত্ববাদিনী 
উঠঠায়কানং আভিভুধা বন্তৃতি : 
যা এবরপা পুরিসম.স ভরিষা 
আধ্য! চ ভরিয়াতি চ সা প বুচ্চতি। 
যেস্্রী কৌন কাঁজ করিতে ইচ্ছা করে না, অলস স্বভাঁবা অথচ ভাল খাওয়া 
পরা না হইলে যার চলে না, যাঁভার বাবহার কর্কশ, প্ররুতি চণ্ডা, যে অপ্রিয় ও 
কর্কশ বাঁক্য বাবহার করে ও স্বামীর উপর প্রভূত্ব দেখার সে স্ত্রী পুরুষের আর্ধা 
সমা ভারা বলিয়া কথিত হয় । 
(8 ) মাতা সমা । 
“যা সর্ধদা?হোতি হিতান্ুকম্পিনী 
মাতাৰ পর্থং অন্ুরক্খতে পতিৎ 
ততোধনং সম্ততং অশ্মরকৃ্‌ খতিং 
যা এবরূপা পুরিস, স ভরিয়া 
মাতা! চ ভরিয়়াত চ স! প বুচ্চতি | 
যেত্রী সর্বদা পতির হিতাভিলাষিনী, মাতা যেমন প্রাণপণে পুত্রকে রঙ্গ করে, 
সেইরূপ যে স্ত্রী নিজ পতির রক্ষা কল্পে সতত সচেষ্ট থাকে, পতির উপাঞ্জিত -ধন 
. যে যত্বের সহিত রক্ষা করিয়! থাকে, সে স্ত্রী মাতু সমা ভার্ধযা নামে কীন্তিতা। 





২১শ বর্ধ।, ' অতীধন্ম। ও সন 
0.৫.) ভগিনী সমা। র্‌ 
গ্যথাপি জেঠঠা ভগিনী কানিঠঠকা 
সগারব! হোতি সকস্থি সামীকে 
হিরীমানা ভত্তবসানু বন্তিনী 
যা এবরপা পুরিসস ভরিয়া 
তগিনী চ ভরিয়াতি চ সা পবৃচ্চতি।* 
থে স্ত্রী ভগিনীর হায় স্বামীর শ্রুতি নলেহপরায়ণা বা ভক্তিমর্তী, নি, 
নল ভাবে বানী বালী ভারী সা ভা বলি কিতা 1 
নও ₹ ৬ )সন্বীসর্মী। রন 
উনি এ্যা চিধদিস্বান পতিং পমোদতি, 1 
ৃ সী সং বচির্মৎ আগতং, ৮. 
পু এ ৯3 বকোলিরধ্যকা সীলব্তী পতিব্রতী, রর 


স্থী চ সুরিয়াতি ট লা পবুচ্চতি। দূ 
“ বছদিন পরে আগত সঞ্ধাক দৈখিয়া সী যেঈন জান ভুডধ করে; সৈরূপ 
যেস্ত্রী পতিকে দেখিক্া গমোদিতা হয়, সার যে কুল-গৌরৰ রঙ্গ কানিী, 
ৃ ১/০০7১21 সৈস্্রী সী সা ভা্যা নাঁমে অভিহিতা। 


রি (৯. ) দাসী সমা। টি 
৯ অকুদ্ধদতত। বধদন্ ভঙ্জিতা, ৫. ১৮: শী 
... -অছুঠউচিত্তা পতিনে! তিতক থতি, ১8 

4 


অক্োধদা তন্ত,বসাদুবন্তিনী ১ ৪৪ 
যা এব রূপা পুরসিস, স ভরিয়া ্র 
দাসী চ উরিয়াতি চ সা পবুচ্চ। 

শ্বামী বধ করিতে উদ্যত হইলেও যে স্ত্রী প্রসন্ন চিত্তে ভক্তির সহিত শ্বামীর 
ব্যবহার সহ করে, স্বামীর প্রতি কিঞ্চন্সাত্র ক্রোধ প্রকাশ করে না) যে স্বভাবতঃ 
কোধহীনা ও স্বামীর অনুবস্তিনী সে স্ত্রী দাসী সমা বলিয়ী কর্তিত । 
যা চিব ভরিয়া বধকাতি বুচ্চতি 
চৌরী চ আধ্ধ্যাতি চ সা গবুচ্চতি ) * 
ছুসসিলরূপা ফরুসা 'অনাদরা নু 
নি, কায়স, সভেদা নিরয়ং বজস্তিতা। 4১১ 


৯3৪ যা বনপা পুরিসস. ঈ ভরিয়া চি. 





১৯২ জন্মভূমি | » ৫ম সংখ্যা । 





বধকা, চোরী ও আধ্যা সম! তরী ঃশীলা, কর্কপন্থভীবা ও স্নেহ দয়া হীন? 
মৃত্যুর পর তাহার! নরকে গদন কাঁরগা থাকে ! - 
যাঁ চিধ মতা ভগিনী সথীতি ট- 
দাপা চ ভরিয়াতি চ সা পবুচ্চত 
সীলে ঠিতত্তা চিন্নরত্ত সংবুত। 
কাস সভেদ! স্থগতিং বজন্তি তাতি। 
আর মাতা, ভগিনী, সখী ও দাসী দমা স্ত্রী শীলবতী, চির সুরতা ও সংযতা 
বি মৃত্যুর পর তাহার। র্গলোকে গমন করিয়া থাকে । 
হেন্থাতা! পুরুষের এই সাত প্রকার ভার্যা। তুমি ইহাদের কোন্‌_ 
শ্রেণীর 1 রি 
“হে প্রভূ! আন্গ হইতে আমাকে দাসী লমা। বলিয়। গ্রহণ করুন” 
সু্াতা৷ সেই হইতে শ্বশুর শাড়ীর প্রতি ভক্তিমতা ও তাহাদের আক্ান্্‌- 
বানী হইল। স্বামীর প্রতি অত্যন্ত ্রপ্লা-তক্তি প্রেম পরায়ণ। ও ছায়ার যায় 
স্বামীর একান্ত বশবন্তিনী এবং দাননাদীর প্রতি বাৎ্সল্য পরায়ণা হইরা পরি- 
বারের সকলকে সন্তষ্ঠ করিতে লাগিল। এমন কি প্রতিদেশীর।ও দাতার 
অমারিক ব্যবহার ও কোমল স্বভাব দর্শনে সুগ্ধ হইতে লাগিল ।* 
উপসংহারে_-প্রাণকথা.। 
স্বামী স্ত্রীর চির-ভক্তিভাজন মুতিমন দেবতা; একমাত্র পতিকে অর্চন! 
করিনেই নর্বধদেবতার পূজা করা হয় | শ্বশ্ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পতিরূপে 
বিরাঞ্জিত। যে গৃহে পৃণ্যপীল। পতিত রমণী বিভরাজিমান, ভগবান শ্রীহরি 
তথায় নিত্য অবস্থান করেন। অতএব পতিই অবলার একনা্র প্রাণারাধ্য ধন 
শ-পুর্জা-তক্তির জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীনারায়ণ। যথা, 
প্ষয়া প্রঃ পুজিতশ্চ শ্রীকষ্ণ: পূজিত সয়? 
" পতিতা ব্রতাখণ্চ পাতূপী শ্ীগরিঃ স্বয়ং 1৮ 
অর্থাৎ,শ্রীহরি শবয়ং পতিরূপে (বরাজত; মহিলাগণ স্বামী গদপুঞ 
করিলেই ভগবান গ্রীহরির পাদপন্ম পূজার ফল প্রাপ্ত হহয়। থাকেন। 
“পুণ্যব্রতো। গৃহী বন্তর, গৃহিণী চ পতিব্রতা ৷ 
পিতৃ ভক্তাশ্চ সম্তানান্তত্রৈব রমতে হরি: 1 
আতিথ্যং গুরুপক্তিশ্চ পাতিত্রত্যং দয়ার্জবস. ৷ 
সতং শৌচং ক্ষম! যত্র তত্ৈৰ রমতে হরি ॥ 


* শ্ীপূর্ণানন্দ ্বামী। 
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অর্থাৎ যে গৃহে পুখাশীলা, পতি-ত্রতা গৃহিণী, পিতৃভক্জা সন্তান, দতা্ 
আতিথ্য, দয়া, গুরু-ওক্তি, সত্য, (শো, সরলতা। ও ক্ষমা প্রতি বিরাজমান, 
ভগবান শ্রীতরি সর্বদা তথায় বিহার করেন । 

রমণী-ধর্ম মধন্ধে সনাতন আধ্াশান্ত্ে এপ ভূরি ভূরি অধুল্য উপদেশ রত 
সগিবেশিত আছে । পুর্বোলিখিত পাতব্রত্য-ধন্ম সকল পথ্যাণোচনা করিলে 
সুম্পষ্টই অনুমিত হয় যে, রম্ণাদিগের পক্ষে চিত গুণ-ওানে ভূষিত 
হইধার চেষ্টা পাওয়া,.--অর্থাৎ চাকরি কর, বত 








তা দেওয়া, স্বাধীনভাবে ভ্রমণ 
করা এবং সভা-সমিতিতে যোগদান কর অতীব অন্তার ॥ ভাতে লুধুথে অব্ম্ম 
য় এমত নহে ; গর্ভধারণ, সস্তান পাপন এবং গৃহ-কন্ম স্ঘেও যথেষ্ট ক্ষতি 
হইয়। থাকে । কিন্ত হায়! আমরা একবার ভ্রমেও দেহ ভখিল সম্পন্ন মহা 
প্রাজ্ঞ প্রাচীন আবা-খধিদের স্ব উপদেশীপলার এত দৃষ্টিপাত কার না। 
হা ভগবান! কবে আদাদের মতি-গি ফিঁবে? কবে আমন! স্ব স্ব ভগিনী 
সুতা ও দর্ধিতা প্রভাতিকে দেশীয় প্রাচীন শিক্ষার শিক্ষিত ও প্রাচান দীক্ষা 
দাক্ষিত। কাধতে যত পাইব? ভূগখান্! সদন (ক হইবে নাত আর কি 
ভারতে সীতা, সাবিত্রী ও দয়ম্তীর আবির্ভাব হবে না? 
সম্পূর্ণ 
গিরিশচন্দ্র উপস্থিত রচশা-শক্তি । 
( শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সংগৃহীত । ) 
যৌবনকাঁলে একদিন মহাকবি গিরিশচন্দ্র আছিস যাইবার জন্তা বাহির হইয়া- 
ছেন, পথিসধে] তাহার এক স্থপরিচিত বন্ধু আসিয়। বণ্টিলেন, *েহাইবাডী কিছু 
লিচু-তদ্থ পাঠাইতেছি, তোমার একটি কবিতা বীধিয! দিতে হইবে” গিরশওন্থ 
তংকণাত নিম্নলিখিত কবিশাট বাধিরা দিলেন 27 
স্ুগোল কণ্টকময় পান! কু কুট । 


ছি কিছু ॥ 





সবিনগ্ধ নিবেদন প্যঠান্ডে 
দেখিলেই বুঝিবেন রগভরা! পেটে | 
মধ্যেতে বিরাজ করে "আট বেঁটে বেটে ॥ 
সুবূন রসেতে যদি রসে তব ঘন। 
ত।হলেই জানিবেন সিন আকিঞ্চন ॥ 


.. হ্ন্মভনা। 
লেখক,__শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
বষ্ঠটদশ পরিচ্ছেদ । 


স্বপ্ন । 

একদিন কাজ কর্ন সারিয়া কমলা বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সরলা আসিয়া 
আহ্বান করিল সই! কাপড় কাচিবেন ? 

কমল! । হাঁ; কাচিব, আমি তোমার জন্য বসিয়া আছি । 

সরলা । তবে চল, সকাল সকাল সারিয়া আসি । কমলা! শুনিয়! উঠিলেন, 
গামোছা খানি ভিজাইয়! শীশুড়ীর গা, হাত, প ও মুখ মুছাইয়া দিয়া এক খানি 
কাচা কাপড় আনিয়া তাহার হাতে |দলেন, কমলার শাশুড়ী কাঁচা কাপড় খাঁনি 
পরিয়া, ছাড়! কাপড় খানি কমলার হস্তে দিলেন। কমলা কাপড়খানি ও একটা 
পিত্তলের কলমী লইয়। পুক্ষরিণীতে চলিয়া গেলেন। 

পুষ্ষরিণী হইতে কাপড় কাচিয়। আসিয়া গৃহে সন্ধা দিলেন। পরে কিছুক্ষণ 
কাশীদাসী মহাভারত পাঠ করিয়া শীশুড়ীকে শুনাইয়া, শাশুড়ীর ক্রোড়ে শয়ন 
করিলেন। 

রাত্রি প্রায় প্রভাত হয়, এমন পমগে কমলা স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রঘুপতি 
একটা ব্যাগ, একটা ছাতি ও এক গাছ! ছড়ি হাতে করিয়া বাটীতে আগমন 
কারলেন। কমলা তখন পুষ্পা্ি লইয়। শাণুড়ীর পুজীর আয়োজন করিতেছেন । 
রঘুপতিকে দেখিয়া অভিষানে ফোপাইয়া ফৌণাপাইয়। কাদিতে লাগিলেন । 
রথুপতি বলিলেন, “কমলা! আমি কত দিনের পর বাটীতে আনিলাম, তুমি 
আমাকে বপিবার আলন দিলে না, পা ধুইবার জল দিলে না, কেবলই /রাদিতে 
লাগলেই তবে তুমি কাদ আমি চলিলাম,” এই বলিয়া যেমনই রঘুপতি চলিয়া 
যাইবেন, কমলা “না না যেওনা, যেওনা, তোমার পায়ে পড়ি বলিয়৷ যেমনই 
তাহাকে ফরাইয়। আনতে যাইবেন, অমনি তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কমলা 
ফোপাইয়া ফৌপাইয়া- কীদিতেই লাগিলেন। তীহার সর্কশরীর কীপিতে 
লাগল, তাহার ক্রন্দনে শাশগুড়ীর ঘুম ভালিয়৷ গেল। তিনি কমলার গাত্রে 
হাত বুলাহয়। বলিতে লাগিলেন, "ও বৌ মা! ও বৌ মা! কীদিতেছ 
কেন £ কমলা কেবলই কীদিতে লাগিলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। 
শাশুড়ী বারত্বার জিন্তাস! করিয়! বখন ক্রদান ব্যতীত কোনও উত্তর পাইলেন না, 
তথন ক্রু্ধা হইয়া বলিলেন, “বদি উত্তর না দাও, তবে আমি মাথা খডিয়া মরিব। 


২১শবর্ষ। কমলা । ূ ১৯৫ 
রা অপ পপ সি 
শাশ্তড়ীকে রা'গান্বতা দেখিয়! কমলা কথকিং সুস্থির হইয়! বলিলেন, আমি ব্বপ্ 


দেখিয়াছি । 
শাশুড়ী । কিন্বগ্র? 
কমলা । আনি তীকে স্বপ্র দেখিয়াছি । 
শাশুড়ী । তাকে, কাকে? 
কমলা । তোমার ছেলেকে । 
এই কথা শ্রবণ করিয়া শাশুড়ীও কীদিতে লাগলেন । ক্রমে রাত্রি 
প্রভাত হইণ। কাক কোকিল ডাকিয়। উঠিপ। ইহারা শাশুড়ী বউ কেহই 
শযা। হইতে উঠিলেন না। কমল! বলিলেন, “ন। 1 আমার বিশ্বাস তিনি বাচিয়। 
আছেন। আমি একবার তীর অন্বেষনে ধাইব। 
শাশুড়ী । ওমা! তুই কুলবধু, কোথায় যাধি মা? তোর এই সোমন্ত 
বর়েস। পথে কত বিপদ আপদ আছে। 
কমলা । কি বিপদ মা? ভগবান আছেন, ভাহার নাম করি গমন 
করিব বিপদ আপদ কোথায় চলিয়া যাইবে। 
শাশুড়ী নামা! তোমার যাওয়া হইবে ন7া। কত লোকেকত কথা 
বলিবে। বে সব কথা শুনিলে আমি প্রাণে বাচিব না। আমার নিম্মল কুলে 
কলস্কের কথা শুনিলে আমি আত্মহত্যা করিব। 
কমলা। নামা! তোমার কিছুই করিতে হইবে না। আমি যদি সতী ূ 
হই, আর যদি তোমার ছেলের পায়ে মতি থাকে, তাহা হইলে আমার কিছুই 
হইবেনা। আমি যাইবই যাইব । আমার কাছে ভার তিনখানি চিঠি আছেঃ 
সেই চিঠিতে তাঁর ঠিকান! লেখা আছে। আদি সেই ঠিকানায় যাইব। আমার 
দিনপনের বিলম্ব হইবে ;) যদি দেখা পাই, তবে তোমার ছেলেকে লইয়া 
বাড়ীতে আমিব। ন! হয়, সেখান থেকে আসিয়া তোমাকে লইগ্না কাশীবাস 
করিব। এ গ্রামে আর থাকিব না। 
শাশুড়ী। কেন? গ্রামের দোষ কি? 
কমল!। এক জনের দোষে গ্রামের উপর দ্বণা হইয়া গিয়াছে 
॥. শাশুড়ী! কিবল্লিমা! কিছুই ত বুঝিতে পারিলাষ্‌ না ॥ 
কমলা । সরলাকে গিজ্ঞাসা করিও সে বলিবে; আমি ও পাপ কথা 
বগিতে পারিব না, সে বলিবে। 
এই বলিয়া কমল! শয্যা হইতে গাত্রোখান করিলেন, এবং গুহ কাঁধো নিযু্তা 


১৯৬ জন্মভূমি । ... €ম সংখ্যা? 
হইলেন। শাশুড়ী৪, সঙ্গে সঙ্গে উঠিলেন; দাওয়ার এক পার্থে একখানি 
আসনে উপবেশন করিলেন । কমলার গৃহ কার্য সারা হছল। সরলাও গৃহ 
কাধ্য শেষ করিয়া! কমলাদের বাটাতে আগমন করিয়া ডাকিল,লই ! 

সরলার স্বর শুনিতে পাইয়া কমলার শাশুড়ী বলিলেন, ও সরলা! একবার 
আমার কাছে আয় তমা! 

তোকে একটা কথ: জিজ্ঞাপ! করিব ৷ 

“কি কথা বাঁধুন মা?” বলিয়া সরলা ভীহার নিকটে আসিয়। বসিল। 
তখন কমলার শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিলে ন, বৌমা এখানে থাঁকিতে চায় নাঁ, 
কাঁশীবান করিতে চার; কেন বলিতে পারিস? 

সরলা । কেন পারিব না)  আঙ্ি দিন পনের হইল, যখল আমর! নাইতে 
যাই ও বৈকালে কাপড় কাচিতে যাই, ঝালীনৈরব দাদা পথে দীভাইয়া 
আমাদিগকে ঠাট্টা ও ভামাসা করেন) আমরা কিন্তু তাহার দুখের দিকে ভুলেও 
তাঁকাইন| ও তাঁহার কথাম্ন কর্ণপাতও করিনা । সইত এক হাত ঘেমদা 
দিয়! থাকে । দে কথ! যাঁউক, গত কল্য বৈকালে যখন আমরা কাপড় কাচিয়া 
বাড়ী মাসি, কালীতৈবব দাদ! দু টা বড় বড় গোলাপ ফুল লইয়। পথে দীড়াইয়া 
দ্রিলেন, আমাকে বলিলেন, সরল! ! নে, খোঁপায় দিন। আমি বলিলাম, বউ 
দিদিকে দি) বেশ মানাবে। কিন্তু তিনি বলিলেন, তোমার সইয়ের মাথায় 
চমৎকার মানার। তোমার -সইয়ের যৌধুনট] বৃখার় গেল। তখন আমার বড় 
রাগ হইল ও বলিলাম, তোমার যত বড় ষুখ তত বড় কথা । সই বিধবা মানুষ 
ওর ফুলে দরকার কি? আঁত্বি এই কথা বউ দিদিকে বলিয়া! দিব। বেশী 
ঝাড়া বাড়ি কর ত বাঁবাঁকে বলিরা-দিব। 

কমলার শাশুড়ী। ফ্যা এত বড় লাম্পর্থা ! তোর কথ শুনিয়। আমার 
সর্ধ্শরীর জলিয়! উঠিন। তাৰ পর আট কু়ির ব্যাট ক্ষি বলিল? 

সরলা! স্ব! এনন কি বলিষান, এমন কি বপিলাম, বলিতে বগিতে 
গোঁ গোজ করিয়। চলিয়। গেল! 





এই কথা কমলার শাশুড়ী শুনিয়া, ও বাবা! রদুণতি। একবার বাড়ী 
আরে, তো বিনে কি দশ! হয়েছে, একবার দেখে ধাতে। ত্বাটকুড়ীর ব্যাট! 
কাঁলীভৈরব। তু যে রঘুপতির প্রাণের বন্ধু । রবুপত! তোর প্রাণের বন্ধুর 
বাবার দেখে ঘাবে। হে পর্ম! হুদিকিনাই? হেইন্দ্রনেব। তোমার 
জুনকি নাহ? তাহা শ্াটকুড়ীর ব্যাটা কামীট্ভরবের মাথার পড়েনা? বম 


. 


২১শবর্ষ। কমলা । [ও ১৯ 





তুমি ছষ্ট লোকের কাছে থেপিতে পার না। আমাক রবুপতি ধীর, শাস্ত, ভাই 
তাঙ্গাকে লইলে ৪ ইত্যাদি. বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন? 

সরলা বলিল, “ও বাধুন মা। চুপ, কর, চুপ কর. এই দেখ, সই 
কাদিতেছে”। এই কথ! শুনিয়া, কমলার শাশুড়ী “আমার বুকটা জলে গেল, 
আমার বুক্টা জলে গেল” বলিয়া বক্ষে করাঘাশ কাঁরতে লাগিলেন! তখন 
কমল! বলিলেন, “মা! চুপ কর,মা! চুপ কর, আর কাদিলে কি হইবে? 
আমাদের ভগবান আছেন। তিনিই দুব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রকন। তিনি 
ভি্ন আর আমাদের কেহই নাই। ভগবানই ইহার বিচার করিবেন”। এই 
বলিতে বন্ধিতে শাশ্তড়ীর নিকটে আগগিম] নিজ বনাঞ্চলে তীহার চক্ষু মাচ্জন 
করিয়া দিলেন। কমলার শীশুড়াঁ “আহা, বাপরে । এও কি কখন সহ হয়?” 
বলিয়া নীরবে অশ্রু বিসঞ্জন করিতে লাগিগেন। 

শাশুড়ী চুপ করিলেন, দেখিয়া কমলা সরলাকে বলিলেন, “সই ! আম।র 
বোধ হয়, ভিনি জীবিত আছেন। আমি একার তার অন্বেণে তার কর্মস্থানে 
যাইব | আমার অবর্তমানে তুমি এই কন্ন দিন আমার মাঝের তব্বাববান করিও । 
রাত্রে মায়ের কাছে শয়ন করিও । ( কমলা শাশুড়ীকে মা বলিতেন । ) 

সরলা । সত্য সত্য যাইবে নাকি ? 

কমলা । হা। কয় দিন ধরিয়া আমার মনের মধ্যে কেনন করিতেছে। 
আমার নিশ্চর বোদ হইতেছে, তিন শীবিত আছেন । কয় দিন ধর্পিরা আমার 
বামঙ্গ কেবলই নাঁচিতেছে। কেন বলিতে পারি ন1। 

সরল! । একাকী ষাইবে ? 

কমলা । দৌোনর আবার কোথায় পাইন ? 

সরলা । দাদাকে সঙ্গে করিধা লইর! যাঁওনা ? 

কমলা | ন!, মন্দ লোকে কত কথা বলিবে। 

সরলা । তোমার দাদাকে কেন সংবাদ দাওনা? 

কমল! । “দাদা আসিবেন না) দেখিতিছ না, আমি মাকে ফেলিয়া বাপের 
বাড়ী যাই নাই, বলিয়া তিনি আমার কোন সংবাদ লন্বেন না।৮ 

সরলা । "বাছুন মার খাওয়া দাওয়া কোথায় হইলে 7 

কমলা । “আমি রাঙা ঠান্দিদিকে ৩. তিনটা টাকা দিয় যাইব) ভিনি 

এই কয় দিন মাকে ভাত দিবেন 1” 
সরলা । “থানা ভাল বুঝ ভাই! ভাগই কর. আঁষার কিন্ত ভাল বোধ 


১৯৮ জন্মভূমি । ৫ সংখ্যা । 





হুইতেছেনা ।” ঃ 

কমলা। “কোন চিন্তা নাই সই!” বলিয়া সরলার হাত খাঁন ধরিয়া 
বলিলেন, “দেখিও সই! মায়ের যেন কোন কষ্ট না হয় ?* 

সরল। বলিল, “দে জন্ত কোন চিন্তা নাই, তোমার জন্ঠ বড়ই ভাবনা হইবে। 
কমন বলিলেন, তাহার নাম উচ্চারন করিতে করিতে যাইবা কমলার 
শাশুড়ী বলিলেন, সরলা শুন্লি ? বৌমার কাণ্ড শুন্লি ? 

তখন কমবা.বলিলেন,চল সই! স্নান করিয়৷ আসি,বলিয়া গৃহ ঘধো গমন করিয়া, 
একটা বাটাতে করিয়া তৈল আনয়ন করিলেন। এব শাশুড়ীকে মাথাইয়া 
দিদা নিঞ্গে মাথিলেন। তাহার পর সরলাকে বলিলেন, কই সই! তৈল 
মাথিলে না ? এই যে মাথি বলিয়! সরল! নিজ দেহে তৈল মাথিল। - 

তৈল মাখ! হইলে, সরলা তীহাদের বাঁটা হইতে একটী পিস্তলের কলসী 
আনিকা কমলাও একটা পিতলের কলসী লইয়। শাশুড়ীর তস্ত ধারণ করতঃ নান 
করিতে গমন করিরেন। ন্নান কাধ্য শেষ করিয়া তিন জনে বাটাতে আগমন 
করিলেন। ক্রমশ 


সমালোচনা । 


লেখক, ্রীযুক্ত 'অদ্বিকাচরণ গুপ্ত | 
ভবরাঁমের উইল | শ্রীধুক্তরামপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত--এচং পি” 
ব্যানাক্জী কর্তৃক প্রকাশিত, গিরিশ প্রির্িং ওয়ার্কস দ্বার! মুদ্রিত, মুল্য একটাঁক! 
চারি আনা। পুস্তক খানি ধর্মপ্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গভত্ত শ্রীযুক্ত পীঘুষকান্তি ঘোষ 
মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। উপযুক্তই হইয়াছে-_কৌন্তভ ভগবান বই আর 
কার কণ্ঠে শোভা পায়? 
আজি কালিকাঁর দিনে গাঁউন পরা, বনেট মাথার প্রেয়সীর প্রণয় সস্তাঁষণ 
না থাঁকিলে উপন্যাস জিয়া উঠে ন!, প্রেমের হলাহলি--টলাঢলি না থাকিলে 
বঙ্গীয় পাঠকের তাহা পড়িতে মন চার না, প্রেম ভাল, প্রেমেই সংলার চলিতেছে, 
প্রেম ব্যতিরেকে স'সার অন্ধকারময় শিথিল শৃঙ্খল ও অশান্তির স্থান হইয়া উঠে, 
কিন্তু তাহার বিশেষত্ব আছে, আলোচ। গ্রন্থের পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে তাহা কুটিয়! 
উঠিয়াছে। ইহাতে গল্পাংশের আড়ন্বর মাত্র নাই। ভবরান এই উপগ্ভাষের 


ঘর 


রি 


২১শ বর্ধ। ঃ সমালোচনা ১৯৯ 


নারক, তাহার পদবী সাগরবাঁল। নায়িকা, করণাসিন্ধু ভ্রাতা এবং ঝামেরিঙ্া নাম্সি 
চিরকুমারী, এই কয়েকটা ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে । ভবরান মহাতেজশ্বী চরিত্র- 
বান পুরুষ তাহার চরিত্রের পর্বত ধর্ম প্রাণতার জাজ্ছল্যমান ছবি প্রত্যন্খী কর! 
যায়। গ্রন্থকার আপনার চিত্র আপনি যেরূপ আকিয়াছেন, সিদ্ধহত্ত চিত্রকরও 
সেরূপে অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইবে না, আমরা এ চিত্র দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট 
হইয়াছি। সাগরবাল! অস্তঃপুরচরিধী তাহাকে জামরা দেখি নাই-_ তাহার চত্র 
দেখিয়া মনে হয়, উদ্বোশদে! পতিগ্রাণা হিন্দু গৃহিণী স্বামী ধ্যান, স্থানী জ্ঞান, 
্বামীই সংসায়়ের সার,মহাকবি কবিকণ ব্যাধবধু রুরবার মুখে বলিয্াাছেন,__ 
পত্বামী বনিতার পতি, স্বামী বনিতার গতি, 
স্বামী সে বিধাতা বনিতার। 
স্বামীই পরম ধন, স্বামী বিনা অন্তজন, ' 
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা ॥ 
মস্তোষে বসয়ে খাটে, অপরা বিনাক ফাটে, 
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি। 
শুনগে! শুনগো সই, হিত-উপদেশ কই, 
ইতিহাসে কর অবগতি ॥৮ 
কবিকক্কণ চণ্ডী, বঙ্গবাসী সং। 
- সাগরবালা৷ স্বামীকে দেবতা জ্ঞান করিতেন, তাহার পাদোদক পান না 
করিয়া জলগ্রহণ করতেন না। এখনকার অনেক রমণীই হয় ত একথ! শুনিয়া 
হাসিবেন, স্বামীর ছুই হাত ছুই প1 তাহারও দুই হাত ছুই পা স্বামীর ক্ষুধা- 
তৃষ্চার অধীন--তিনিও কোনমতে তাহার ক্ম নহেন-- তবে আর তিনি কিসের 
দেবতা | পাশ্চাত্য সভ্যতার কি মহিমা! পত্ধী পতির সর্ধেশবরী__অনুগ্রহ 
করিয়| একমুঠা দিলে তবে পতির ক্ুতিবৃদ্থি হয়, নতুধা উপবাসী থাকিলেও 
কাতর নহে, পুরুষ পদ্ধীগত প্রাণ। পুরুষ সনন্ত মুখে রক্ত তুলির! যাহা কিছু 
পাইবেন, পদ্বীর হস্তে দিবেন, পত়্ীর আআআভ্ঞাবীন হইয়া. চলিবেন ইচ্ছাকরিলে 
ধন অর্থ সব কাঁড়িয়। লইয়া তাড়াইয়া দিলেও কিছু বলিবার নাই--এ সমাজ 
উন্নত হইবে না ত হইবে কোন সমাজ । হিন্দুরমণী এখন সতী সালিত্ী দমরন্তী 
প্রভৃতি প্রাতঃম্মরণীয়াদিগকে ভুলিয়া গিরাহেন। গ্রন্কার আক্তি কলিকার 
দুদ্দিন দুঃসময়ে সাগর বালার চরিত্র বিক্রমে অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন; 
স্বামীর কারবারের উদ্নতির জন্য আপনার সথের নেক্লেস ছডাটী অকাতরে 


২৭৪ জন্মভূঙ্গি! ৫ম অংখ্যা। 


০২০০-০:০৯ ৭৯- 
খুলিয়া দেবরের হাতে দিলেন--এখনকাঁর সাধারণ স্ত্রীিগকে বলিলেই_-রেখে 
দা তোষার ব্যবসা খাশিজ্য ম্দি ফিরেই দিতে হবে, তনে দাও না কেন £ 
সাগরবাল। আদর্শ হিন্দুরমণী,অনেক ত্যাগস্বীকার করিতে না পাঁরিলে তাহার মত 
লারী হওয়। যার না। স্বামী তবরাম তাহাকে আপন ভ্রমণ কাহিনী শুনাইয়াছেন, 
তাহাতে আপনার মনস্থিতারন্তযায়নিষ্ঠা। এবং ধর্ম গ্রাণতার যে পরিচয় দিছেন 
তাহ! সকলেরই অনুকরণীয়, যখন তাহার সহিত পাঁগলের সাক্ষাৎকার হইল, 
তখন তিনি তার প্রতি আন্রক্কা হইয়া "য, ভাবার মনের ভাব প্রকাশ 
করিমীছেন, তাঁহার তুলনা নাই--লোঁকটী কি সত্যই পাঁগল ! তবে ইহার 
সহিত আলাপ ক্রিব--একটা গান শুনিব ইহার অসগের ছাই ভম্ম 'ও অঙ্গের - 
ধুলাগ্ুলি মুছাইয়া দিব। জগতে পাগল নয় কে? কেহ অর্থের জন্য 
পাগল, কেহ স্বার্থের কন্ত পাগল কেহ সন্তান সম্ততি লইয়া পাগল-কেহ বা 
খণের জন্য পাগল, কেহ বা থণ প্রাদান করিবার জন্য পাঁগল। সংসারটা 
পাগলেরই হাট বাজার। যিনি পেটের জন্ত ধড়া টূড়া পরিস্বা ওকাঁলতী 
করিতেছেন তিনি ও যেরূপ পাগল--পেটের জালায় ক্ষধার যন্ত্রনায় চীৎকার করি- 
তেছে, সেও যেইরূপ পাঁগল নাম কিনিপার জগ্ত উন্নতি উন্নতি করিয়া! থিনি গগন 
বিদীর্ন করিয়া বক্তৃতা করিতেছেন, তিনিও তদ্রপ পাঁগল 1 দার্শনিক পরগুত 
বৈজ্ঞানিক শিল্পী কৰি গ্রন্থকার ভাবুক পর্যটক সকলেহ আপনার ভাবে আপনি 
বিভোর প্ষলেই আপনার ধ্যানেই আপনিই মঞ্স বাহজ্ঞান রহিত। বড হইতে আর্ত 
করিয়ণ ছোট পরত খন একই প্রকার খুরিতেছে তখন জগতে পাগল নয় কে ই 
ইত্যাদি। সমন্তটা খুলিয়া দেখাইবার ইচ্ছা খাকিলেও স্থাঁণীভাব। পাগল 
পরিণামে সাহার অভিষ্টদে হইয়াছেন। গুরুভদ্তি আপনা হইতেই এইরূপই 
জন্মিয। থাকে। কাহাকেও শিখাই'ত হয় না হ্হা পুর্ব জন্মাছিত, সময়ে 
আপনি আদিয়। উপস্থিত হয়। 

গ্র্কার হিন্দুধর্মের সার মর্ম বুঝবার জঙ্গ অশেষ চেষ্টা করিষাছেন 
হাতে বিলক্ষণ কৃতক্ীর্যয ও. হইয়াছেন । ভবরামেক উদ্যোগ অনুষ্ঠান প্রশংনার 
যোগ্য নি যেন্ধপে ব্রাহ্মণ-সস্তানের শিক্ষা দীক্ষা ১১) প্রস্তাব করিয়াছ্েন,একালে 
নেই অনুষ্টান গুলি সিদ্ধ করিতে পারিলে শান  রক্গাতেছের বিল 
জ্যোতি দেখিতে পাওয়া বার,আবার ব্রাঙ্ধণ প্রপাহা এ৭ ভূমির সর্ধতর প্রিিত 
হইতে পাবে, আবার হিন্দুধম্মে যে বরিগৃঢ় ভন নিহত আছেঃ ভাতা বুকিবার 
সুযোগ পাইতে পারি। রামপদ বাবুর উদ্ভঘ উংসাহ প্রনংনার ঘোগ্য এসন্ 
আমর! সর্ধান্তকরতে তীহাকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। 
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ভগবান জীভ্রীরামরুষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত-_ 
সেবক স্বশীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার। 
জন্ম ১২৫০ সাল, মৃত্যু ১৩১৮ পাঁল। 





জন্মভূমি প্রেদ,_কলিকাতাঁ। 
















নারিীনদানিৎ খাদি নার 
স্বাতিনকক সত্রিক্য! গু জ্নম্লাল্লোচ্ুল্সী 
১৪:১৪০৯২৫০৬১০১৬৬৩০৪৪৬০০৪৮৮০১, 


২১শ বর্ধ। ১৩২০ দাল, আই্বিন | ৬ষ্ঠ পংখ্যা। 


৮7 শাঁস 
শারদোত্মব। 


লেখক” ্রীুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় । 
- এস, মা এস! . এম আনন্দমম়ী_ আনন্দদায়িনী তক্তের নিরান্ল গ্বহে এস। 
এস্‌ দীনতারিণী, দীন হীনের গৃহে এস। এস তক্কের অধিষ্ঠাত্রীদ্েবী, ভক্তের 
জননী,এদ সুতি শাস্তি,এন সন্তানপালিকে ভক্তের কাভোঝোক্ি স্মরণ -করিয়! 
এন। ভক্তের প্রাণ, ভক্তের মান,ভজের দয়,ক্জের শাস্তি ভক্তের আশ! “ভক্তির 
একা গ্রতাভাব চলিয়াগিয়াছে,ভক্গণকেমনকরিয়। তোমার আবাহপ গীত গাঁহিবে? 
তবে যদি দয়া কর, যদি বারেকের তরে, এই কলুষকলস্কিত -ভক্ত হৃদয়ে 
আবির্ভাব হও, যদি বারেকের তরে, তোমার লেহের ষন্তান, গাড়হৃপ্ড ভক্গের 
অটৈতন্ত দেহে তোমার সৃতনঞ্জিবনী পল্লী বুলাইয়া দেও, যদি বন্ত্রহীন: বঙ্গ, 
বাসীকে নুতন সাজ পরাই॥| দেও, যদি তোমার সুপ্ত সন্তানের মুখে তোমার 
পুণ্য পীযুষ ঢালিয়া দাও,তবে দেখিবে মা. ভক্গণ জাগিবে, বদ-মনদিরে তোমার 
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পুঁজ! করিতে শিখিবে, তোমার আবাহন গীত গাছিবে, সেই গীতে জগৎ মুখরিত 
হইবে ১ জগৎবাঁপী জানিবে, ভক্তগণ মাতিপ্রেমে বঞ্চিত নহে, ভক্তের হৃদয়ে 
মাতৃভক্তি আছে, ভক্তের ধমনীতে মাত্রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। " 
আজ এত আনন্দ কেন! ভক্তের চিরান্ধকার হৃদয়াকীশে, আজ শশধরের 
আবিউাব কেন হইল? এ..বিষাঁদময্ হ্বদয়ে আজ, আনন্দের হাট কে 
বসাইল ! আজ মকুতূমিতে জলাশয়ের প্রতিষ্ঠা কে করাইল? বুঝি মা 
আমিতেছেন। 
সত্যই কিমা আসিবেন?' সত্যই কি, সন্তানের প্রতি সন্তানপানিকা মা ! 
সুখ তুলিয়! চাহিয়াছেন ? সত্যই কি, হরে প্রকৃত ভক্তির আবির্ভাব 
হইয়াছে ? ৫ 
"শরৎ আসিয়াছে । নিদাঁঘ চলিয়াগিয়াছে। কৃুর্য্ের গ্রথর উত্ভীপ মন্দীৃত 
হইয়াছে। শরতের নীল নভোমগ্ুলে শারদীয় নীলমণি গ্রাণভরিয়া হাঁসিতেছে । 
সেই ্ুধামাথা হাঁসির অস্থকরণ করিয়া জ্যেৎনাপ্লাবিত জগৎ হাঁসিয়া আকুল 
হইতেছে। অনন্ত নীলিমার মধা হইতে তারাগুলি উঠিতেছে, জলিতেছে ও 
-নিভিতেছে। গাছের পাতার মধ্যদিয়া শরতের মৃছুমন্দ অনিল ঝর্‌ ঝর্‌ শব্দে 
* বহিয় যাইতেছে। উত্ক্তপ্রান্তরের কচি কচি সবৃজ দূর্বাদলের উপর নীহার-বিন্দু 
মুক্তাফলের হীনতা প্রকাশ করিতেছে। সব এক সরে বাধা । এই শরৎকালে 
আগ্িনমাসে শুরুবাসরে"ষঠী তিথিতে ভগবান শ্রীরামচন্ত্র কৈলাসবাসিনীর পুজা 
করিয়! ছিলেন,মায়ের অকাল বোধন করিয়াছিলেন। -মা ভক্তহৃদয়ে অবির্ভাব হন। 
সেই অবধি এই শীরদোৎসব। কত বুগযুগাস্তর অতীত হইল, পুজা নিয়মিতরূপে 
চলিয়া আসিতেছে । সেই সব) সেই ফুল, সেই চন্দন সেই চমৎকারিণী 
গ্রতিমা; তখন যেমন ছিল এখনও তেমনি আছে। সেই মন্ত্রে এখনও মা 
অগ্চিতা। উপকরণ অনুষ্ঠান সকলি আছে কিন্তু হ্বদয়ে সে অপার্থিব আননা 
কোথায়" প্রতি বসরই বোধন হইতেছে কই মা ত জাগিতেছেন না! 
মা জীগিবেন কেন? আমাদের সকলি আছে কিন্তু হায় ভক্তি কোথায়? 
ম! ভক্তি চান। মাঁ সজ্জিত নৈবেগ্ের ও বিবিধ উপকরণের অভিলাধিণী 
নহেন। মা ভক্তি চান। আমাদের হৃদয়ের উচ্ছাস, আমাদের কার 
অশ্রু মায়ের প্রার্থিত। মাঁ আর কিছুই চান না। যদি হৃদয়ের গভীরতম 
প্রদেশ হইতে আমর! মাকে ডাকি, যদি মার জন্য কাতরভাঁবে অশ্রপাঁত করি, 
ফি বালকের মত মায়ের জন্ঠ ব্যাগ্র হই তবে মা আমিবেন । 
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মা আসিয়াছেন । রূপে দশদিক আলো করিয়া, মা আসিয়াছেন । 

সিংহ সমারঢা, দশভূজা, দশ প্রহরণ ধারিণী মা আপিয়াছেন। মা আসিয়াছেন, 
সঙ্গে কান্তিকে, যুন্তিমীন পরাক্রম, সর্বকর্শে সিদ্ধিপ্রদ্দ গণেশ, পারে 
বিগ্তারূপিমী সরস্বতী ও সর্বজনবাঞ্ছিতা কাঞ্চনমরী লক্ষমী। 

আজ ভক্তগণ আত্মপর ভুলিয়া আনন্দ করিতেছে । জাতিগত পার্থক্য, পার্থিব 
বিভিন্নতাঁ,অর্থের গৌরব সকলে জলাঞ্জলি দিয়া ধনী নিধনের সহিত, বুদ্ধ অপ্রাপ্ত 
বয়স্কের সহিত যোগী ভোগীর সহিত পরস্পর মিলিত হইয়া এই স্বর্গীয় উৎসবে 
যোগদান করিয়াছে.। মর্তে স্বর্গের অধিষ্টান হইয়াছে। তক্তি আসিয়! স্বার্পরতার 
স্থান অধিকার করিয়াছে। 

অছুরে চণ্তীমগ্ডপে মুন্মরী, অন্তরে সুবর্ণময়ী ভক্তের অধিষ্ঠাত্‌ দেবী 

দণ্ডায়দানা | মুখে হাসি ধরে না । ললাট নেত্রের তীক্ষ বহ্ছি প্রক্কৃত ভক্তের তমসা- 
ময় হৃদয়ে প্রবেশ করিয়। হৃদয় পুরী আলোকিত করিয়াছে। অজ্ঞান চলিয়! 
গিয়াছে, জ্ঞান আমিয়াছে। মায়ের আগমনে সপ্ত ভক্ত জাগিয়াছে । ভক্তগণ 
আজ তাহার হৃদয় উদ্যান হইতে অশ্রপুষ্প চয়ণ করিয়া ভ্ভিচন্দন সহকারে 
জননীর পাদপদ্নে পুষ্পাঞ্জলী দিবার জণ্ঠ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ঘুমের 
ঘোর যায় নাই বলিয়া পদে পদে পথবিভ্রম ঘটিতেছে ; কিন্তু মায়ের হাসিমুখ 
. লক্ষ্য করিয়া যাইতেছে বলিয়া বাধা বিশ্ব সরিয়া যাইতেছে। মায়ার অরণ্য 
সরিয়া -গিয়া, বিপদের পর্বত বিভক্ত হইয়া, হিংসা বিবাদ শক্রুতায় নদ নদী শু 
হুইয়। নবীন কর্ম পথ করিয়া দিতেছে । 

ভক্জগণ জাগিয়াছে, পুনরায় সুপ্ত হইবার জন্য নহে, আর সুপ্ত হইবে ন! 
বলিয়াই জাগিয়াছে। ভক্তগণ আজ মাকে চিনিয়াছে, মাকে পাইঙ্জাছে, মাকে 
পুজা করিতে শিখিয়াছে। 

সপ্তনী কাটিয় গিয়াছে। অষ্টমী আসিল। মায়ের হান্নান সম্পন্ন হইল। 
মায়ের করুণ ব্দন দ্বিগুণ করুণ ভাব ধারণ করিল! মায়ের আবার মহান্গানের 
প্রশ্নোজন কি? অবশ্যই প্রয়োজন আছে। কিন্তু মা, এ ন্লানে কি তৌমার 
পরিতৃপ্তি হইল ? যে উপকরণে তোমার স্নান সম্পন্ন হইল সেত তোমার 
স্নানের প্রকৃত উপকরণ নহে, মা। যেদিন ভক্তগ্রগ তপ্ড আখিজল সহযোগে 
তৌমাকে স্নান করাইবে দেই দিন সেই ্নানে তুমি তৃপ্তি লাভ করিবে 

অষ্টমী যাইভে আর একদও। সম্ধিপূজা আরদ্ধ হইল। অষ্টমীর শেষ 
একদও। নবমী প্রথম একদগু মহাসন্বিক্ষণু। এই শুভক্ষণে ভগবান শীরামচন্্ 


২০৪ জন্মভূমি । ৬ষ্ঠ সখখ্যা। 


পার্বভীকে নীল শতদলে পুজা করিয়। ছিলেন। মাও গ্রসগ্। হইয়াছিলেন। দেই 
সন্ধিপৃঙ্গা এখনও প্রচলিত কিন্ত মা প্রসন্ধ। হন না কেন ? ভক্তের পান্তিক 
আয়োজন অনুষ্ঠানে নাই,ববাধীর হৃদয়ে ভক্তি নাই। ম| প্রসন্! হইবেন কেন ? 
নবমী কাটিয়া গেল) দশমী আদিল | শাক্জের বিজয়! কৃত্য মম্পর হইা 
গেল। যদি মা আগিলেন তবে এত শীঘ্র চলিয়া যাইতেছেন কেন ৭ বোঁধ হয় 
ভক্ত ভক্তির একাগ্রতা দেখাইতে পারে নাই বলিয়াই আজ মা চলিলেন। 
অপরাহে রাজপথে বিপুল জনতা ভেদ করিয়া যায় কাহার সাধ্য! 

ধী এক খানি ক্রমে আর এক থানি পরে আরও এক খানি শারদীয় মৃন্মরী 
অন্তরে হিরন্মরী শারদীগা প্রতিম। নদীতীরে নীতা হইয়া চোখের নিমিষে নদীয় 


স্বচ্ছ নীল ৰারি রাশীর মধ্যে ওবেশ করিলেন । আনন্দ কোলাহল চোখের 
নিমিষে কোথায় মিশাইয়া গেল। 





মা চণিয়া গেলেন। ভক্তগ্ণণকে মাতৃহীন করিয়া মা টলিয়া গেলেন। মাতৃহীন 
হইয়। ভক্তগণ যখন স্ব স্ব ক্রুটা সম্যক বুঝিতে পারিল তখন,মাতৃহীন হইয়া তাহার! 
ভেদাভেদ ভুলিল। পরষ্পর স্লেহালিঙ্গনে বন্ধ হইল। নকলে আত্মপর ভূলিল। 


ুঙ্গার্ভম্ক 1% 


লেখক,--স্টীযুক্ত অশ্বিকাচরণ গুপ্ত । 
(১) 
নমন্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে। 
নমন্তে জগদ্যাপিকে বিশ্বরূপে 1 
নমন্তে জগছিপ্দ্য পার বিন্দে। 
নমন্তে জগত্তারিণি,ত্রাহি ছুর্গে ॥ 





অগৎব্যাপিকে শিবে সদয়! শরণো। 
বিশ্বরূপা বিশ্বমাত৷ বিশ্বের বরণো ॥ 
জগত বন্দিতাপদ প্রণাম তোমায়। 
জগত্বারিণি ছুর্গে তারো মা আমায় ॥ 


* ছূর্গাটকের বঙ্গান্থবাদ অনেকই বাহির হইয়াছে, কিন্তু এরূপ চারি-চরণে 
অনুবাদ অন্যত্র দেখি নাই, এজন্ত ইহ! প্রকাশ করিলাম। জং সং। 





২১শ বর্ষ। ছুর্গাউিক। ২৫ 


0২) 
নমন্ডে জগচ্চিন্তমান স্বরূপে? 
নমন্তে মহা যোগিণি জ্ঞানরূপে। 
নমন্তে সদানন্দ নন্দ স্বরূপে । 
নমন্তে জগন্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 








মা মহাযোগিনি তূমি হও জ্ঞানরূপা । 
সদানন্দানন্দরূপা কর মোরে বুপা 
জগতের চিন্তনী্না প্রণাম তোমায়। 
জগত্তারিণি ছুর্গে তারো ম1 আমার ॥ 
(৩) 
অনাথন্ত দীনন্ত তৃষণাতুরস্ত 1 
ভয়ার্তন্ত ভীতত্ত বদ্ধন্ত জন্তে!ঃ ॥ 
ত্বমেকা গতির্দেবী নিস্তার দাত্রি। 
নমন্তে জগভারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


অনাথ দরিদ্র জরা! তৃষ্টাতুর জন। 
ভয়ার্ত মাবদ্ধ জীব যে লয় শরণ ॥ 
তাহাকে কর মা কৃপা প্রণাম তোমায়। 
জগভারিণি ছূর্গে তারে মা আমায় ॥ 
6৪) 
অরণ্যে রণে দাষণে শত্রু মধ্যে। 
অনলে সাগরে প্রান্তরে রাজ গেহে ॥ 
ত্বমেকা গতি দেবি নিস্তার হেতু। 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


অরণ্যে দারুণ রণে শত্রু মধ্যে আর। 
অনল সাগর মাঠ রাজার আগার ॥ 

সর্বত্র তুমিই গতি প্রণাম তৌমায়। 
দ্গত্ারিপি হুর্দে তারে মা আমায় ॥ 


জন্মভূষি। ৬ষ্ঠ সংখ্য]। 


0৫) 
অপার“মহাছুন্তরেই ত্যস্ত ঘোরে । 
বিপৎসাগরে মার্জতাং দেহ ভাঁজাং ॥ 
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তার নৌকা। 
নমন্তে জগত্বারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 





বিপদ সাগর মহ! ছুম্তর অঘেরে। 
ডুবি তায় যেবা ডাকে হইয়া কাতর ॥ 
হইয়। নিস্তার নৌকা উদ্ধারে। তাহায়। 
অগত্বারিণি ছূর্গে তারে মা আমায়॥ 

€ ৬) 
নমশ্চণ্ডিকে চও দোর্দও লীলা। 
লসৎ খণ্ডিতাখগুলাশেষ ভীতে ॥ 
ত্বমেক! গতিধিস্ সন্দেহ হঙ্জি। 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছূর্গে।। 


চণ্ডের দুর্দল লীলা খত্ডিয়া বাসবে। 
উভয় করিলে মাগে! আপন প্রভাবে ॥ 
তুমি গতি বাধাবিদ্র সন্দেহ হারিণি। 
তারে মা আমায় ছুর্গে হর্গতি হাঁরিণি ॥ 
0৭) 
ত্বমেকা জিতা রাঁধিতা:সত্য বাদিন্য। 
মেয়াজিতা ক্রোধনা ক্রোধ নিষ্টা ॥ 
ইড়া পিশ্নলা ত্বং স্যুয়া চ নাড়ী। 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্গে ॥ 


তুমি সত্যবাদ্দিনি অর্চিতা আরাধিতা। 
অমেয়! অভ্তিত| কুদ্ধ! ক্রোধাশ্রয় ভূতা | 
দুযুয! পিঙ্গলা ঈড়। প্রণাম তোমায়। 
জগত্বারিণি হুর্গে তারো মা আমার॥ 


২১শ বর্ষ। শারদিয়া মা । ২০৭ 


6৮3) 
নমো দেবি ছুর্গে শিবে ভীম নাদে। 
সরস্বত্যবন্ধত্যমোঘ শ্বরূপে ॥ 
বিদ্ুতিঃ শ্রী কালরাত্রিঃ সতী তবং। 
নমন্তে জগত্তারিণি ত্রাহি ছুর্ে ॥ 


তুমি শিব! ভীমরূপা কাঁলরাত্রি রূপা । 
সরম্বতী অরুন্ধতী অমৌধ স্বরূপ! ॥ 
কোটা সতী বিভূতি মা প্রণাম তোশায়। 
জগতারিণি দুর্গে তারো। মা আমায় ॥ 





শারদীয় ম! জগদন্বা কি আনন্দদায়িনী? 


লেখিকা,--শ্রীমতী ক্ষণপ্রভা ঘোঁষ। 

জগজ্জননী মা আমার আনন্দম়ী কি নিরানন্দময়ী তাহা আমরা মায়ের অবোধ- 
ছেলে বুঝিতে অক্ষম । তবে এই মাত্র বুঝিতে পারি, মীয়ের যথার্থ নাম কর্মফল 
প্রদাপ্লিনী বা মহামায়!রূপিনী, তাহা ভিন্ন অন্ত নাম সকল নামে মাত্র, কাজে নয়। 
মাগে জগদন্বা! পাঁষাণের কন্ঠ! হইয়া দয়াময়ী নাম এ যে আকাশ কুহ্ুমের মত 
আশ্র্ধ্যকথা মা, মা! বাপের ধারা যদি কন্! পুত্রের ন! হইবে, তাহা হইলে 
মে কণ্ত। পুত্রের ষে বাপের ঠিক নাই মা! তবে আঁমাঁদের পিতা সদানন্দময় 
অশুতোষের যদি কন্ঠা বলিয়া স্বীকার কর, তবেই জানিব তোমার নাম দয়াময়ী 
মাগো! তুমি যে জগৎ জননী কে তোমার পিতা আর কে তোমার মাতা, জগৎ 
গ্রসবিনী জগৎ পালিনী মহাশক্তি বূপিনী,তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার করি। 
মা! সম্বধসরের মনের ব্যাথ। ও হৃদয়ে গাথা! আছে, তাহা আজ তোমার চরণে 
নিবেদন করিব, মা তোমার আগমনে জগতে আনন্দের ধ্বনি শুনিতে পাই, তাই 
আমার চিরদিনের সন্দেহ একইী তোঁদাকে জিজ্ঞাসা করি। মা আজ তোমাকে 
বলিতেই হইবে জগহ জননী য়ে ডো নীরব থাকা! তোমার সাজিবে ন! মা, মাগো! 
আমঙ। মাতৃহারা সন্তান সকল, তাই তোমীয় মা বলে অপার তৃপ্তি লাভ করি। 
কিন্ত মা! আমাদের নির্বাক ছিলেন না, মা যদ মাতৃরূপ ধরে জগৎ জননী নাম ধরে 
জগতে তিনটা দিনের জন্ত এসেছে তবে মনোবাঞ্ পূর্ণ কর,মাটীর মুর্তি দেখেতো 
তুলিষনা৷ মা, ভোমাগ্ন ডাকের সাজান তোমার নির্বাক রূপ দেখিয্কা কি দাতৃনেহে 


২০৮ জন্মভূমি ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


বঞ্চিত সন্তানের মনে শান্তি হয়? মা! আজ এ্রমুখর মূর্তি হইতে সাধন! 
বাঁকাবলে মাতৃন্মেহ মাখা রুথায় পিপাসিত গ্রীণ জুড়াও, মাতৃহীন শৌকদগ্ধ 
ছেলেদিগকে কোঁলে নিয়ে আদর কর-_শ্াস্তি মাথা কোলে তুলে লয়ে সাত্বন! কর, 
কাতর প্রার্থন। যদি না শুনিরা কেবল মাত্র আনন্দমরী নাম লইয়া নির্বাক 
বধিরের স্যাঁয় থাক, তবে জানিব ভুমি কখনই আনন্দময়ী নও। কাণাছেলের 
পল্পলোচন নামের মত, তোমারও এ নাম কেবল নামে মীত্র কাজে নয়। জগৎ 
গ্রদবিনী হইয়া মীনের মাতার স্থায় ল্লেহ শৃন্তা হলে তাঁপিত সন্তানে র হ্হাদগ় জাল! 
কে জুড়াইবে মা ! বদি বল জীবের কর্ম্রফলে স্ুখছুঃখ ভোগ করে, মী যদি তাই 
হবে তোমার আনন্দময়ী বলিয়া বলে কেন তোমার 'সীগমনে লোকে এত আনন্দ 
কোলাহল করে কেন? " রি 
“তার! তোমার ভরসা! বল কে করে । 
যদি আপনার কর্মফল ফলিবে আমারে ॥ 

মা অনৃষ্টথণ্ডি্রী মহাশক্ষি) তোমার অনাধ্য তো কিছুই নাই মা, তোমার 
কটাক্ষ্যেসপিস্থিতিল্র হয়, তোমার ইচ্ছায় কত অদাধ্য সাধন হয়। দা দ্গেহষদী 
জননী হয়ে এ৩ অবিচার কেন মা,পিতা মাতার কোল হইতে পুত্র কৃন্ত! কাঁড়িয়া 
লও, এক মাত্র পুত্র যার নয়নের মণি তাহাকে পুত্রধনে বঞ্চিত করিয়! অন্ধকারে 
দাও, ম। সতীকুলরানী) পতির অর্ধীলিনী রূপে জগৎকে পতি ভক্তি শিখাইয়৷ 
আবার পতিহীর। করে জীবশ্মতা অবস্থায় রাখ | মা! যে শিশু মা-বই জানে 
না, মাতৃন্তন্য ভিন্ন যাঁর অন্য আহার নাই, মাতৃকোল ভিন্ন যার অন্য শব্যা নাই» 
মাতৃঘুখ মণ্ডল ভিন ঘার আর অন্ত সুখময় দৃশ্ত কিছুই নাই কোন প্রাণে তাকে 
মাহৃধনে চিরদিনের জন্ত বঞ্চিত করে দাও? মা তোমার শুভ আগমনে ষে, 
শিশুগণ আননে নৃত্য করিত,পুশকে পুরণিত হয়ে মধুর হাঁদির তরঙ্গ তুলিত, আজ 
তাহাদের শ্েহময়ী মাকে হাঁরাইয়া সেই বাজনার শব্দে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। সেই 
হাঁপির সেই আননের পরিবর্তে আজ হাহাকর ক্রন্দনের শব্দে জগৎ পূর্ণ হইতেছে। 
জননী! তোমার মাত্‌ শ্নেহভরা কোমল হৃদয়ে কি সে ক্রন্দন ধ্বনি আঘাৎ 





করিতেছে না? 

ভোমার কর্ণ কি একেবারে বধির হয়েছে? ত্রিনরনী হয়ে কি কিছুই 
দেখিতে পাইতেছ না । মা! সেই জন্যই আবার বলি তুমি আনন্দদাঞ্জিনী কিসে 
এমর্্ান্তিক ছুঃখ ঘুচাইতে একমাত্র তুমি তির কেহ নাই, তোমার কৃপায় জীবে 
চির অক্ষয় শাস্তি লাভ করিয়া থাকে। আর ম্বাতৃহীন শিশু ভূলান কি তোমার 
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এত বড় ভার, তাতো নম মা তুমি তাদের মনে শাস্তি দাও কৃপাকর। তা ষক্ষ 
না কর তবে কেন হুঃংখশোকের সমুদ্রে ভাসাইয় জগৎ জননী নাম ধরিয়াছ? পুত্র 
কগ্ঠার আব্দার মায়ের কাছে পুর্ণ হয়,তাই আজ তোমার চরণ দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছি 
তোমার কৃপা ভিন্ন ছাড়িব না, তোমার ঢাঁকচোলের বাদ গুনিয়৷ ভুলিব না, 
তোমার ঢাকের শবে ও মুখর মুর্তি দেখিয়া! তোমার কপটতায় ভুলব না। একটা 
মা কথ! ষেদন অন্ৃতি খনি, একটা মাতৃন্সেহ বাক্য তেমনি সুধামাখা, মারের 
মুখে সাস্বনা বাক্য শুনিলে তবে এ শৌকতাপ ছুংখ দগ্ধ হৃদয় শীতল হবে,নংচৎ 
কিছুতেই শাস্তিলাভ করিবার উপায় নাই। মা শিবসোহাগিনী!- সাধবী পতি 
ব্রতার সন্মান একমাত্র তুদিই রক্ষা করিয়া থাক, মন্দভাগ্যখত্ডিনী মাঁ তোঁমাঁর 
ক্কপাবলে শলাধা সাধন হয়, তোমার ব্রত প্রভাবে সাবিত্রী মৃত পতির জীবন 
লাভ করিয়! সুখী হইয়াছিলেন। মা তুমি জগদ্ধাত্রী বূপিনী হয়ে জগতের মঙ্গল 
বিধান করিয়া থাক । 
তোমার চরণ পৃজাকরিয়া নর মারী সকল ছুঃখ এড়াইয়া৷ অপার শাস্তি লাভ 

করে,মা যদি দয়া করে এসেছ, যদি আননমরী জগজ্জননী নাঁম ধরিয়াছ, তবে আঁজ 
শোঁক তাঁপ জর্জরীত তনয় তনয়ার কাতর প্রার্থনা! পুর্ণ কর, নিঙ্গ হাতে 
শোকমশ্র মুছা ও অন্তষামিনী মনোবাসন! পূর্ণকর। 

“কেন ম। কাদাও শামা যদি ন! মুছাবে আথি। 

কীদিয়ে মরিলে কি মা তুমি তাহে হবে সুখী ॥ 

কে মুগাবে আখি ধারা, তুমি না মুছালে তারা, 

ভাই বন্ধু স্ুত দারা (ও মা) তারা কেবল সুখের সুবী॥+ 


শীতোক্ত ধর্ম । 
লেখক, _শ্রীনিতাইটাদ শীল। 
কর্মা। 
পুর্ব প্রকাশিতের পর। 
গীতার প্রথম হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পধ্যস্ত সাংখ্য জ্ঞান ধ্যান ভক্তি প্রভৃতি 


যোগস্নধীক্ তত্বজ্ঞান উপদিষ্ট হইনেও, সকল অধ্যায়েই এই কর্ের কথ। কিছু 

না কিছু বল! হইয়াছে। কর্ম্মোপদেশই গীতার সারমধ্্, এই নিষিত্ত এই 

কর্মবাঁ স্বন্ধে আরও কিছু বণিতে আকাজ্ষা করি, প্রারস্তেই বলিয়া রাধিকা ছি, 

যথানিয়নে গীতার শ্লোক অনুবাদ বাঁ তাহার তাত্পর্ধ্য দেখান আমাদের উদ্দে্ত 
২৮ 
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নহে; কেন নাণগীতা-সমুদ্রে যাবতীয় ধর্শশান্্র নদীরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছে 1৮ 
ইছা! যখন সর্ববাদী সম্মত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, তখন এই গীতোক্ত কণ্ম 
বিস্তারিত বুঝিতে চেষ্টা করা বাতুলেরকার্ধ্য বলি মনে করি, তাঁই কেবলমীত্র 
প্রাশ্ডজ বাক্যের বথার্্য দেখাইয়া, গীতাই জগতের একমাত্র সর্বভৌম ধর্শপুস্তক 
কিনা, ইহাই সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য এই প্রয়াস? 

ই বলিতেছিলাম, -ইন্্রিযগ্রাহ অর্থাৎ দেয় বস্তকে পরিত্যাগ করিতে হইবে, 
এই পরিত্যাগ কিন্তু বিষের মত ইওয়া চাই, বিষ যেমন সর্দতোভাবে পরিত্যজ্য 
হইয়াও আবার কার্ধ্যবিশেষে তাঁহার আবগ্তক হয়, ঠিক সেইরূপভাবে পরিত্যাগ 
চাই। মনে করুন যে, সর্গ-বিষ মহাঁবন-পরাক্রাস্ত মত্তহপ্তিকেও অতি অল্প 
সময়ের মধ্যেই যম সদনে প্রেরণ করে, সেই সম্ভ প্রাণঘাতি সর্প-বিষ আবাঁর 
সুচিকাঁতরণ ( গুঁষধ ) রূপে দুশ্চিকিৎস্ত বাঁতগ্রেম্মা-বিকাঁরে মানবের প্রাণদায়ক। 

যঁখহারা এই জটাল কর্্মতত্ব সম্যক প্রকারে উপলব্ধি করিয়াছেন, দেইসকল 
কর্মমযোগী প্রথমতঃ লৌকিক কর্ম করিয়া গীতোক্ত কর্মতত্ অনুভব করেন, ক্রমে 
ফল! পরিত্যাগ করিঝ় শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য কর্ম করিতে অভ্যাস করেন। 
এই যে,ভগবৎ প্রীতার্থ কর্ম্ম,ইহাও তাহারা স্বকর্্ম বলিয়া! জানেন না। প্রত্যেক, 
কর্শেই তাহাদের ধারণা থাকে যে, এই কর্ম আমার নয়, ইহা শ্রীভগানেরই 
অনুমতি অন্থুপারে তীহাঁর কন্্ম তীহাকে করিয়া দিতেছি, ইহাতে লাভালাঁভ 
বা জয় পরাজয় কিছুই আমার নহে। তিনি যন্ত্রী আমি কেবল যন্ত্র মাত্র, এই 
বিশবতরদ্দাণ্ডের যাঁতীর পদীর্থেই যখন তাহার সত্তা বিগ্তমান রহিয়াছে, সর্বর- 
জীবের ভিতরেই যখন তিনি বাঁদ করিতেছেন, তখন কোন কর্মে রাগ দ্বেষ 
ইষ্টানিষ্টই বা কিসের জন্ত হইতে পারে? আমি আমার কর্্ম করি না, সেই 
আমার হৃদয় সর্বস্ব শ্রীভগবাঁনই আমার কর্মের কর্তা এবং ভোক্তা তাহারই 
জন্ত আমি কর্ম করি। 

সর্বজীবে তীহার সত্ব উপলব্ধি এবং তিনিই সকলের হৃদয়ের রাজা সর্বদা 
এই *ধারণাভ্যাসী হইলেই অহং অভিমান দুর হইবে, এবং অহং অভিমান দুর 
হইলেই গীতোক্ত-কর্মমযোগী হওয়া! যাঁকস। এই আত্মাতিমান আছে বলেই ন| রাগ 
দ্বেষ মান অপমান? শ্রীভগবানের প্রীতির জন্ঠ কর্ম করি, আমার কোন কর্ম 
নাই, এই ধারণায় যদ্দি অহং অভিমানই দূর হইল, ুবে রাগ দ্বেষই ঝ| কাহার 
উপর হইবে? এই কর্তৃত্যাভিমান গেলেই সমত্ব বুদ্ধি হইবে, তখন কেব্ল 
ঈশ্বর প্রীতিই একমাত্র লক্ষা হইবে, তার পর শ্রবণ.মনন নিদিধ্যাসন দারা প্রকৃত 
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জ্ঞান লাত করিয়া কর্ম্মষোগী মুক্ত হইবেন এই জন্যই মহামুনি “বিষয়ান্‌ 
ব্ষবন্ত্রঃ” বলিয়া রাজর্ধিকে উপদেশ করিলেন । 

অতএব কর্মজনিত ফলাকাজ্াই বন্ধনের হেতু । এই ফলাকাজ্ঞা শূন্ত হইয়া 
কর্ম করিলে কর্থের দিকে তাহার দিকে লক্ষ্য থাকে না,লক্ষ্য থাকে কেবল ভগবানের 
দিকে, এইজন্ত এই গীতোক্ত কর্ম্মযোগের প্রথমাবস্থায় বিহিত কর্ম করিয়া কর্ম 
ত্যাগে অভ্যাস, পরে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চিন্তশুদ্ধি, * চিত্তশ্ুদ্ধি হইলেই পৃথিবীর 
স্থাবর জঙ্গম প্রস্থীতি যাবতীয় পদার্থের মধ্যে শ্রীভগবান জানিয়া তাহাদিগকে 
আত্মরূপে দর্শন। এইপ্রকারে সন্কীর্ণ আমিত্বের নাশ হইয়া! বিরাট আমিত্বের 
বিকাশ ঝা লয়। এই আমিত্বের লয় হইলে আর কোন্‌ প্রকার কর্ম সংস্কার 
তীহাকে স্র্ণ করিতে পারে না, তখন কোন কর্ম্ম করিলেও সে কর্ম তাহাকে 
বন্ধন করিতে পারে না, সুতরাং মুক্ত। তবেই হইল যে, বিষ যেমন সর্বথা 
পরিত্যজ্য হইয়া সময় ও কার্যবিশেষে আবশ্যক হলেও সেই আবশ্যককে 
গ্রক্ৃত প্রস্তাবে বিষকে গ্রহণ কর! বল! যায় না, সেইরূপ আমিত্বের ধ্বংস হইলে 
যখন কর্তৃত্বাভিমান দূর হইয়া যায়, তখন কর্ম করিলেও আর সেই কর্মে সেই 
বিষয়াভিমান শূন্য পুরুষকে বন্ধন করিতে পারে না। 

অতএব" কর্্মাহি বন্ধকাঁরণৎ প্রসিন্ং”এই কর্মে বন্দী হইবার একমাত্র কারণই 
যে দুরাঁসদ কাম ইহা! একাধিকবার বলা হইয়াছে, তথাপি আবার বলি, কামনা 
শূন্ত অর্থাৎ বানা বর্জিত কর্ম হঈতে পারে না! কর্ম করিতে গেলেই কোন 
না কোন কামনা থাকিবেই, কামনা শূন্ট, আকাজ্ঞা শৃন্ত, কৌন কার্ধ/ কি মানুষ 
করিতে চায়? লৌকিক কর্মহ কর আর যাহাই কর, বাসনাশৃহ্ঠ কোন কার্য্য 
করিতে গেলে তী কর্মে উৎসাহই হইবে নাঁ, তাই গীতা প্রথমেই বলিয়াছেন 
এই কর্-তত্বনী আগে বেশ করিয়া বুঝিয়া লও, ফলাকাঁজ্ষা ন! করিয়া বাসনা 
বর্জিত হইয়া কন্ত্ব করিতে হইবে, কর্খতিকটী বিশেবক্ূপে হৃদয়ঙ্গম না করিলে 
কেহই ইহ! পারিনে না, এইঞ্ন্য কর্মের কৌশল শিক্ষা দিয়া বুঝাইয়! দিলেন 
যে ঈখর-্রীতির দিকে লঞ্চা রাখিয়া কর্ম অভ্যাস কবিলেই ক্রমে ক্রদে কর্তন 
উপলদ্ধি হইবে, গ্রীভগবানের দিকে টাঁন থাকিলে ভগবানকে ভালবাঁসিতে আন্ত 
করিলে সেই ভাঁলবাদায় প্রাণ ভরিয়া যাইবে, এই অপার্থিব ভগবৎ প্রীতিতে 
ক্রমে কর্থ্বের অবস্থা কমিয়া যাইবে, পরে কর্ধজনিত ফলাকাক্রাও আর 





* কন্মুসন্ন্যাসী ধ্যানযোগে ইহার পর চিন্ত নিরোধ করেন। একথা ধ্যান 
যোগে বিস্তারিত বলিবার আকাজ্জা রহিল। 


২১২ জন্মভূমি 1 উষ্ঠ সংখ্যা । 
৩ 


থাকিবে না। যে কর্থে সুখবা ছংখ দান করে, সেই কর্ম্েই,না জীবের 
বন্ধন হয়? কর্্মযোগী ভগবানে অর্ধ কর্মা্পণ করিয়া সদানন্দে কালবাপন 
করেন। তাহার হৃদয়ে নিরাঁনন্দ প্রবেশ করিতে পারে না। থিনি সর্বাবস্থায় 
আননাময়, তাহার মনে কি কখন রাগ. দ্বেষ, মান অভিমান স্থান পায়? 
এইট জানিলেই হইল যে, মন শ্রভগবানকে পরিত্যাগ করিয়া বিপয়ে আগিয়! 
উপস্থিত হইলেই কর্থে বন্ধন করিতে পারিবে, বিষয়াসক্তি না থাকিলে রাগ, 
২ দ্বেষও মনে স্থান পাইবে না, সুতরাং কর্শাই বা কেন বন্দী করিতে পারিবে ? 

এই কশ্পৃতিত্বের উপসংহারে আবার বলি অহং অভিগান তাগ করিবার 
অন্ত শ্রীভগবানকে সর্বদা শ্রণ কর, তুমি কেহ্ঈট নও, তোমার কোন কাধ্য 
নাই,ভিনি তোমার হৃদয়ের রাজ! ইহ। সর্বদ] সর্বকার্ধ্ে অন্ুভ্ভন করিত অভ্যাস 
কর, তিনিই একমাত্র সর্ধনাপী এবং আমার মধ্যে থাকিয়া সর্ববিধর পরিদর্শন 
করিতেছেন, তাহার সন্তোষের জন্ত কেবল অংমার কার্ণী করা, এই ধারণা 
এই অনুভব অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে মহং অভিমান তাগ হইযা যাইবে, 
তখন হ্তিপ্রজ্ঞ হইতে পারিরে, স্থিত প্রজ্ঞ হইতে 'পাঁরিলে যাবতীয় কামনা বা! 
আশা বাঁসনা তুলার হ্যায় উড়িয়৷ যাইবে,তখন কোন বিষয়েই আর তোমার আস্থ! 
থাকিবে না, এমন কার্ধাই, নাই যাহা অভ্যাসে হইতে পারে না? 

: অসংশয়ং মহাবাহে! | মনে! ছু্দিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌস্তেয়! বৈরাগ্যেন চ গৃহ্তে ॥ * 
তবেই হইল, কর্মত্যাগ হইলেই সমত্বুদ্ধি লাভ হেতু স্থিত প্রন্ঞ, ইহার পরেই 
সর্বত্র সর্বব্যাপী ঈখ্রর জ্ঞানে সমদৃষ্টি, ইহার. পরেই লয়। সুতরাং মুক্ত | 
তাই একমাত্র উপদেশ 
“বিষয়ান্‌ বিষবন্ধ ভজঃ” 


* ধ্যানযোগ বুঝাইবার সময এই অভাবের বিষ বিশেষরূপে বিস্তার 
করিবার আকাজ্ষ. জাছে। 





ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মভুমদার। 
লেখক,--্ীযুক্ত দ্বারিকানাথ বিশ্বাষ । 


সন ১২৫* লাঁলের পৌষ মাসের কৃষ্ণা স্বিতীযা তিথিতে শ্রীত্রীরাসরুষ্জ গন প্রাণ 
প্রেমকভক্জ, ইট লী রামকৃষ্ণ অর্চনালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাক্মা দেবেজুনাথ 
মজুমদার ঘশোহর জেলার অন্তর্গত চেক্ুটায়া রেলওয়ে ষ্রেসনের নিকটবর্তী জগ- 
নাথপুর গ্রামে জন্স গ্রহণ করেন। তাহার পিতা ৬ গ্রসন্ননাথ মজুমদার ও মাতা 
৬ বামান্ন্দরী দেবী। প্রসিদ্ধ“মহিলা/কাব্য প্রণেতা খষিকবি স্ুরেন্্নাথ নঙ্ুমদার 
ইইার জ্যেষ্ট ভ্রাতা! ।  দেবেজ্রনাথ ভূমিষ্ট হইবার প্রায় ছুইমাস পূর্বে তাহার পিতা 
৮ এ্রসরনাথ মন্বুমদার-মহ্থাশয় লোকাস্তরিত হন। পিতৃহীন শিশু মাতা ও ভ্রাতার 
পরম আদরের ধন ছিলেন এই গৌরবর্ণ চারুদর্শন শিশুকে আবাল-বুদ্ধ- 
বনিতাঁ সকলেই বড় ভাঁলবাদিতেন। মাতা ৮ বামাহ্থন্দরী দেবির স্েহাতিশর্ষ্ে 
ও আত্মীয় বর্ণের সমধিক আদরে পরিপুষ্ট দেবেন্্রনাথ বাল্যাবস্থায় লেখাপড়ায় 
অমনোযোগী হুইঙ্গা,ঞেল করিয়া আমোদ আহল!দে দিন কাটাইতেন। 
-দেবেশ্রানাথের প্রায় দ্বাদ্‌শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে,তাহার অগ্রজ তীহাকে শিক্ষাপ্রদা- 
নার্থ কলিকাত৷ পাথুরিয়া ঘাটার বাসাবাটাতে আনয়ন করেন এবং একটা উত্তর 
বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়! দেন। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াও লেখাপড়ায় 
মনোযোগ না দিয়া পাড়ার বালকদিগের সহিত খেল! করিয়! বেড়াইতেন। ক্রমে 
বয়ঃ বৃদ্ধি সহকারে পাঠাভ্যাস হঈতে বিরত হইয়! তাহাদিগের সহিত মিশিতে 
লাগিলেন; তাহাতে কোন আত্মীয় শ্রেন্দ্রনাথের নিকট অভিযোগ করিলে 
সুরেন্্রনাথ বলিগ্জাছিখেন, “দেবী যতই খারাপ হউক ন! কেন, একদিন না এক 
দিন সে ভাল হইবে,কারণ দেবী ব্রমেও কখনও মিথ্যা কথা বলে না”ম্থরেন্ত্রনাথের 
এই ভবিষ্যৎবাণী যে ফলবতী হইয়াছিল, তাহা আর বলিতে হইবে না। অসাঁ- 
ধারণ সত্যান্ুরাগ ও অকৃত্রিম ভালবাস! দেবেন্দ্রনাথের জীবনের বিশেবত্ব ছিল। 
দেবেন্্রনাথ বিদ্তাল় পরিত/াগ করিয়া অগ্রজের নিকট পাঠাভ্যাস করিতে 
আরম্ত করেন । গ্য্যে্ট সহোদরের প্রতি দবেন্্রনাথের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি 
ছিল। অন্যান্ত দে'ষ গুণের হ্যায় বিদ্যান্ুরাগও্ কতকটা সংক্রামক। কাব্য- 
চচ্চানিরত স্থরেন্্রনাথের সংস্পর্শে থাকিয়া, দেবেন্তরনাথ ক্রমে বিষ্কান্থরাগী হই! 
উঠেন এবং সঙ্গীত ও সেতার শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন। স্বনামধন্য নাট্যগুরু 
শরশ্রীরামন্কষাগতগ্রাণ স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাহার 
পরিচয় হয়। এই পরিচয় পরে সৌহার্দে পরিণত হইয়াছিল। গিরিপবাবু 
কাব্যাশোচনার জন্থ খষিকবি স্ুরেন্্রনাথের নিকট প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন। 


২১৪ জন্মভূমি! ৬ষ্ঠ সংখ্যা! 


কৰি ভ্রাতার সংস্পর্শে দেবেন্্নাথের কবিত্ব শক্তির যে বিশেষ বিকাশ হইয়াছিল, 
তাহ! তাহার রচিত গীতগুলি (যাহা এক্ষণে *“দেবগীতি” নাম ধারণ করিয়া 
পুস্তিকাকারে সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়াছে। ) হইতে বেশ বুঝিতে পারা 
যার়। 

সুরেন্্রনাথ যোগ সাধন করিতেন! কালে তিনি একজন উচ্চাঁবস্থার যোগী 
পুরুষদের মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন। ম্ুরেন্ত্রনাথের সংস্পর্শে আসিয়া' দেবেন্্রনাথও 
যোগীভ্যান করিতে আরন্ত করেন এবং একাদিক্রমে একাদশ বৎসর যোগ সাধন! 
করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকালব্যাপী যোগানুশীলনের ফলে দেবেন্্রনাথের চিত্ত- 
সংযম ও একাগ্রতা জন্িয়াছিল। যোগান অবস্থায় তিনি অদ্ভুত অশ্রু পূর্ব 
শব্দ শুনিতেন এবং অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিতেন। তরুণ বয়স -ইতেই 
দেবেন্দ্রনাথের দর্দ্মুলিগ্মা বলবতী ছিল, সন্গ্যাস্‌ গ্রহণ করিয়! ত্ভগবদারাঁধনায় জীবন 
নিয়োজিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু শ্নেহমরী জননীর নির্বন্ধাতিশয়ে 
তাহার এই সংকল্পে বিদ্র ঘটাইয়াছিল। সেইজন্ত তিনি ২৫ বৎসর বরসে 
দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হুইয়াছিলেন। বিবাহিত জীবনেও দেবেন্দ্রনাথের 
সাধনাদি ক্রিয়ার ও ভগবৎচর্চার ব্যতিক্রম হয় নাই। তান নিলিগুগৃহী ছিলেন। 
দেবেন্্রনাথের বিবাহের অল্প দিন পরেই স্থরেক্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন। 

যোগার অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথ অভুত অশ্রুতপূর্বব শব্দ শ্রবণ করিয়াও এবং 
অপরূপ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াও মন যখন উক্ত অবস্থা হইতে নিয়ে নামিয়া 
'আঁসিত, তখন তীহার মন পাধারণ মানবের স্ায় হইত। ইহাতে তাহার মনে 
দারুণ সংশয় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং"ভগবান আছেন কি না, যদি থাকেন 
তীর দর্শন পাইনা কেন?” ইত্যাদি ভিস্তায় তীহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। 
ও অবস্থায় কি কর! কর্তব্য? তাহা সকলকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
কেহই সদুত্তর দিয়৷ তীহার চিন্তা দূর করিতে পাঁরিলেন না| প্র সময় তিনি 
ধর্মগ্রন্থ পাইলেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন, সাঁধু সন্গ্যাসীর কথা গুনিলেই 
দেখিবার জন্য ছুটিতেন, স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সমাঁজে যাঁইতেন, কিন্তু 
কোথাও প্রাণের আকাঙ্ষ! মিটিত না। ভগবান লাভের প্রশস্ত পন্থ! নিরূপনের 
জন্য দেবেন্দ্রনাথ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। একদিন দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত 
ব্যাকুলিতচিত্তে বিচরণ করিতে করিতে তীহার মাতুল হরি্ত্মুস্তফি মহাশয়ের 
বাসায় উপস্থিত হন, তথায় কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া প্রস্থান করিবার জন্য 
ইতঃন্তত করিতেছিলেন, এমন সময়ে “সাধু অঘোরনাথের জীবনী” তাহার 





২১ বর্ষ! ভক্ত ছ্েবেত্রনাথ ষজুমদাঁর ২১৫ 


দৃষ্টিপথে পতিত হইল 1. অমনি তিনি সাগ্রহে পুস্তকখানি লইয়া! পাঠ করিতে 
লাগিলেন। ত্রাঙ্মধন্্ন প্রচারক সাধু অঘোরনাথ কিরূপে পশ্চিম প্রদেশে ধন্ম প্রচার 
করিতে গিয়া দস্থ্য হস্তে পতিত হইস্বাছিলেন ; এবং কিরূপে ভগবানের নাম 
গুণ গান দ্বার তাহার প্রাণরক্ষা হয়, তাহা পাঠ করিয়া দেবেন্দ্রনাথ চীংক।র 
করিয়া উঠিয়া বশিলেন “কে বলে ভগবান নাই, না ছলে এই ভীষণ দ্য ভন্ত 
হইতে অবোরনাথকে বাঁচাইল কে!” দেবেন্দ্রনাথ পুস্তকথানি রাখিয়া উন্মন্তের 
ন্যায় তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্গত হইর়া, আপনার পাথুরিয় ঘাটাস্থ বাসায় 
ফিরির! আগিয়া ভ্রিতলন্থ, একটা ছোট নির্জন গৃছের দার রুদ্ধ করিয়া তগবাঁণকে 
ডাকিতে আরপ্ করিলেন। তিনদিন অনাহার অনিদ্রায় ভগবানকে ডাঁকিতে 
ডাকিতেতুর্থ দিবদ প্রাতে অপূর্ব ধ্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভগবানের অপূর্ব্ব 
ৃততিসন্দর্শন করিলেন,ভখন মুখ হইতে আপন! আপনি “এই যে ভগবান” এইকথ 
বাহির হইল, সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধ্বনি উঠিল, “গুরু চাই ৮ 
এখন কোরীয় সদগুরু পাইবেনব্যাকুলিতচিত্তে তাহার অন্থসন্ধীন করিতে করিতে, 
লোকমুখে কালনার প্রপ্িন্ধ সিদ্ধভগবানদাঁস বাবাজীর কথা শুনি! ভাহাকে গুরু 
করিবার জদ্ত আহিরীটোলার স্টিমার ঘাটে যাইয়। উপস্থিত হইলেন। তথানন 
যাইয়া শুনিলেন যে, গ্িমার ছাড়িয়া গিম্ছে, সেইদিন আর অন্ত মার 
যাইবেনা । 
দেবেন্দ্রনাথ বড়ই হতাশ হইয়া বাসায় ফিরিবার পথে পাঁথুরিয়াঘাটায় নগেন্ু- 
ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে যাইয়া! বদিলেন, এবং তথায় কাহাকেও না দেখিতে 
পাইয়া অন্যমনঙ্ক ভাবে একথানি পুস্তকের পাতা খুলিলেন। যে পাতা খুলিলেন। 
দেখিলেন, তাহার নিজ হাতে লেখা রহিয়াছে “্দক্ষিণেখরবাসী রামকৃষ্ণ 
পরমহংসদেবেরও এই মত।৮ পরমহংসদেবের নাম দেখিয়! দেবেন্দ্রনাথ মনে 
করিলেন, “এ'রতো খুব উচ্চাবস্থা, শুনেছি ঈশ্বরলাভ ন| হলে “পরমহংস” অবস্থা 
হয়না। এই মহাপুরুষ কি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়ত! করিবেন না ? দেন্ে 
নাথ তৎক্ষণাৎ পুস্তকখানি রাখিয়া নিজের বাসাভিযুখে চলিলেন। পরমহসদেবকে 
দেখিবার জন্ত এত ব্যাকুল হইয়াছিলেন যে, যে পুস্তকে পরমহংপদেবের নাম 
দেখিলেন সেই পুস্তকের নাম পর্যন্ত দেখিবার ভাহার দেরী সহিলন! ॥ বাসায় 
প্রতাবর্তন করিয়া একজন লোককে দক্ষিণেখর যাইবার পথ জিজ্ঞাসা করিয়া 
_ তৎক্ষণাত পরমহংসদেবকে দেখিবার জন্য বাসা হইতে বহির্ঘত হইলেন। দ্বারদেশে 
ূ্ণৃকৃন্ত দর্শন করিয়া যাত্রা শুভ হইবে জানিয়া উৎফুল্ল হদয়ে আহিরীটোলার নৌকার 


২১৬ - জদ্মভূমি | উষ্ঠ সংখ্যা। 


টিডিটি টিটি টি ভি 
ঘাটে আিয়া দেখিলেন, দক্ষিণেশ্বর যাইবার একথানি নৌকা একটী মাত্র 
লোকের অপেক্ষায় রহিয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ উঠিবা মাত্র মাঝি নৌকা খুলিয়া 
দিল। রাঁসমনির ঘাটে পৌছাইয়! লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করি! দেবেন্দ্রনাথ 
পরমহংসদেবের ঘরের সন্মিকটে উপস্থিত হইলে, ঠাকুর মৃদুহাত্তে বলিলেন, “ত্রদিক 
দিয়ে দুরে এম”। দেবেন্দ্রনাথ বাহিরে ভুতা রাখিয়া ঘরের মধ্যে গ্রবেশ 
করিলেন, এবং ভক্তি সহ্কাঁরে ঠীকুক্নকে ভূমিষ্ট হুইয়! প্রণাম করিলেন। 
ীত্রীরামকষ্তদেৰ দেবেনাথকে আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করাতে দেবেন্দ্রনাথ 
বলিলেন, “আপনাকে দেখিতে আিয়াছি”। “আর আমাকে কি দেখিবে বাপু 
এই দেখ ন! পড়ে গিয়ে আমার হাত ভেঙ্গে গেছে, তুমি হাত দিয়ে দেখনা” এই 
বলি ঠাকুর দেবেনদ্রনাথকে স্পর্শ করিলেন। যাহার! ঠাকুরের অন্তর্দতক্ত, 
তীহাদ্দিগকে কোনরূপ ছল করিয়া অগ্রে স্পর্শ করিতেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাঁকুরের 
হাতটা টিপিয়া৷ দেখিলেন ও জিজ্ঞাসা কারলেন, “কেমন করে ভেঙ্গে গেছে ?% 
ঠাকুর কীদ কীদ হইয়! বলিলেন,”একটা অবস্থা হয়,সেই সময়ে ভেঙ্গে গেছে। হ্যাগা 
ভাল হবে ত?” দেবেন্নাথ ভীবিলেন, “সাধু মানুষ, এদের আপনাআপনিই 
ভাল হয়ে যাঁবে।” প্রকান্তে বলিলেন, ভাল হবে বৈকি, তাল হয়ে যাবে 1” 
এইকথা গুনিয়। রামকৃষ্চদেব আহ্লাদে আটথাপ! হইয়! সকলকে ডাঁকিয়। বলিতে 
লাগিলেন, “দেখ ইনি কলকাতা, থেকে এসেছেন, ইনি বোলছে হাত ভাল হয়ে 
যাবে”। এই কথা বলিয়। হরিশকষে ডাকিয়া বলিলেন, “এঁকে কিছু জল খাবার 
এনে দে হরিশ একটা সন্দেশ ৪ একঘটী জল আনিয়া দিলেন, দেবেজ্রনাথ 
বাহিরে আদি জগযোগ করিয়া, পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া! উপবেশন 
করিলেন। ঠাকুর দেবেন্জুনাথের সঙ্গে অনেক কথ! কহিতে লাগিলেন,অধিকাঁংশ কথ! 
ভগবখপ্রেম সম্বন্ধে । কথায় কথায় অনেক বেলা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া, পরমহংস 
দেব, দেবেন্দ্রনাথকে বলিলেন, “দেখ অনেক বেলা হয়ে গেছে, এইখানে প্রসাদ 
খাও। এ ঠাবুরবাড়ী এখানে প্রসাদ থাথার কিছু আপত্তি নেই, এখানে অনেক 
ভাল ভাল ব্রাঙ্গনে খায়।” এই বলিয়। তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়। 
বলিলেন,“যে, ওরে একে বিষ ঘরের প্রসাদ দিস 1” দেবেন্দ্রনাথ বালক স্বভাব 
ঠাকুরের আড়ম্বর হীন সরল মধুরবাক্য শুনিয়া মোহিত হুইয়াছিলেন»তাহার উপর 
“বিষ ঘরের” প্রসাদ দিতে বলাতে আম্চর্যান্বিত হইলেন। ৭5 পুনঃ ভাঁখিতে 
লাগিলেন,“আমি বে নিরামিষ আহার করি,ইনি তাহ! কিরূপে জাঁনিলেন? ইনি 
কি অন্তরের কথাও জানিতে পারেন ?₹” 


২১শ বর্ষ। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার । ২১৭ 





দেবেন্দ্রনাথ মে দিন আর স্নান করিলেন ন৷. শ্রীযুক্ত রামলাল দাঁদার সহিত 
আহার করিতে গেলেন, এবং আহারাস্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের পর তাঁহার জ্বরভাব 


হইতে লাগিল। এ অবস্থার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপৰিষ্ট 
হইলেন। ঠাকুর তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন, “কি গো তোমার কি কোন 
অহ বোধ হ'চ্ছে?” দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আদরে হ্যা একটু জর বোধ 
কচ্ছি।” “ত্য তোমার জর হয় নাকি? এই বলিয়। ঠাকুর অত্যন্ত ব্যস্ত 
হইলেন, এক্ষজন ভক্কের সগিত তাহাকে নৌকা করিদা বাটা পাঁঠাইয়। দিলেন। 
নৌকারোহ্‌ৰ করিয়া দেবেন্ছনাথ পাজরায় বিষণ বেদনা বোধ করিতে লাগিলেন, 
এবং অরও অধিক পরিমাণে আদিল। 

দেবৈজ্রুনাথ নৌক। হইতে নামিয়া ভক্তটীর অনি চ্ছাসত্বে তাহার নিকট হইতে 
বিদার গ্রহণ করিরা বেহু'স অবস্থায় এক আম্মীয়ের বাড়ী আসিয়া, তাহাদিগকে 
পান্ধী আনিতে সলিযা অজ্ঞান হইয়া পড়েন। বাসায় আসিয়া ৪* দিনের 
পরে তহার জর ত্যাগ হয়। হরের সমর কেবলই ্রীপ্রীরামকষ্দেবের কথা কহি 
তেন,এবং দেখিতেন,সেই বালক স্বভাব শ্রী ীরামক্ক্ণ পরমহংসদেব তাঁহার শিয়রে 
বসিয়া! রহিয়াছেন। জর হইতে আরোগালাভ করিবার পর দেবেন্্নাথ অনেকদিন 


দক্ষিণেশ্বরে যান নাই। বাটীতে থাকিয়া গায়ত্রী মন্ত্র জণ করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে 
ভাবিতেন,“তাইতো গুরুর কি করা! যার ।” 
এইক্ধপে কিছুদিন অতিবাহিত হইবার পর,একদিন““বঙ্গবাসী”কাগজে দেখিলেন, 


“অদ্য অপরাহে শ্রীগ্রীবানরুষ্ণদেব বাগাবাজারে বলরাম বন্থুর বাটাতে ভক্তদিগের 
সহিত মিলিত হইবেন।'” ইহা পাঠ করিয়া দেবেস্ত্রনাথ যেন আবিষ্ট হইস্া 
ন্ত্মক্কবৎ কি এক টানে ঝাগবাজ্সারের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। বলরাম 
বাবুর বাঁটাতে গিয়! দেঁখিলেন, ঠাকুর ভক্তদিগের সহিত কীর্তনানন্দ অপূর্ব নৃহা 
করিতেছেন। সেই মনোধুগ্ধকারী অপুর্ব নৃতা দেখি! দেবেন্ুনাথের চিত্ত 
গলিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে এক অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর 
নৃত্য করিতে করিতে জমাধিস্থ হইর1 চিত্রাপিতের ন্যাগ্ন দীড়াইী রহিলেন, 
এই স্থযৌগে সকলে তীহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দ্েবেল্্রনাথও এই 
অবমরে একবার প্রণাম করিনা লওয়া যাঁউক,মনে করিয়া গেমন ঠাকুরের শ্রীগরণ 
স্পর্শ করিলেন, অমনি তক্তবৎমল ঠাকুর স্নেহের সহিত দেবেজ্ুনাথের পৃষ্ঠে চাঁপড় 
মারিয়া বলিলেন,“কি হে,ওথানে 'আর যাওনি কেন, তোমার কথা কেবল ভাবি, 


এইবার থেকে যেও ।” দেবেন্দ্রনাথ সেটান প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, 
এবং সেই অবধি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত ঝরিতে লাগিলেন । 


২১৮ জন্মভূমি । ৬ষ্ঠ সখ্যা। 


শীস্ীরামরুঞ্ণদেৰ দেবেক্ুনাথকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, দেবে্্নাথের 
সহিত তাহার কথাবার্তা চোক্কে চোকে. ইর্পারায় ইসারায় এবং অধিকাংশ 
সময় নিভৃতে হইত একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘরে দেবেন্রনাথ 
প্রভৃতি ভক্তগণ বিয়া আছেন,এমন সময় ঠাকুর বলিলেন,'“তোমাদের বেশ ভার 
হয়তে। দেখি । এই কথার ছু-একদিন পরে দেবেন্দ্রনাথের ভাব হইতে আঁরস্ত 
হয়। ভগবৎ গুণকীর্ভন শুনিলেই তাহার ঘন ঘন ভাব হইত। ভক্তন্ত স্বামী 
বিবেকানন্দ দেবেন্্রনাথকে ভাব চাঁপিতে ও মতস্ত মাংস ভৌজন করিতে বলেন। 
দেবেক্রনাঁথ বরাবর নিরামিষ খাইতেন, স্বামিজীর কথা শুনি ঠাকুর দেবে 
মাথকে মধস্ত থাইতে অনুমতি দেন। তদবধি দেবেন্ত্রনাথ মধ্যে মধ্যে খুব 
অল্প পরিমাণে মত্ত খাঁইতেন, কিন্তু মাংস খাইতে পারিতেন না । . - 

দেবেন্্রনাথ সথী ভাবে সাধন! করিতেন বলিয়া স্বাসিজী গুমুখ ঠাকুরের 
ভক্তগণ তাহীকে “সখী” বলিয়া ডাকিতেন। স্বামিজী দেবেন্্রনাথকে অত্যন্ত 
ভাল বাদিতেন এবং ভাবো্ততাবস্থায় তীহার মধুর নৃত্য স্বামিজীর অত্যন্ত পরিষ্ 
ছিল। স্বামিলী বলিতেন, *অনেক বাইনাঁচ দেখিয়াঙ্চি, কিন্তু দেবেনবাবুর 
নৃত্যের গ্ঠায়' এরূপ মধুর মনোমুগ্ঠকারী নৃত্য কোথ।য়ও দেখি নাই।” দেবেন্র- 
নাথের নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত স্বামিজী,_“আমি নথুর! নগরে, গ্রতি ঘরে ঘরে 
খুঁজিব যোগিনী হঞ্জে--এই গানটা প্রায় দেদেন্রনাথের নিকট গাইতেন । 
জানি না স্বামিজীর গানে কি মোহিনী শক্তি ছিল! এই গানটী শ্রবণ করিলেই 
দেবে্রনাথ আত্মহারা হইয়। ভামোম্মত্তাবস্থায় বাহজ্ঞান রহিত হইস্গ। নৃত্য. করি- 
তেন। সেই সমস তাহার মধুর নৃত্য ও -আননাশ্রসিক্ত প্রেমোৎফুল বদন 
দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইতেন। স্বামী অথগ্ানন্দ লেন, “বলরামবাবুর বাটাতে 
দানার সথীভাবে ছুইঘপ্টাকাল ধরিয়া যে মধুর নৃত্য দেখিয়াছি, তাহার 
তুলনা নাঁই।* 

দেবেন্বনাথের সংসার ভাল লাগিত না) সংসার অন্ধকুপ তুল্য বোধ 
হইন্ত। এসক্ত তিনি সন্ন্যাসী হইয়া সংসার পরিঠ্যাগ করিবার মানসে দক্ষিণেশ্বরে 
যাইয়া, ঠাকুরের শ্রীপাঁদপন্ে পতিত হইয়া সন্যাস গ্রহণের অনুমতি ভিক্ষা 
করেন। কিন্ত ঠাকুর তাহাকে আশ্বীস বচনে আশ্বস্ত করির! সংসারে থাকিতে 
বলেন 1 রামকষ্ণগতপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথ শ্রীগুরুর আজ্ঞা শিরোঁধা্য করিয়া 
সংসারেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ঠাকুর দেবেভ্রনাথকে অন্ত কোন সাধনা 
করিতে না বলিয়া কেৰল হরিনাম কল্সিতে বলিয়াছিলেন। দেবেন্রনাথপ্ত 


২১শ বর্ষ। ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মঙ্জুমার্ণর | ২১৯ 





শীগুরুর বাক্য বিশ্বাস করিয্সা একাগ্রচিত্তে এপ নাম করিতেন যে, নাম 
করিতে করিতে তাঁহার শরীরে অশ্রপুলক স্বেদাদি অষ্ট সাতিক লক্ষণ গ্রকাশ 
পাইত এবং তাহার সিকল্প সমাধি পধ্যস্ত হইয়। ছিল। 

প্রায় ছয়মাস কাল দেবেন্দ্রনাথ এক প্রকার উন্মাদাবস্থায় ছিলেন, কোথা দরিয়া 
যে দিনরান্র যাইত,তাহ! তাহার হু'ন থাকিত না। এ সময় আত্মীয় স্বজনকে তীহার 
কালসর্প বলিয়া বোধ হইত) তাঁহাদিগের সহিত কথা বার্তা ছরের কথ! 
তাহাব্গিকে দেখিলেই দারুণ কষ্ট হইত | কেবল পরমহংসদেবের কোন 
ভক্তকে দর্শন করিলে আনন্দে বিভোর হইতেন এবং পাছে তাহার সহিত বিচ্ছেদ 
ঘটে, এই আশঙ্কায় তাহার কাপড় ধরিয়। বিয়া থাকিতেন। ঠাকুর দেবেন্- 
নাথের এই অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া! শ্রী ্রীগণস্বাকে বলেন, “ম| ও ছাপোষ। 
মান্য ওর মুখ চেয়ে অনেকগুলি লোক থাকে, একবারে অত দিওনা ম! 
গরে বেবেন্রুনাথের বক্ষঃগ্থলে হাত বুলাইয়! দেন। দেবেন্জ্রনাথও তদবধি শাস্ত- 
ভাবে শ্রীভগবানের শরণাগত হইয়া সংসার করিতে থাকেন। 

শরপ্রীরামকষ্ণদেব তাঁহার আশ্রিত ভক্তগণকে ফেলিয়া স্বধামে প্রস্থান করিলে 
দেবেন্দ্রনাথ তাহার অভাবে বিখসংসা'র অন্ধকার দেখিতে লাগিলে, এবং নিজেকে 
বড়ই অসহায় বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন। দেবেজ্রনাথ ঠাকুরের বিরহে 
অত্যন্ত অধীর হইয়া দেহত্যাগ করিবার সংস্বনপ করিয়াছিলেন। স্বামিজী এ 
বিশব্প অবগত হইয়া, দেবেজ্রনাথকে নির্ত করেন এবং তীহাকে চোকে চোকে 
রা খিপাছিলেন। 

অগ্রজের দেহত্যাগের পর, সংসারের সমস্ত ভার দেবেজ্্নাথের উপর পতিত 
হয়। পাথুরিয়াথাটার বিখ্যাত ঠাকুরবংশের ই্রেটে কার্য করিতেন এবং সামান্ত 
বেতন পাইতেন$ তদ্রা.কাঁয়ক্লেশে একরকমে সংসার চালাইতেন। তাহার 
অবস্থা, হীন হইলেও পরছুঃখমোচনে বরাবর মুক্ত হস্ত ছিলেন। অপরের 
কষ্ট দেখিলে তাহার হৃদয়ে দারুণ বেদনা অনুভব করিতেন এবং তাহার 
প্রতিকার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। ১৩০৩ সালে দেবেন্্নাথ ইটালিস্থ 
জমীদার স্বর্গীর় ৬ দেবনারায়ণ দেব মহাশয়ের ঞ্লেটে কর্ধ স্বীকার করিয়া, 
সপারবারে ইটালীতে আসিয়। বাস করেন। এইস্থানে তাহার ধশ্মজীবনের 
বিশেষ ' বিকাশ হয় এবং এইস্থানে তিনি সর্ব প্রথমে শ্রীপ্রীরামরৃষ্জদেবকে প্রচার 
রুরিতে আরম্ভ করেন। এইস্থানে অবস্থানকালে তাহার পত্রীবিযোগ হয়। 
দেলেন্্রনাথের পতীও পরম ধম্মিকা এবং সরল ছিলেন। শরীত্রীরামকষ্চদেব 


২২০ জন্মভূমি। ডষ্ঠ সংখ্যা । 





তাহাকে দেখিয়া “অতি সরল” বলিয়! বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । দেবেক্দ্র- 
নাথ প্রথম ইটালীতে আসিয়া. ঠাকুররে কণ! লোকদিগক্কে বলিতেন না, পাছে 
ঠাকুরের নামে কেহ কিছু বলে। আপনাকে গোপন রাখিয়া প্রকান্তে সংসারীর 
স্তায় কর্ম করিতেন। 

একদিন দেবেন্দ্রনাথ ৬দেবনারায়ণ বাবুর বাড়ীতে দপ্তর খানায়ে বসিয়া 
আপনার কাধ্য করিতেছিলেন, এমন সময় দেবনারায়ণ বাবুর জোষ্ঠ পৌত্র 
স্থরেন্্র বাবু! ইনি দেবেম্ত্রনাথকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং 
সময় সময় তাহার নিকট হইতে শ্তামাসঙ্গীত রচন| করিয়! লইতেন।) আসিয়া 
বপিলেন, “মশাই, খকটী সন্যাসী আসিয়াছেন, তিনি শ্তামাবিষয়ের অতি সুন্দর 
সুন্দর গান গাহিতেছেন। তী'র কণ্ঠ অতি মধুর, আপনাকে শোনাবার জন্ত 
ভাক্‌তে এলুম |” দেবেক্্নাথ বলিলেন, “আমি এইখান থেকেই শুনিব, বৈঠক- 
খানাক্গ যাইতে আমার তত ইচ্ছা নাই।” স্থরেন্দ্রবীবু একটু হুঃখিত ভাবে 
বলিলেন, “মশাই আমার বড় ভাল লাগ্ল বোলে, তাই এত আগ্রহের সহিত 
আপনাকে ডাকৃতে এলুম, আপনি যদি ন! যান তাহলে আমার বড় কষ্ট হবে ।” 

স্ুরেন্্র বাবু -পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতে, দেবেন্দ্রনাথ স্থরেন্ত্রবাবুর সহিত 
উপরের বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন। এ বৈঠকথানার এক ব্যক্তি দেবেন্র- 
নাথের নিকট যাতাগাত করিতেন, ও ভগবত বিষয়ের আলোচনা করিতেন, তিনিও 
গান শুনিতেছিলেন। তিনি এক্ষণে দেবেন্্রনাথের আশ্রিত ও ঠাকুরের তক্ত। 
প্র ভক্তটা দেবেক্্রনাথকে দেখিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ঘন্বপুর্বক আপনার 
পার্খে উপবেশন করাইলেন। সন্গাসী গাহিতে লাগিলেন, 

“উঠ মা করুণাময়ী খোল ম। কুটীর দ্বার। 
আধারে হেরিতে নারি মা, হৃদি কাপে অনিবার ॥* 

প্রথম ছু'কলি গান হ'তেই দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটীকে বলিতে লাগিলেন, “বেশ 

গান না ?” ভক্তটী কেবল “হা” দিতে লীগিলেন। সন্গযাসী গাহিতে লাগিলেনঃ-- 


সু 


“তারসন্বরে তাঁরা তোমায়, ভীকি আমি বারে বার, 
কত ম! মা ব'লে ডেকে ডেকে, হ'ল অস্থি চম্ম সার। 
সন্তানে রাখি বাহিরে, আছ শুয়ে অস্তঃপুরে, 


কত মা ম! বোলে ডাকি তোমায় তবু নিদ্রা! ভাঙ্গে নাকো তোমার ।” 
“সন্তানে রাখি বাহিরে" শুনিয়াই দেবেজ্নাথ”ণআহা ! আহা !* করিয়! উঠিলেন, 
সঙ্গে সঙ্গে সর্বশরীব লোমঞ্চ হইল। ভাব টাপিবাঁর জন্ত পুনঃ পুনঃ ভক্ত টার 


২১শবর্ষ। ভক্ত দেবেজ্দ্রনু্থ মজুমদার | ২২১ 


উদ্নৎ চাপড়াইক্। বলিতে লাগিলেন, “বেশ গান না. বেশ গান না 1” ভক্তটীও 
পর্বকারের ্ার় কেবল “হা হা? বলিতে লাগিলেন) গানখানি তখন খুব জমেছে 
সকলেই দন্নাসীকে বাহব! দিচ্ছিণেন। সন্যাসী গাহিতে লাগিলেন, 
“খেলায় মত্ত ছিলাম বলে, বুঝি মুখ মা বাকাইলে»» 
চাহ মা কপা নয়নে খেলিতে যাব না আর 11, 

' দেবেম্নাথ আর ভাব চাপিতে পারিলেন না, শু কালী বলিয়! দাঁড়াইয়া 
উঠিলেন। পাঙ্থেতক্ঞটি ছিলেন,তাড়াতাঁড়ি উঠিয়া দেবেন্্রনাথকে ধরিয়া! ফেপিলেন। 
দেবেন্্রনাথের এই অবস্থা দেখিয়া সকলে ভীত এবং বিশ্মিত হইলেন। অনেকে 
মনে করিলেন, দেবেন্ত্রনাথের হঠাৎ সদ্দি-গর্ি হইয়াছে এবং যাহাতে সুস্থ হন 
সেই অনুযারী কাধ্য করিতে লাগিলেন। স্থরেন্্রবাবু পরী সময় বড় কষ্ট অনুভৰ 
করিতে লাগিলেন । ভ্ঞাগ্য ক্রমে উপেন্দ্বাবু (ইনি স্বামী বিবেকানন্দের আশ্রিত ) 
ঘটনাস্থলে আসিয়! উপস্থিত হইলেন এবং দেবেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, 
পকোন ভয় নাই, ভগবানের নাম করিলে ইনি প্রক্ৃতিস্থ হইবেন। ইহাকে 
ভাব সমাধি বলে, ভগবানের সহিত জীবের মিলন হইলে এইরূপ অবস্থা হয় ।* 
দেবেন্রনাথের কর্ণের নিকট গুঁকালী গুঁকালী বলিতে বলিতে ক্রমে ক্রমে প্ররুতিস্থ 
হইলেন। সকলে যখন শুনিলেন,ভগবানে তত্ময়তা! প্রাপ্ত হইলে এইরূপ অবস্থা হয়, 
অনেকে তখন দেবেন্্রনাথকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন । 
সেই দিন হইতে দেবেজ্্রনাথ ইটালীতে প্রকাশ্তরূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন, সেই 
দিন হইতে অনেকে দেবেশ্রনাথকে আস্তরিক শ্রন্ধ! ভক্তি করিতে শিখিয়া ছিলেন, 
সেই দিন হইতে দেবেজ্রনাথ ইটালীতে ্রীত্রীভগবান রামকষ্দেবের নাম প্রচার 
করিতে গাগিলেন। সেই দিন ইটালীর অন্কে লোক জানিতে পারিলেন, 
দেবেন্্নাথ ভগবান স্রীশ্রীরামকুষ্$পরমহংসদেবের শিষ্য । 

সে দিন ইটালীতে দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে মহ! সমালোচনা হইতে লাগিল। 
কতিপয় বাক্তি বলিতে লাগিল, “হ্যা দক্ষিণেশ্বরে রাশী রাসমণির কালীবাতীর 
পূজারী ব্রাঙ্গণ রামকৃষ্ণ তিনি আবার অবতার ! তাঁর শিষ্য আবার মহাপুরুষ ! 
কালে কত আরও শুন্তে হবে ।” আমাদের শাস্তে ত দশ অবতারের কথা আছে, 
তবে রামকৃষ্ণ আবার ঝা করে কোথা থেকে অবতার হ,ণ ?* তীহারা সে দিন 
থেকে দেবেন্্রনাথের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হইলেন। এমন কি দেবেন্দ্রনাথ 
রাস্তায় বহির্গত হইলে, অনেকে তাঁহাকে পরমহংসদেবের শিষ্য বলিয়া উপহাঁস 
করিবার জঙ্গ ' প্যাক প্যাক” (হংস ধ্বংনি ) শব্দ করিতেন শ্রীত্রীরামকুষ্ণগত 


২২২ জন্বসুদি। ষ্ঠ সংখ্যা । 





প্রাণ দেশেন্ত্রনাথ তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত ন! হুইয়], তাহাদিগেরই কল্য!ণ 
কামন। করিতেন। কিদে লোকের কল্যাণ হইবে, কি করিয। লৌক ভগবৎপথে 
অগ্রসর হইতে পারিবে, এই চিন্ত। করিয়া দেবেন্দ্রনাথ বেখানে দশজন বসিয়া 
গল্প ক্রীড়া করিত, নেইখানে যাইতেন এবং তাহাদিগের সহিত কখনও বা গল্প 
ক্রীড়া যোগ দিতেন, কখনও বা! বসিয়া! থাকিতেন। স্থযোগ উপস্থিত হইলে 
মধ্যে মধ্যে ভগবত প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন দেবেন্দ্রনাথ যেমন প্রিয়দর্শন 
ছিলেন, তেমনি মধুরভাষা৷ ছিলেন। তাহার মুখে মধুর ভগবকথা এবং 
বালক স্বভাব ঠাকুরের লীলার কথা শুনিয়া, অনেকে আকৃষ্ট হইয়। গল্প ভ্রীড়া 
হইতে বিরত হইস্সা মুগ্চচিত্তে তাহার কথা শুনিতেন। ক্রমে ক্রমে ইটালীতে 
সর্ধরধন্মসমন্থমকারী অব্তারের জমাট ভগবান শ্রীব্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেবের নাম 
দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রচার হইতে লাগিল । (ক্রমশঃ) 


আনন্দময়ী। 


লেখক” শ্রীযুক্ত বরদাঁকান্ত ঘোঁষ বণ কবিরত্ব। 


এ সংসীর.বিপিনে জন-মানব শূন্ত নিবিড় কাঁননে কত সুরভি কুস্থম ফুটিয়া 
অকালে শুকাইয়া যায়, কে তাহার সংবাদ পায়? স্বর্গীয় পারিজাত কুস্থমের 
অনুপম পৌনদরদ্য-নৌরভ বাতা ত্রিক্গ্ প্রপিন্ধ;ঃ কেন ন!, সে দেব্রাদ্ধের 
সাধের উদ্ভান রক্ষিত নন্দন-কুন্ুম। বড় লোকের বড় ঘরের কথা সর্বজন 
বিখ্যাত; : দরিদ্র ভিখারীর করুণ গাঁথা কেহ জানে না, বলিতে গেলেও কেহ 
কাণ পাতিয়া বড় একটা শুনিতে চাহে নাঁ। এ প্রসঙ্গে আমরাঁ সেইরূপ 
একটা বনজকুল্ুমের নির্মল সৌরভের পবিত্র কথা-_ ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম নিবাসিনী 
একটি নীচ বংশজ দরিদ্র রমণীর পাতিব্রত্য-ধন্মের পবিত্র মধুর অপূর্ব গাথা 
লইয়া! উপস্থত হইতেছি ) জানিনা, সুরুচি মাঙ্জিত আধুনিক সমাজে বন্য- 
কুম্ম জ্ঞানে ইহা অনাদৃত হইবে কি না। 

আনন্দমন্্রী রূপপী বা বিদুধী নচেন। অথবা! কোনও ধনশালী প্রসিদ্ধ 
ব্যক্তির থরে_বহু জনমীন্ত কুলীন কি উচ্চজাতীয় সমাজিকের গৃহেও তাহার 
জন্ম হয় নাই। তিনি নিম্ন সম্প্রদায় ভুক্ত নিপ্নত অভাব গ্রস্ত ররিদ্র হিন্দু পিতা- 
মাঁতার ছুহিতা এবং অশিক্ষিত নিরক্ষর কাঙ্গালের বনিতা।) আনন্দময়ী 
'মার্্িত কুচি সম্পন্ন জনক গৃহে “আননামত্রী” নামে বিহিত ইইতেন। 
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আমরা তাহার দেই পৈত্রিক নামটিকে সথরুচির স্থুরভি নাঁধানে মাঞ্দিত করিয়া! 
"আননাময়ী” কগিয়া রইলাম । এমন দরিদ্র-ছুহিতা__অশিক্ষিত কাঙ্গালের 
অশিক্ষিতা বণিত! বলিয়া, সভ্য সম্্ান্ত শিক্ষিত সমাজ আনন্দগয়ীর নান 
অবণে নাসা কুঞ্চিত না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়। 
বিক্রমপুরের কোনও ক্ষুদ্র প্লীতে দরিদ্রের পর্ণকুটারে আনন্দমরী জন্মগ্রহণ 
করেন। পিতৃগৃহে আনন্দময়ী অতি প্রত্যুষে গাত্রোথান করিয়া জননীর গৃহ- 
কর্মের সহারত! করিততন, এবং নিয়তই স্নেহমরী জননীর সঙ্গে সঙ্গে থান 
তাহারই অন্তুকরণে ঠাকুর দেবতার. নাম করিয়। পবিত্র তুলসী-খুলে ফুল-জল্‌ ও 
ধৃপ-দবীপ প্রদান করিয়া, প্রাণে বিপুল প্রীতি লাভ করিতেন। আনন্দমরী 
আশৈশ- ভক্তিনতী, বিশ্বীঘবতী ও আবেগ-আনন্দময়ী; সরলা বনঝ/লার স্থায় 
আজীবন .তিনি ভোগ-বিলামস্পৃহা। বিবর্জিত ছিলেন। অবগত শৈশব শির্ষৃই 
তাহার এ |নবৃত্তি মুলক স্গশিক্ষার পিদান। একদিন বালিকা মাতার মুখে 
শুানলেন,_ “তুলসী দেবতা, হরি নারায়ণ,--জুল নারায়ণ,-_স্বামী নাগায়ণ।” 
সরল! বালিকা অর্থ বুঝুক আর নাই বুঝুক, তোভাপাখীর স্তায্ কথ গুণি 
শিখিয়া রাখিল। মাহদক শিক্ষার তাহার মনে দৃঢ় ধারণ| জন্মিল, স্বামী দেবত| : 
--স্বামীই নারায়ণ। 
বিক্রমপুর হাঁসাইলের অদুরবর্তী শৌল পরাণ নামক কনর পল্লীতে এক দরিপ্রের গৃহে 
তাহার বিবাহ হইন। ঝ|লিকা আনন্দমগী দশবৎসর বয়সে গিভৃগৃহ ছাড়িয়াস্বামীগৃহে 
উপনীত হইলেন। শ্লেহমযী অশিক্ষিতা জননী বাত্রাকাঁলে কনাকে বলিঝা দিপেন,-£ 
স্মরণ রাখিও মা স্বামী নারায়ণ ) স্বানীর সেঝ। পরিচর্যা স্বামীর প্রতি গ্রীতি-ভক্তি 
প্রদর্শন তাহারই পুজ!করা হয়,ভ্রীহরির কপ পাইতে হইলে পতিভক্তি প্রদর্শন করিতে 
কাতর হইও না,স্থে দুঃখে সর্বদা কায মনোবাক্যে বানীর সেবা-পরিচর্ষ। করিও 1৮ 
দরিদ্র-গৃহিনী ছুঃখিনী জননীর আর কি আছে, কি দিবে? তাহার 
শিক্ষা-দীক্ষান্থুযারী যাহা! সার ধন, শ্রেষ্ট রদ্ব--জননী বালিকা কন্যাকে তাহাই 
প্রদান করিয়া স্বামীগৃহে পাঠাইলেন। বালিকা মনে মনে আবৃত্তি করিল,-- 
“ন্বামী নারারণ।” কিন্তু সে এখনও জানে না, স্বামী জিনিসটা কি? 
বিবাহের পর সুখে ছুঃখে প্রায় দশ বসর অতীত হইয়া গেল। এই দশ 
বৎসর পতি-গৃহে থাকিয়া--পতির পাদপন্ম পৃজা করিয়া,সরলা বানিকা বস্ততঃই, 
হৃদয়ে উপলদ্ধি করিল যে, স্বামী নারায়ণ। বালিকা কায়মনো প্রাণে পতি-পদ্দ 
নেব! কারয়। সুখী হইল; আপনার নারীজম্ম পার্থক জ্ঞান করিল। 


২২৪ জন্মভূমি । ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 
এরর 522 8772 


আনন্দমরী যোগী জাতীয় মহিলা। বস্ত্র বয়ন ও বস্ত্র বিক্রয় করাই 
এজাতির জাতীয় বাবসাঁ। তাহার৷ স্্ী-পুরুষে এই ব্যবসা করিগ্না জীবিক! 
নির্ধাহ করিয়া থাকে। স্ত্রী লোকের! বাড়ী বসিয়া সুত্র প্রস্তত ও তাতে বন্ 
ব্যন করেন এবং পুরুষেরা স্ত্রীলোকের বয়ন কাধ্যে সহায়ত! ও হাটে বাঁজারে 
লইয়। বন্তর বিক্রয় করিয়া থাকেন। ইহাই ইহাদের জাতীয় জীবিকা | 

একদা! আনন্দমরীর স্বামীকে কিক্রয়ার্থ বস্ত্র লইক্স! গ্রাস্যান্তরে বহুদূরে এক 
হাটে বাইতে হইল। ক্রমে ছুই দিন কাটির! গেল তিনি বাড়ী ফিরিপেন ন|। 
পতির অদর্শনে সতী স্ত্রী বড় চিন্তিত! হইলেন। তৃতীয় দিনের সন্ধ্যা উত্তীর্ণ 
হইল) তথাপি তাহার স্বামী গৃহে ফিরিলেন ন1। বাড়ীর আত্মীয় স্বজনগণ 
সকলেই একটুকু চিন্তিত হইলেন। স্বামীর চিন্তায় আঙ্জ ছুই দিবস পতিব্রতা 
সতী আনন্দমন্রী প্রত্যাহিক আহার্য্ অন্ন দুরে থাকুক, জল গণ্ড,ষও গ্রহণ করেন 
নাই। দৈনিক গৃহকাধ্য সম্পন্ন করিয়া তিনি দিশিথে পতিপদ চিন্তা করিতে 
করিতে তুলসী তলায় বসিয়া একতান প্রাণে স্বামী-নারায়ণ জ্ঞানে ইষ্টমন্ত্রজপ 
করিভেছিলেন। জপ করিতে করিতে সহসা তিনি চীৎকার করিা কীদিয়া বলিয়া 
উঠিলেন,_-4ও গো তোমরা সকলে এস, আমার সর্বনাশ হইয়াছে; গত কল্য 
ঠিক এমনি সময় হাঁটের পথে আমার স্বামী অনন্ত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। 
তাহার সঙ্গের লোকেরা তাহার শবদেহ লইয়া এখনই আসিমা উপস্থিত হইবে ঃ 
আসিবেন এসব ঘটনা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি।” এই বলিয়া বালিকা মুচ্ছিত হইয়। 
ভূতলে পতিতা, হইলেন। একটুকু পরে তাহার নুপ্ত জ্ঞান ফিরিয়৷ আসিল। 
তিনি বলিলেন,__+ন্থামী নারায়ণ-_আমাকেও তাহীর পুজার জগ এখনই যাইতে 
হইবে) নতুবা দেবতার পুজার ব্যথাত হইবে__-পূজা-তক্তির ক্রটা হইলে 
তিনি রাগ করিবেন) তোঁমরাঁ আমায় বিদায় দাও ।” এই বলিয়া তিনি 
সমাগত গুরুজনদিগের পদে প্রণাম করিয়া ধ্যানন্থা যোগিনীর ন্যায় পুনঃরাস 
যৌগমগ্ হইলেন। সকলে ভাবিল, বধূ সহস। উন্মাদিনী হইয়াছেন। 

রাত্রি এক গ্রহর অতীত প্রায়। তখনও পতিত্রতা সতী তুলপী তলে 
যোগমগ্ধ । আত্মীয়ের! অদূরে বসিয়া উপস্থিত বিষয়ের কিংকর্তব্ায অবধারণ 
করিতেছেন। এমন সময়ে তাহার স্বামীর শবদেহ-বাহি লোকের! শবদেহ 
সহ তথায় উপনীত হইল। আত্মীয়ের কুররী কণ্ঠে উচ্চ বিলাপ-নিনাদে গগন 
বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। যখন ক্রোন্দন-বিলাপ কে।লাহল একটুকু হাস 
হইল, তখন সকলে চাহিয়। দেখল, পতি-পদতলে সতী চির নিদ্রিতা ! সতী 


২১শ বর্ষ * জলচিকিৎসা | ২২ 


আনন্দমরী পতিসহ মহারনে চির আনন্দময় ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। 
সতীর পতি-ভক্তি স্বার্থক হইয়াছে। | 

পতিসহ সতীর শব একই শ্মশানে--এক চিতা ভক্ষিভূত হইল। নিশিথে 
কুররী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিল,_-“শ্বানী নারারণ,”নৈশ সমীরণ “ছু হু” 
করিরা ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "স্বামী নারায়ণ” প্রতিবাসিনী অবলাগণ্চ 
সবযুপ্তির সখ ভুলিয়! পরস্পর ব্লাবলি করিতে লাগিল, “বালিকা বধু সত্যই 
বুঝিরাছিল, পতি নারারণ _পতি পুষ্ধা .করিলেই শ্রীহরি শ্রীনারার়ণ তপ্ত হন, 
সতীর নিকট পতি পুজাই এহ্ি পুজা। 





- আভল চিকন তলা ? 
লেখক,-_কবিরুজ, যুক্ত আশুতোধ ধর্বস্তরী। 


হিন্দুদিগের নিকট “'জল” দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছে। জল না 
হইলে জীব জীবনধাঁরণ করিতে পারে না। এই জন্ত গলের আর একটি নাম্‌. 
জীবন। থণেদে উক্ত আঁছে, অপ..দ্বগুংরম মৃতমুপস্থর ভেষজং আপমানে। 
প্রশস্তয়ে” অর্থাৎ জলেতেই আন্তরিক অৃত্ত, জলেত্তেই বধ, জল 'আমাদিগের 
অমঙ্গলের নিমিত্ত নহে। . 

জল রোগবিশেষে যে অমৃতের ন্ায় কার্ণ্য করে, তাহ! অনেকেই জানেন । 
শুদ্ধ শীতল জল ইচ্ছ!মত পান করাইর়া কলেরা রোগীকে মৃত্যুর হত হুইতে 
রক্ষা করান যায়। বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ঘে উৎকট ব্যাধির স্থজন হয় 
তাহা পাশ্চাত্য গপ্ডিতগণ একবাক্যে শ্বীকার করেন। ডাক্তার বা বৈস্যগণ 
যে রোগীকে বধ দ্বার! আরোগ্য করিতে অসমর্থ হন_-সেই রোগীকে জল 
হাওয়া ভাল স্থানে পাঠাইয়। রোগমুক্ত করিয়াছেন। 

জল চিকিৎসাকে ইংরাজীতে হাইডেশপ্যাথি (8৭70 02) ) বলে। 
ইউরোপেও এই চিকিৎসার আদর দেখিতে পাওর। বার। এইরূপ চিকিৎসা 
প্রথমতঃ অস্্ীয়ার অন্তর্গত হাঙ্গেরি নিবাসী প্রেসনিজ নাঘক একজন কৰক 
আবিষ্কার করেন। তিনি জল দ্বারা অনেক রোগীকে আরোগ্য করিয়াছিলেন | 
ইংলগ দেশের মেল বারণ নামক একটা স্থানে জলচিকিৎসালয় আছে। সেখানে 
জলের ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া দারা ভিন্ন ভিন্র রোগ আরাম হই! থাকে । 


২২৬ জন্মভূমি ভষ্ঠ সংখ্যা। 


বৈস্ঘশান্ত্রে উক্ত আছেঃ_-“কাশ শ্বাসাতিসাঁর আর বম থুকটাকৌঠুকুষ্ঠ 
মুত্রাধাতো দরার্শঃ খর যুগল শিরঃ ক্রেত্রনাসাক্ষিরোগায় যে চান্যে বাতপিত্ত 
ক্ষয় কফকৃত| ব্যাষয়ঃ সন্তি জন্তে৷ স্তাং স্তানভ্যান যোগাদপ নয়তি পয়ঃ পীত 
মণ্ডে নিশীয়।” অর্থাৎ থে ব্যক্তি অভ্যাস যোগ দ্বারা নিশাজল পান করেন 
তীহার সামান্ত শ্বীসকাশব,অতিসার,জর,গ! বমি বমি করা,কোটি দেশের রোগণচক্রা- 
কৃত কু্ট,সাধারণ কুষঠ,মু্রাধাত,উদরের পীড়া অর্শরোগ,শোথ রোগ,গলায়,মাথায়, 
কর্ণে ও নাঁসিকা'র রোগ এবং এতগ্িন্ন-ধাত,পিত্ত ও কফ দ্বারাঁয় যে সকল রোগ 
জন্মে এবং ধাতুক্ষয় জনিষ্তর রোগ সকল ও কফজ ব্যাধি সমূহ অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। 
“বিগত ঘন নিশীথে প্রাতরুণ্ায় নিত্যং 
পিব্তি খলুনরো যো নাসারপ্ষেণ বারি। 
স ভবতি মতি পুর্ণশ্ কষুষা তাক্ষ / তুল্যো 
বলি পলিভ বিহীনঃ-সর্বব রোটগবিমুক্তঃ1* 
অর্থাৎ মেঘ শুন্ঠ অর্থ রাত্রে কিন্বা প্রত্যুষে প্রত্যহ যে ব্যক্তি নাঁসিকা 
দ্বার জল পান করে, সে ব্যক্তির চক্ষু গড়,রের ্তায় অত্যন্ত তেজস্বী আর শরীর 
বদি পলিত বিহীন হয় ও সে সকল প্রকার রোগ হইতে মুক্ত হয়। 
উক্ত দুই শ্লোক দ্বার আমর! জানিতে পারি যে,জল দ্বার! কত রোগের হাত 
হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। 
: অপরিপাক জনিত পেট ফ'পিলে আমর! ঠা! জল পান দ্বার তাহার উপশম 
করিতে পারি। 
গরম জল পান করিলে বক্ষস্থ শ্বাস কাঁশের উদ্ণশম হয়। 
গরম জণ পিচকারী দ্বারা প্রয়োগ করিলে বদ্ধ মল নির্গত হয়। 
প্রাতঃকালে মুখ ধুইবার সময়ে পূর্বদিকে মুখ ফিরাইয়। চক্ষুতে তিনবার 
লের ঝাপটা দলে দৃষ্টি শক্তি বন্ধিত হয় । 
জলের সহিত লবণ মিঞ্সিত করিয়া স্নান করিলে দুর্বল শরীরে বলাধান হয়। 
বিকাঁরের সময় রোগীর মস্তকে ঠাগ্ডীজলের জলপটা দিলে বিকাঁরের অনেক 
ইপশন হয় 
গরম জলে পা ডুবাইয়া রাখিলে সর্দির উপকার হয়। 
কোষ্ট বন্ধ হইলে নাভির€উপর একটা গ্লীমলা বা কোন বড় জলপাত্র রাখিয়া 
8০ হইতে ঠান্ডা জলের ধার উক্ত জলপাত্রের উপর ফেলিলে উদরস্থ মল 
কত ভইয়া যায়। 








কালের কবি । 


লেখক, _শ্ীযুক্ত অন্থিকাঁচরণ গুপ্ত । 
কবি নই কাব্য লিখি বড় বিড়ন্বন1। 

ছন্দ মিলাইতে:গ্রিয়। ভাব যে ফোটে নাঁ। 
নাইবা মিলিল ছন্দ কিব! আসে যাঁয়॥ 
নাইবা ফুটিল,তাঁব কিবা ক্ষতি তায়? 

মনে যা আসিবে;তাই লিখিয়া যাইকে। 
পছ্ধের ছ'দেতে মাত্র পংক্তি সাজাইবে॥* 
কমা ও কোলেন ড্যাস থাকুক কল্যানে। 
তাদের মহিম! ভাই অজ্জানে কি জানে॥ 
পাশ্চাত্য বিষ্ঠায় ধার! প্রগাঢ় পণ্ডিত? 
বহুবিধ- গুণে হয় মানন মগ্ডিত ॥ 

তাদের মুখেতে ভাই সাবাস সাবাঁস। 
নিশ্চয়:শুনিবে এই রাখহ বিশ্বাস ॥ 

». ছাই ভগ্ম যাই লিখ দরেতে বিকাবে। 
অবশ্য নামেতে পুচ্ছ লাগাইতে হবে ॥ 
তাহারি ভাবনা! কিবা ভাল.লাগে বাই। 
শকাবা বন্ধু” “ভাব সিন্ধু" কিধা ধকাধ্যাযী ॥ 
অশাস্ত্রিক কত শাস্ত্রী দেখ মনে গণি। 
কেননা হইবে শাস্ত্রী আপনা;আপনি ॥ 
শান্্ীই হইতে হবে হেন কথা নাই। 

যাঁই মনে লাগে ভাল বসাইবে তাই 
“ভূষণ” লাগাও যদি পকবি” বা পবিদ্কায়”। 
দেখ দেখি: মনে খিষ্ট:লাগে কিনা তায় ॥ 
সভাসমিতিতে গিয়া হীকিয়া ডাকিয়া 
জাহির করিবে তাই কুঠিত ন! হৈয়া ॥ 
যেখানে আপন নাম লিখিতে হইবে। 
আপনার পুচ্ছ নিজে টানিয়! লইবে ॥ 
বংশের উপাধি ভাই কদাচ না ল'বে। 
তা” হলে সকলি কিন্তু পণ্ড হঃয়ে যাবে ॥ 


২২৮ 


জন্মভূমি। ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 





এইরূপে কিছুদ্রিন লিখিতে লিখিতে। 
উপাধি বাহাল হবে অদৃষ্ট খুলিবে ॥ 
মাইকেল দীনবন্ধু হেম কিন্বা রবি! 
হইস্। যাইবে একটা অতিকায় কবি!| 
কলিকা প্রসন্ন দত্ত অক্ষয় সাগর । 
ব্িমী ভাষার আঁর রবেনা আদর ॥ 
যা লিধিবে তাই ভাঁষা হইবে এখন 1 
দূরে কেল অনঙ্কায় আর ব্যাকরণ ॥ 
পড়িয়্াছে পোহাবার কালের কবির। 
মুর্খের লাগিবে ধন্দ বুঝহ সুধীর ॥ 
দি কবি চক্রে গাকস ব্যাসের আদেশে । 
এই কি মা'বীণাপাণি ছিল অবশেষে ॥ 





কীর্তন । 
লেখক, -শ্রীধুক্ত বগলা কুমাঁর দে বি, এ, 


কলার মাহাক্ময কথা করিব বর্ণন। 
শুন শুন ভাই সব গুন দিরা মন? 


অসৃতগয় সত্যযুগে “কলা” জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিন! জানি না। অতএব 
ব্রেতাযুগে এই শ্নিষ্ট রসাল-ফল জন্স-গ্রহণ করেন। ত্রেতা ঘুগে কলা! বেশ 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেস | বানরের! কল! খ|ইয়াই পরাক্রমের সহিত ঝি! 


ছিল। 


সুধু তা নয়ঃ- 


হম্ছনান মৃৰে লঙ্কায় করিল গমন। 
নইনে কল! বল ভাই কি হত তখন ॥ 


কলা খেয়ে হনুমানঃখুব খুসি হ'ল। গায়ে জোর পেল--ইতত্ততঃ ছুটাছুটি 
করিতে লাঁগিল। লাফিয়ে 'আগাঁছ! ডিঙ্গিয়ে নাচবে বলে ভরসা হল। তারপর 
তীরে বসে 


কলার.নাম;নধুর নাম যবে উচ্চারিল-_ 
কলার প্রভু রাম তখন ভাবিতে' লাগিল ! 


২১ বর্ষ। কীর্তন | ২২৯ 


রামচজ্্র ভাবলেন হনুমান বোধ হয় কল! খেতে ন! পেয়ে আমাকে স্মরণ 
করছে কিছু কলা পাঠিয়ে দেওয়া যাক্‌-কি করেন্‌_- পাঠাবার যোগাড় নেই 
-শতিখন চোখ বুজে ধ্যান করতে লাগ লেন+_ 
কলা রহ্মা কল! বিষুণ কল! মহেশ্বর__ 
যাও কল! 'আন গিয়ে হমুমানে ঘর। 
6২) 

কলিকালে কলার আধিপত্য আরও বেশী পায়। হিন্দুর! কললাপ্রির যেই 
হিদ্দু থর বাঁড়ী হ'তে এক পা। নড়ে না, কলারা কততীর্ঘথ ঘুরে, এল সেঁটা 


কেমন? 





কলার কথ ববে হিন্দু করিল শ্রবণ ৫ 
বাড়ী ঘর ছেড়ে সাধাই চলিল তখন ॥ 
সাঁবাই যেয়ে কলার মায়ায় দেশের কথ! ভুলিল। তখন কলা থাঁড়া আর 
কিছুই চায় না--কলাই তাঁদের একমাৰ উদ্েশ্ত হল-হা ! হাষ! 
যে ম্জেছে কলার সে জানে কারণ। 
কিসের ছলনেঃভুলে এ তিন ভূবন ॥ 


তি 
ভারতে আসতে না আসতেই দেক্পে 
বিদেশে খবর গেল। তখন লোক 'থাই” 'থাই” করে ছুটতে লাগল। জন মানে 
না--পাছাড় মানে নাঁ-পর্বত মানে না-কোথায় কলা কোথা কলা 'বলে 
পাগল হায়ে উঠলে।। 


03) 
কলার বাঁলাকালের নাঁম 'কীচকলা? যৌবন কানের নাম “পাকা কলা” উভয় 
কালেই অনস্ত গ্রভাব। বাল্যকানে তরকারী ঢলে সিদ্ধ কর্লে নুন দিগ্লে 
খাওয়া যায়_কবিরাজ রোগীর পথ্য কাচকল! দিয়ে থাকেন_আর পাক! 
হলেইত কথা নাই ৮-- 
টপাটপ গিলা ঘার না করে চর্বণ 
বত ইচ্ছঃ তত পার করিতে জেজন। 


২৬, জন্মভূমি ৬ষ্ঠ সংখ্যা । 


6৫) 
কীচকলার রং নবদূ্বাদলশ্তাম ॥ পাকাকলার 'রং পশ্চিমীকাশের লোহিত 
সর্ষের ন্তায়। দেখলেই মনটা ফুলিয়! উঠে, যেমনি রং তেম্তি নরম, তেম্নি 
মিষ্ট। গরু কল! থেতে পায়ন! বলে মনের ছুঃখে ছোবল ভোজন করে 
মানুষের বদভ্যাস_- 
চক্ষু মুদে যবে কলার রূপ করি চিস্ত!। 
মহাদেব মহাবিষুণ দেন দরশন ॥ 
(৬) 
কলা পৃজীয় চলে, ত্বেচলে। উপহারে ভাঁতে হাতে চলেনা 
বটে, টেবিলের উপর রেখে রসনার আনন বর্ধন করা যায়। ক্রীরুষ্ণ কলার 
লোভে গৌবর্ধন ধারণ করেন-__রাঁধিকা সাঁধকরে শ্রীবুন্দাবন বিলাসিনী হয়েন। 
এমন কলাঁকে থে ভজনা করে না, তাঁর মনুষ্য জন্ম বৃথা--অতএব 
কলা তজ কলা চিস্ত কল! কর সার। 
পরিণামে পাঁবে পদ পরম পিতার ॥ 


সপ 


সমালোচনা । 


ভক্তেরজয় | তৃতীয় উস প্রভুপাদপপ্ডিত প্রযুক্ত মতুলরুষ্ণ গোস্বমী বিরচিত। 
ফলিকাতা ৪*নং মহেন্ত্রনাথ গোস্বামীর লেন, রীক্্মহাপ্রতূর শ্রীমন্দির হইতে 
গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ছাপা কাগজ বাধাই উৎকষ্ট; মুল্য একটাক! 
মাত্র। ব্গসাহিত্য সংসারে প্রভূপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলক্ৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের 
স্থীন অতি উচ্চে; বশীয় পাঠক মন্প্রদায়কে ইহার রচনার নূতন করিয়! পরিচয় 
দিতে হইবে না,গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় বৈষ্ণব শাস্রঙ্ঞ সপ্ত মণীবী সুলেখক, 
নুনতুক্রা, আদর্শ চরিত্র মহান্থুভব ব্যক্তি আজ কাল বিরল বলিলেও অতযুক্তি হয় 
না। ভক্তের জয়গ্রস্থের প্রথম ও দ্বিতীয় উল্লাদের সমালোচনা বথ! সময়ে জন্যাভুমি 
পত্রিকায় প্রকাশিত হইগ্নাছে। তৃতীয় উল্লাসে ভ্রয়োদশটা ভক্ত চরিত্র স্থানপ্রাপ্ত 
হইয়াছে, প্রত্যেক চরিত্রে মানবজীবনের পূর্ণতম সাধনা প্রেম ভক্তি ও মুক্তির 
বিষয় বর্ণিত হইয়াছেওগরস্থের ভাষা সরল প্রঞ্জল ও সতেজ বর্ণনা স্থায়গ্রাহী। 
বঙ্গতাষায় উপন্যাসের প্রণানীতে ভক্ত চরিত চিত্রাঙ্কণ করিবার শক্তি বোধ হয় 





২১শ বর্ষ। সমালোচন!। ২৩১ 


একমাত্রুপ্রভূপাদ ;গোস্বামীটমহাশয়েরই আছে। আমর! চিরদিনই ইহার সুযুক্তি 
ও গব্ষণাপূর্ণ রচনার অনুরাগী ও পক্ষপাতী । গোঁম্বীযা মহাশয় আমাদের 
বঙ্গসাহিতোর গৌরব, নিত্যানন্দ বংশের অলঙ্কার স্বরূপ। আমর! ভগবানের 
নিকটে প্রভূপাঁৰ গোম্বামী মহাশয়ের নীরোগ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি। 
স্লেহময়ী | উপন্যাস ভৃতীগ্প সংস্করণ অথর্ববেদের বঙ্গানুবীক কবিরাজ 
ভীবুক্ত হুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, প্রণীত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
কান্ুপ্রিয় গোস্বামী কর্তৃক; প্রকাশিত, মূল্য একটাকা মাত্র । 

গ্রন্থকার নিজগুণে প্রীচ্য ও পাশ্চাত্য সুশিক্ষিত সুচিকিৎসা সম্প্রদায়ের মধ্যে 
ও সাহিত্য সংসারে স্পরিচিত, স্গেহময়ী উপন্যাসের আদগ্ও সর্কত্র, ইতিপূর্বে 
শ্নেহম্ীর দুইটি সংস্করণ অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে 
ইহা গ্রন্থের ও গ্রঙ্ককারের গুণ গৌরবের পরিচয় সন্দেহ নাই। 

ন্রেহময়ী__উপন্যাসের তৃমিকাক্স সাহিত্য সংসারে স্থপরিচিত সুলেখক শ্রীধুক্ত 
জলধরসেন মহাশয় লিখিয়াছেনঃ__-"সেহুময়ী” উপন্যাস নহে,__ইহা গীতার 
ব্যাখা! গীতাকাঁর শ্লোকের ছারা সত্য প্রচার করিয়াছেন, আঁর সুরের 
বাবু নরনারীকে সেই সত্য ধর্মে দীক্ষিত করিয়! তাহাদের কাধ্য,দেখাইঞ় দিয়াছেন 
আদর্শ বড়ই উচ্চ! কিন্তু যে দেশের ণোঁকে এখনও গীতা পাঁঠ করিয়! থাকেন, 
সে দেশে স্থরেন্্র বাবুর “ন্েহময়ীর”” আদর্শ উচ্চ হইলেও. তাহা অনগকর- 
শীয়,__সেবিষয়ে£-বিনুমাত্র : সন্দেহ নাই। (59759170091 ) যিনি কিছু 
চাহেন তিনি হয়ত “সেহমদী* পড়িবেন লা ,_ কিন্তু যিনি শীস্তিলাভ 
করিতে চীহেন, মনুষ্যত্বের অধিকারী হইতে চীহেন, তিনি এই পুস্তক 
খানি অবশ্তই পাঠ করিবেন। আমরা লেখকের উচ্চ হৃদয় প্রগাট ধর্শ্ভাব, 
অকৃত্রিম স্বদেশ হিতৈষণার শতমুখে প্রশংলা করি স্নেহমরী প্রত্যেক শ্লেহময়ী 
মাতা তগিনী, কন্যা সহ্ধর্দিণীর দৈনিক পাঠ্য হওয়া উচিত1% 

শেহময়ী উপন্যাস পাঠ করিয়া ভূমিকা! লেখক শ্রীধুক্ত জলধর বাঁবুর উপরোক্ত 
'ক্থাগুলির সার্থকতা আমর! বর্ণে বর্ণে অন্ুভব করিলাম,_বঙ্গ সাহিত্যে এ 
শ্রেণীর উপন্যাসের যতই. প্রচার সমাদর হইবে, সাভিত্যের গৌরৰ বৃদ্ধি সে 
বিষয়ে অগুমাত্র সন্দেহ নাই; আমরা ব্জভাষাভিজ্ঞ পাঠক গাঠিকাগণকে 
মেহমরী উপন্যাস খানি একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। 

আযুর্ধ্বেদ শিক্ষা ।-_রিশিষ্ট খণ্ড ( আযুর্কেদে-বৈজ্ঞানিক তৰ।) 
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কবিরাঙ্গ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল গুপ্ত কবিভূষণ প্রণীত। ১৭ নং কাশীদত্তের সীট 
হইতে শ্রীযুক্ত বিনেদলাল গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য এক টাকা মার 
উপরোক্ত কবিরাজ মহাশয় প্রণীত আধুর্কেদ শিক্ষা নানক গ্রন্থের সমালোচন! 
আমর! ইতিপূর্বে করিয়াছি । বর্তমান পঞ্চম খণ্ড পুস্তকে কবিরাঁজ মহাশয় 
আমুর্বেদে-বৈজ্ঞানিক তত্বের আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের সনাতন আয়ু 
রদ হুচ্ষবৈজ্ঞানির" তত্বের উপর প্রতিষিত, এই গ্রন্থে পাশ্চাত্যমতের সহিত 
নব্য মতের আলোচনা দর্শন ও তত্্রশান্্র সমুদ্র অন্ন পূর্বক সেই সকল অমি- 
মাংসিত সক্গ বৈজ্ঞানিকতত্বের শ্ীমাংস1 করিয়! গ্রন্থে কবিরাঁজ মহাশয় অসাধারণ 
গ্ববেষণা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন! 

কবিরাজ মহাশয়ের আতুর্কেদ শিক্ষার স্ায় নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক 
আলোচনা পর্ণ গ্রন্থ আমর! ইতিপূর্বে আর দর্শন করি নাই,_-অহিফেনের 
মাদকতা! দূরীকর৭ অধ্যায়ে কবিরাজ মহাশর লিখিয়াছেনঃ__ 

“আমাদেরও সবছিল একথা ঠিক, এখনও "মাছে, সেকথও ঠিক, কিন্তু” 
ছিল বা! আছে বলিলে কেহ বিশ্বা করিতে চায় না; লোকে কার্য দেখিতে চায়। 
আরও একট! কথা এই ছিল বা আছে বলিয়া! নিজের মনটাকেই থে প্রবোধ 
দেয়া যার নাঞতাইতো 'আদরা আমুর্ষেদীর় চিকিৎসকেরা কথার কথায় 
ডাক্তার ডাকি, ডাক্তারের সাহাধ্য গ্রহণ করি। কেন করি? তাঁহার একঘাত্র 
/উত্র আমাদের যোগ্যতার অভাব, নিজেদের যোগ্যতার উপর নিজেদেরই 
বিখবীন নাই, এ অবস্থা অন্তেই বা আমাদিগকে বিশ্বাস করিবে কেন? তাই 
আমাগিকে পুরাতন ছোঁড়া কাথার দ্বারাই কম্বলের সাধ মিটাইতে ইয়| পুরাতন 
২৪টি রোগ ব্যন্তীত আমাদিগকে কেহই ডাঁকে না। এই গেল রোগের ব্যাপার 
এতঘ্যতীত আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলেও তখৈবচ। কেহযদি 
আত্মহত্যার জন্ত অহিফেন সেবন করে, আমর! তার কিছু করিতে পারি 
না। অথচ মুখে বলি আমাদের ও সবই আছে, সুতারাং আছে কথাটার 
সার্থকতা কোথায়?। 
পশ্চাত্য চিকিৎস। প্রভাবে মুনিখবীগণের গবেষণমী্মীনূর্ত প্রাচীন আদুর্কেদ সান্ত্রের 
সুঙ্্ার্থ অনুষ্কান বিমুখ আুর্ক্েদ চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগের প্রতিপোকের অশ্রদ্ধ! 
জন্মিতেছিল, আমাদের বিশ্বীস ঘুর্ধ্েদ শিক্ষার ন্যার গ্রন্থ প্রচারে আদুর্ধেদ 
বিদ্যার্থা ও অজ্ঞচি(*ৎসকদিগের অজ্ঞানান্বকাঁর দূর করিবে। 





জন্মভূমি,--১৩২* সাঁল, ২১ বর্ষ 





ভগবান শ্রীপ্রীরামক্ষ্ণ শ্রীচরণা শ্রিত ভক্তবীর 
বগা স্থরেন্্রনাথ মিত্র | 
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*অললী জন্মন্ুমিষ নাতি নবীঘনী” 
২. সজিম্কপত্রিক্ষা ও মাতজাজলী 
হি শশা পীর” 
২১শ বর্ষ। | ১৩২০ সাল, কাণ্তিক। ] ৭ম সংখ্যা। 
বু 


37079077139. 
কৃতার্থতা ব1 কৃতকার্য্যতা । 
লেখক,-শ্রীযুক্ত চন্দ্রকিশোর রায় গুণসাঁগর | 
পৃথিবীতে এমন একটা বড়লোক দেখিতে পাইনা, ধিনি প্রথম জীবনে বাঁ গ্রথম 
অগ্থমে বা প্রথম অনুষ্ঠানে কৃতার্থ্তা বাঁ কুৃতকার্যাতা লাভ করিয়াছেন। ' যিনি 
] প্রথম পরাজগ্নের পর পুনরায় নব উদ্মে কার্ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া জয়লাভ 
করেন, তিনিই প্ররুত কাঁ্ধ্যবীর--তিনিই ধন্ত। প্রথম পরাজয় লজ্জার কারণ 
নহে, পরাঁজরের পর পুনরায় চেষ্টা না করিয়া পলায়ন করাই লঙ্জার কারণ ॥ 





শিক্ষিত সমাজের সকলেই জানেন, মহামন্ত্রী লর্ড বিকন্দফীন্ট:বিলাতের পালবমেন্ট 
টু মহাসভায় প্রথম বন্ৃতা করিতে উঠিয়া “হাততালি” খাইয়াছিলেন।: তির 
রখ সেই মহাসভায হাস্যাম্পদ হইলে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া,অনন্য__দাধারণ,__ 


॥ সহিষুতা সহকারে,অদূত আত্মন্ান ও আত্ম-ক্ষমতার বিশ্বাস করি বলিযাছিলেন,. : 


সা রঃ 1 
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পআমি অনেক নয় অনেক কার্ট আরম্ভ করিয়া প্রথমতঃ পরাঁজর পরিশেষে 
ঘয়লাভ করিপ্নাছি। আঙ্গ আমি হাদ্যাম্পদ হইয়া বসিলাম, কিন্তু এমন দিন 
ক্বাসিবে, যখন আপনাদের মকলকে আমার কথ! শুনিতে হইবে ।” 

ভারতের তূতপুর্বব রাজপ্রতিনিধি ল্ লিটনের পিত স্থবিখ্যাত উপন্যাসকার 
লডলিটন বহুবার বহু বিষয়ে অকৃত কাধ্য হইয়াছিলেন। তীহার প্রথম উপন্যাঁস 
কিছুই হয় নাই,-_তীহার প্রথম নাটকও তাই--তীহার প্রথম কাব্যও তাই। কিন্তু 
তিনি কিছুতেই বিচলিত হইবার লৌক ছিলেন না,__তিনি প্রথম উদ্ভমে অত কার্ধ্য 
হুইঘেও নিরাশ হইতেন না»নিরাশ তাহার হ্বদয়ে কখনও স্থান পাঁয় নাই। তিনি 
পুনরায় নবউগ্থমে লেখনী ধারণ করিয়! বিলাঁতের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে 
উচ্চ আসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তীহাঁর নাটক গুলির মধ্যে ছুইখানি নাটক 
বিনাতের রক্ষমঞ্চে অেধস্থান লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্া পঞ্ডিতগণ বলিয়া 
থাকেন, ধিনি পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের পর পরিশেষে কৃতার্থতা বা কৃতকাধ্যতা লাভ 
করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত প্রতিতাশীলী পুরুষ । কার্যক্ষেত্রে পুরুষ তিন 
গ্রকার। 





উত্তম, মধ্যম, অধম । 
প্রথম ।--ধিনি, পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য ছইয়াও, কাধ্যক্ষেত্র হইতে পলাগ্নন করেন 
না, বরং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে অবলম্বিত কাঁধ্য সম্পাদনে সমর্থ হন, 
তিনিই উত্তম পুরুষ। ্ 
দ্বিতীয়।--যিনি একবার বাঁ একাধিকবার অকৃতকা্য হইয়া কাধ্যক্গেত্র 
হইতে পলায়ন করেন,_তিনি মধ্যম পুরুষ । 
ভৃতীর ।--ধিনি,অরুতকীর্ধা হইবার আশঙ্কায়, নিজেও কোন কার্যে হস্তক্ষেপ 
করেন না,এবং অপরকেও বাঁধা দিতে কুষ্টিত হন না,_তিনি অধম পুরুষ । 
চ০সুছপছ ০৪ ৮0৮9, 
দ্রিদ্রেত! ব৷ ছুর্ভাগ্য 
কবিবর ভারতচন্্র বলিয়! গিয়াছেন,-_“যত অমঙ্গল দকলই মঙ্গল [সংস্কৃত 
গ্রন্থেও একটা নীতি-পূর্ণ গল্প আছে, তাহার মর্ম,_-প্ভগবাঁন যাহা করেন, মঙ্গলের 
অন্যই করেন!” তাই বলি, দরিদ্রতা দুঃখিত হওয়া উচিত নয়। দরিদ্রভার 
উপকারিতা অনেক--উপযৌগিতা'ও যথেষ্ট । দরিদ্রতাঁর আলস্যের বিনাশ ও 
পরিশ্রম প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। দরিদ্র হইলে লোকে শ্রমশীল না হইয়া পারে 


৪ 


২" বর্ষ। কৃতার্থতা বা ₹তকার্য্যঘ] | ২৩€ 


না। কারণ, অভাব এবং উপায় -একত্র অবস্থিতি করে। * পৃথিবীর প্রায় সমন্ত 
কর্মাবীরই জীবনের প্রথম অবসথাক্স দরিদ্র ছিলেন। লক্‌, নিউটন, যিল্টন, 
সেন্সপিয়র,স্পেন্সর এবং ওয়ার্ডস্‌ ওয়ার্থ প্রভৃতি প্রধান প্রধান দীর্শনিক,বৈজ্ঞানিক 
ও কবিগণ প্রথমতঃ নিতাস্ত উপায়হীন ছিলেন। একমাত্র দরিদ্রতায় জন্সনের 
তেজখিতার উৎপত্তি হয় তিনি দরিদ্র ছিলেন বলিয্বাই চরিত্রবান্‌ এবং 
চরিক্রবান্‌ ছিলেন বলিয়াই বিদ্বান্‌ হইতে পারিরাছিলেন। ভাক্তার জন্মন্‌ এরূপ 
উপায়হীন ছিলেন যে, অভাবের তাড়নায় তিনি এবং তাহার সহচর রিচার্ড 
স্যাভেজ প্রায় সমস্ত রাত্রি নান! বিষরিনী কথা কহিয়! পথে পথে ঘুরির়া বেড়াই- 
তেন। তাহার! যখন জঠর জালার অস্থির ও অব্সন্ হইয়! পড়িতেন, তখনও 
কেবল মাত্র সাড়ে চারি পেন্নের সাহায্যে তাহার! তাহাদের কঠোর জঠর জ্বাল! 
নিবারণ করিতেন। 
দ্বিতীয়তঃ দরিদ্রতায় হৃদয়কে সুনীতি, সহিুতা, ' সহানুভূতি 
ও সমবেদন! শিক্ষা দিয়া থাকে। বে নিজ অভাবগ্রস্ত, সে পরের অভাব উপলব্ধি 
করিতে গারে। থে নিজেকষ্ট ভোগ করে, সে পরের কষ্ট বুঝিতে গারে। 
তৃতীয়তঃ দরিদ্রতায় সংসারের কোনরূপ প্রলোভনেই মনকে মুগ্ধ করিতে পারে 
না। দরিদব্যক্তি, প্রক্কতির অন্থপন শেভি। সন্দশন ও নমালোচন করিয়া, 
অতুলনীয় তৃপ্তি লাভ করে, এবং সর্ব-সন্তাপহারী সব্রন্থ সমূহকে সঙ্গী করিয়া 
সর্বদা পরমন্খে দময় যাপন করে। 
খিনি দরিদ্র হইয়া সংপথে দপ্ডার়ধান থাকেন, তিনি সঙ্জন কর্তৃক সম্মানিত 
এবং জগৎ কতৃক পুঞিত হইয়া থাকেন। খ রাক্ষাসী আক্রমণ করিলেও, ধিনি 
মিতব্যা়িতার অভ্যাস করিয়াছেন, তাহার দরিদ্রত। অচিরেই দূর হই থাকে । 
্খার্থীর কখনও বিষ্কা হয় না1--বিদ্যার্থারও প্রথমতঃ সখ হর না। সুতরাং 
সথখার্থীকে বিষ্তার আশ ও বি্তার্থীকে প্রথমতঃ সুখের আশ! পরিত্যাগ করিতে 
হয়। কষ্ট কুৰ্বটিকার আক্রমণ বিড়ম্বনা বাঁর,র বিবর্তন ও ছর্ভাগ্য মেঘের ছুর্ভোগ 
সহ করিতে ন! পারিলে, কাহারও সৌভাগ্য সুর্যের উদয় হয় ন!। 
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 আ্ালনী-ন্বাল্লাীজী । 


শ্রীধুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম, এ, বিরচিত । 
" (স্থর “আমার জন্মভূমি” ) 
রা 
কত পুণ্য তীর্থে ভরা, আমাদের এই বলুপ্জর?, 
তাহার মাঝে তীর্থ এক সকল তীর্থ-সেরা._- 
ধ্যানে গড়া তীর্থ সে যে, সাঁধনাতে ঘের ; 
হার রে যেমন তারার মাঝে পুণিমীর শী, 
মকল তীর্থ-রাণী তেমন টা বারাণসী ৷ 
২ 
চক্র হৃর্্য গ্রহ তার, মান-মন্দির উজল কর! ১ 
সবাই পুজেন বিশ্বনাথে পায়ে নাথ! রেখে, 
তারা আরত্রিকে ঘুমিয়ে, উঠে আরব্রিকে জেগে, 
হায় রে যেমন তারার মাঝে পুর্িমাঁর শশী, 
সকল তীর্থ-রাঁণী রঃ কা বারাণসী। 


এমন পুণ্য নদী কাহার, বিরোধ এমন তটের বাহার, 
ও পারেতে ব্যাসের ক্ষেত্র আকাশ-তলে মেশে ১ 
যুগল-চরণ ধৌত করে অসি বরুণা এসে; 

হায় রে যেমন তারার মাঝে পুথিমার শণী, 

সকল তীর্থ-রাঁণী তেমন কাশী-বারাণনী ॥ 


মন্দিরেতে ভরা পুরী, শখ ঘণ্টা বাজে ভুরি 5 
সুদূর হতে আসে যাত্রী ভক্তি অর্থ লয়ে, 

তারা চরণ-তলে লুটিয়ে পড়ে চরণ ধুলি খেয়ে? 
হায় রে যেমন তাঁরার মাঝে পুর্ণিমার শশী, 
নকল তীর্থ-রাণী তেমন কাশী-বারাণসী 1 


অন্নপূর্ণার পুণ্য স্নেহ, কোথায় এমন পাবে কেহ, 
ছিলেন শিব আত্ম ভুলি ভিক্ষা-দণ্ড ধরি 3 

শী চরণের ধুলি যেন সদা বাথায় করি ১ 

হাস্ম রে থেমন তারাগ মাঝে পুথিবার শশী, 


সকল তীর্থ-রাঁণী তেমন কাশী-বারাণসী। 
মহা্মী ১৩২০ দাল। 


শনজ্রীত্ভ ? 
লেখক, জীযুক্ত কালীকুমার চটোপাধ্যায়। 

সঙ্গীত কি মধুর! সঙ্গীত শ্রবর্ধে কে না আত্মহারা হয়! মরপডুনির মধো নির্ঘল 
জালের উৎম দেখিয়া .পথশ্রাস্ত কোন পথিক না! পুলকিত হয়! 

সঙ্গীতই এই শৌকভাপদগ্ধ জীবনে শান্তিময় নির্্ল উৎস 1 সঙ্গীতই এই 
হিংসাবৈরীময় সংসারে শাস্তিপ্রদ দেবদূত। শরতের নীল নৈশ নিলীমা হইতে 
নিহাঁর বিন্দু যেরূপ ধীরে অতি ধীরে মর্তাভুমে অবতরণ করে, অব্তরণ করিয়া 
যেরূপ নিদাঘতগ্ ধরাতলকে শীতল করে, সঙ্গীতও সেইরূপ কোন অদৃষ্ট সুদূর 
উদ্ধ প্রদেশ হইতে ধীরে ধীরে,অতি ধীরে নামিয়া আসিয়া শৌকতপ্ত মানবন্ৃদয়ে 
প্রবিষ্ট হইয়া! হ্বদয়শীতল করে। সঙ্গীতের মোহিনী মায়ায় বদ্ধ হইয়া মানব 
হনয়ের সব জ্বালা ভুলিয়া যাঁয়। সঙ্গীতমোহিত মানব তাহার এ মরজগতের 
ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্ব বিশ্বৃত হইয়া সুখের স্বপ্লে বিভোর হয়। সঙ্গীতে কোন প্রাণী 
না আত্মবিস্বত হয়) সঙ্গীতে ত্রিজগৎ স্তত্তিত হয়, আর মর্ভাবাসী ক্ষুদ্র রাণী 
তুলিবে না? 

জীবনের প্রারস্তে শিপু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কিছুক্ষণ কীদে, কীদিয়া 
হাঁসে,আবার হাঁসিয়। কাদে । শিশুর এই হাঁসি কান্নার মধ্যে তাহার জীবনসঙ্গীত 
নিহিত থাকে । ক্ষুদ্র নগণ্য শিশু জগতকে বুঝাইয়।_দেয় সে জীবনপথে যত 
অগ্রসর হইবে তাহার এই হাস্য ক্রন্দন মিলিত সঙ্গীত ক্রমে অধিক হইতে 
অধিকতর বদ্ধিত হইবে। তাহার জীবনে কতবার সুখের আলিঙ্গনে ও বিপদের 
তাড়নায় হাসা ক্রন্দনের রোল উঠিবে। 

জীবনের বমস্তে খন আমোদ-_-প্রমোদ মানবকে দৃ় ভাঁবে বেষ্টন ঝরে এবং 
অধিকতর সুখলালসায় মানব যখন উন্মত্ত ভাঁবে ধাবিত হয়, তখন তাঁহীর হৃদয় 
হইতে এক সঙ্গীত বাহির হয়+_সেই সঙ্গীতে তাহার মাঙ্গসিক সথথ জগতে 
প্রকটিত হয়। 

জীবনে শীত আঁসিলে যখন যানব্রের ( তাঁর ) সখপাদপ পত্র হীন হয়, খন' 
তাহার ভূতপুর্ব প্রমোদ সহচরগণের মর্মান্তিক মন্তব্য শীত পবনের ন্যায় তাহার 
হৃদরে শেলদম বিদ্ধ হইতে থাকে, যখন তাহার স্থথের সাজান বাগাঁন দেখিতে 
দেখিতে ইন্দ্রধন্ুর ন্যায় শূন্যে মিশাইয়া যাঁয়, তখন একটি সঙ্গীত তাহার হৃদয় 
দ্বিধা করিয়! বাহির হয়, দেই সঙ্গীতে তাহার সেই দগ্ধ হৃদয়ের আলামন্ম গীতে 
জগৎ স্মিত হয়। জগৎ নির্বাক হইয়া সেই গীত শ্রবণ করে; শুন্প 


নি ক প০ফিতি? চি এন্টি রিনা একাজ ব্নান 


২৩৮ . জ্বন্মতৃমি 1 ৭ম সংব্যা। 


যমুনার উপকূলে বৃন্দাবনে শ্তামল বিটপী মূলে ঘশোদার আদরের গ্তাঁম বদ্ধিম 
ওষ্টে বংশী স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই বংশীধবনি তাহার সেই মধুময় গীত ব্রজাঙ্- 
নার কাণের ভিতর দিয়! মরমে-পশিয়াছিল, মরমে পশিয়া প্রাণ আকুল করিয়াছিল, 
গৃহকর্্ম সাজ-সঙ্জা, বসন,ভৃষণ, পতি-পুত্র, মান,প্রথ্ধ্য ষব ফেলিয়া ব্রজা্না শ্যাম 
বর্শনে ইয়াছিল, যমুনাতটে রূপের হাট বদাইয়াছিল, যমুনা উজান বাহিয়াছিল। 

ধবলা গিরির সাহু-প্রদেশে দতী-বিরহে কাতর মহাদেব নন্দীমুখে দক্ষযন্ডের 
মন -স্পরণী বার্তা শুনিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর বদনে বিষ তুলি! লইয়া ছিলেন দক্ষ 
যক্ঞ পণ্ড হইয়াছিল, সতী বিয়োগের প্রতিশোধ সাধন হইয়াছিল। 

যখন কিছুই ছিলন|॥ যখন চন্দ্র থর্য জলস্থল লতাবৃক্ষ পণ্ড পক্ষী কিছুই ছিলন! 

সঙ্গীত গীত হইয়াছিল,-কোন অজ্ঞাত কোন সুদুর শূন্য প্রদেশ হইতে কোন 
প্রেমময় সেই-সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন। সেই গীতে জগতের সুতি হইল, গ্রহ নক্ষত্র 
কোথা হইতে ছুটিয়। আসিল, গীতের সেই পঞ্চমন্থুরে স্থর মিলাইয়! প্রক্কৃতি 
হাদিয় উঠিল। সেই গীতে মুগ্ধ হইয়! জগৎ স্বীয় গন্তব্য পথে ছুটিয়৷ চলিল। 

বসন্তের স্গিগ্ধ সমীরণ মন্দ পরবিক্ষেপে নিঃশবে বৃহিয়া যায, কষুর্ধাত্রোত স্বতী 
কুলকুল নাদে সাগর উদ্দেশে আপন মনে উদীস-প্রাণে ধীরে ধীরে বহিষ্ 
চলে। গাছের পাতার ভিতরদিয়া জ্যোৎগ্লার মৃছ হাপি নদীবক্ষে পড়িয়া 
সাঁতার দেয়; ঝোপের ভিত্তর হইতে কোকিল পাপিয়! দোয়েল চন্দন! 
মধুকলরবে শ্রবণ জুড়ায়, নিরব-গুষ্ঠিতা যুখিক! মল্লিকার মুখে হাসি ধরে নাসংলারে 
স্থখের হাট বসে, তাহার মধ্য হইতে একটা মধুময় গীত উিত হইয়া উর্ধে অনন্ত 
শুন্যে লীন হয়। 

সমর ক্ষেত্রে মৃত্যুরলীল! ক্ষেত্রে যে, সঙ্গীত গীত হস্স, তাহাতে দেশের মান 
রক্ষিত হয়। বিলাসীর প্রমোদোদ্যানে যে সঙ্গীত গীত হয়, তাহাতে আত্মা 
কুলবিত হইয়া অধোগতি প্রাপ্ত হয়। স্থুরম্য প্রকোষ্টে নানাবিধ বাদিত্র লইয়া 
যে সঙ্গীতের আলো চন! হয়, তাহাতে বৃখ! সময় নষ্ট ভিন্ন মাঁর কিছুই হয় না! 

অনেক দিন চলিয়! গিয়াছে,যখন ভারতবাসী ধর্শ বিশ্বাস হারায় নাই,যখন ভারত 

বাসী আনন্দে দিন কাটাইতেন,বখন ভারত বাসী লোভ হিংস! দেষের দাঁদ ছিলেন ন! 
তখন ভাঁরতবামী বীণাহস্তে হোমানলের পার্খে বসিক্া দেবগণের স্তুতি গানকরিতেন, 
তাহাদের উচ্চারিত সেই গন্তীর গীত আঙ্গ পর্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে 
প্রতিধ্বনিত হইতেছে! সঙ্গীতের কি মোহিনী শক্তি, স্্দীতের প্রভাবে প্রস্তর 








২১শ র্ঘ। ' জঙ্গীত। ২৩৯ 


সংসারের শঝে স্থথের দ্বীপ জলিয়া উঠে। অগতে সঙ্গীতের অথগ্ড প্রতাপ মানব 
হইতে কষুদ্রাপুক্ষুত্র কীট পর্যন্ত সঙ্গীতে বিমুগ্ধ চেতন অচেতন সকল পদার্ঘই সঙ্গীতে 
মুগ্ধা। ভগবানের স্থ্ট জীবের মধ্যে ভূজঙ্গ অপেক্ষা খল প্রাণী আর নাই, কিন্ত 
এত হিংস্রক জীবও সঙ্গীতে আত্মবিস্ৃত হইয়া শক্ত, করে আত্মসমর্পণ করে। 
সঙ্গীতে যে মানব আকৃষ্ট ন! হয়, সঙ্গীতে যাহার মন গলে না, সে যত বিদ্বান 
বত ধার্শিক হউক না কেন, সে সর্প অপেক্ষা ও ক্রুরত্তর লৌহ অপেক্ষা কঠিনতর 
সে মনুষ্য পদরাচ্য নহে, সে এ পৃথিবীর যোগ্য নহে। 
সঙ্গীত আত্মাকে কোমল করে, মনের উদ্বেগ প্রশমিত করে। মানব সুখে ছুঃখে 
সঙ্গীতের আলোচনা করিয়া শাস্তিলাত করে। এ সংসারে আধারের পার্খে আলো 
বিষাদের পারে হর্য সাজান আছে। এ সংঘারে মানবের নিজের কিছুই নাই, 
তীহারই “দেওয়া প্রাণে তাহারই সুখ ছুঃখ* তবে দানৰ একেবারেই নিঃস্ব 
নহে। মানবের নিজের বলিতে একটি দ্রব্য আছে, কৃতজ্ঞতা । মানবের সেই 
ক্কতজ্ঞত। গীত ভগবানের কর্ণে পৌঁছায়। সে এক অপূর্ব বঙ্গীত তাহাতে ভগবানও 
মুগ্ধ নাঁ হইয়া থাকিতে পারেন ন| | ঘখন মানব পাপের পঞ্ধিল প্রবাহে আক 
নিষজ্জিত হণ, তথন ন্বভাবতঃই মানব গাহিয়া থাকে,_ 
*জানামি ধর্্বং, নচমে প্রবৃত্তি 
নাম ধর্ম, নচমে নিবৃত্ত 
তয়! হধষিকেশ হিস্থিতেন 
ঘথা নিষুক্তোহম্মি তথা করোমি 8৮ 
এস স্ঙ্গীজ, মর্তে এল । তুমি না আমিলে, মানবের দগ্ধ হৃদয়ের জাল কে 
নিবাইবে? মানবের তপ্ত আধিজল কে মুছাইবে ; মানবের প্রাণের আবেগ 
ভগবানের নিকট কে লইফ়া যাইবে, এ জগৎ কে শাদন করিবে। তুমি না 
আমিলে, মানব কাহার নিকট তাহার মনের জাল! জানাইবে, কাহার নিকট 
মাত্বন। পাইবে, ভগৎ যে রিশৃঙ্খম হইবে। ক্রমশঃ 








শত তা 


জ্গল্বাভিনআী জম্ব্মী। 
শ্রীযুক্ত যতীন্জ্নাথ দত্ত বিরচিত। 
১ 
আছে ত দক তত যেন ভিখারি! 
আছে সাধ, আছে হাসি, ঝরে কেন নেত্রধারি ! 
কুড়াইতে অন্তাগার আকুল জীবন ! 
তাপিত গথিক (আমি ) কারে করি সম্ভাষণ ? 


0২) 
হা হুতাঁশ বিনা (কিছু ) নাহি আর অন্ত সুর, 


জীবন বহিয়! যায়, বাকি আর কত দূর? 

তাপিত অধীর প্রীণে সহিতে পারি না আর ! 

দেখা-দাও মাজননি ' ডাকি আসি বারবার ! 
(৩) 

ন| হেরি ওপাদ-পদ্ম, বৃথা এ জীবন ভার,-- 

বহিতেছি! হেরিতেছি-_মরুময় এ সংসার ! 

শান্তির ভিখারী আমি তাই কীি অবিরল, 

নেত্রে সদ| অশ্রু ঝরে নিবাষঈটতে চিতানল ! 
6৪) 

সংসারের শোকে তাপে সস্তাপিত্ত দেহ মন, 

নিগ্ককর মা আমারে আশু দিয়ে দরশন ! 

এসো মা! এসো মা ! বলি সদা ডাকি মা তোমায়, 

এসো মা জীবনেশ্বরি! আযু-সুধ্য অস্ত যায়! 

৫ 

সন্তানেরে কা হী পদাশ়্, 

দেখিতে পারিনা আর বিভীষিকা অভিনয়! 

সপ্তবর্ষ স্থৃঙি হদে জাগে অনিবার, 

দহেপ্রাণ, শূন্ত ময় হেবরি তরিসংসার । 
0৬) 

বর্ষে বর্ষে ক্রটী হয় পুজাতে তোমার ! 

লোঁকাঁচারে হেন পূজ। করিব না আর ! 

ধ্যানে জ্ঞানে হদিমাঝে হও মা উদয়! 

করিয়ে মানস পুজা জুড়াব হৃদয় ॥ 


ঃ 
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পিপি 





€ ৭) 
সপ্তবর্ষ কাল দেবী গিয়াছ চলিয়ে, 
ন্নেহমায়া কাটাইয়ে রহেছ ভুলিয়ে! 
ভাগ্যহীন মোরা আছি নশ্বর সংসারে, 
পলকেও তব সুতি নারি ভুলিবারে ! 
চি 


দেবীমুন্তি ধরিয়াছ স্্ধামে পশি, 

তব সহ অহ-রহ হাসে রবি শশী, 

মোসবারে ভূলে আছ, ফিরায়েছ মন, 

দেবী হতে হয়েছ ক নিঠুর এমন 
ন 


বদ্ষম়ীর পদতলে জুড়াইয়! আছ, ২ 
আমাদের ভালবাস! ভুলিয়! গিয়া! 

বেঁচে শুধু আছি মোর! সংসার ভিতরে, 

মা তোমার নাম স্মরি কীদিবার তরে! 


€ ১০ 
ংসার তরঙ্গে আমি দিবানিশি ভাসি । 
কোলে কোরে তুলে লও হাসি হাসি আসি ॥ 


মাঁতোমার হাসিমুখ করি দরশন। 
মুছিয়ে চক্ষের জল, পৃজিব চরণ ॥ 


(১১ 
ত্রিজগৎ প্রসবিনী দেবা নহেদি ! 
সকাতরে তব পদে এই ভিক্ষা করি, 
বাঞ্থাময়ী বাহ্ণপূর্ণ কর মা আমার ! 
দা তোমার , শ্রীচরণে শত নদস্কার ॥* 


দ্িজেন্দ্র প্রসঙ্গ । 
লেখক, শ্রীযুক্ত প্রনাদদান গোস্বামী । 
শৈশব, 
শৈশবে হিজেন্রলাল কয়েকবার মৃতামুখ হইতে রক্ষা পাইগরাছিলেন। নংসারে 
তিনি থে মহাব্রত লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা উদ্যাপন না করিরা 
কোথায় বাইবেন? যতদিন না তাহার কাযা শেব হইয়াছিল, ততদিন মূত্র 





* বিগৃত ১৩১৪ সাল ২৫শে কাক সোমবার মধ্যাহ বেলা ১২টা ১* মিঃ 
সমর পরমারাধ্য পরম পূজনীয়া শ্নেহময়ী জননী আমাদিগকে শোক-স্াগরে নিমগ্ন 
করিয় ন্বর্গারোহণ করেন। ৭ম বাধিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে লিখিত, লেখক । 


২৪২ জন্মভূমি! এম সংব্যা। 


বার'ৰার গ্রসিঞচু হইয়াও তাহার কিছুই করিতে পারে নাই) আর আজ বোধহয় 
তাহার এজন্থের কীর্ধ্য সমাধা করা হইয়াছিল,তাই কালের একবারকাঁর সাসান্য 
আহ্বানে, অকাঁলে,কার্য করিতে করিতেই হন্তস্থিত লেখনী ফেলিগ সহসা চলিয়া 
গেলেন, একবার একট। কথাও কহিলেন না; প্রাণের নাছ মণটও আত্মীয়-স্বজন, 
বন্ধ বান্ধব কাতর দৃষ্টিতে মুখপানে চাহিয়া রহিল, তিনি কিরিডাও দেখিতে ন না। 

যখন ্বিজেন্রের বয়স ছয়মাস মাও্র, তখন 'পড়িয়! গিয়া! এমন গুরুতর আহত 
হন, যে, ষেযাত্র! কষ্টে তীহার জীবন রক্ষা হইল বটে, কিন্তু মুখ ঝাকি গেল, 
মুখের সে বক্রভাব এপর্যন্ত একটু লক্ষ্য করিয়া! দেখিলে বুঝিতে পার! যাইভ। 
আর একবার ৯1১০ বৎসর বয়সে টেকি হইতে পড়িয়া হাত ভাঙ্গিয়া ছিলেন। 
ছিজেন্্র অতি অল্পবয়সে ম্যালেরিয়া জরে আক্রান্ত হইয়া শান্তিপুরে তাহা 
মাতুলালয়ে গমন করেন। তিনি অৈত প্রভুর বংশধর শাস্তিপুরের শি 
বংশের দৌহিত্র ছিলেন । এই নময়ে দ্বিভেন্্র পঞ্চম বর্ষীয় শিশু মাত্র। সন১২৭৪ 
সাণের কান্তিক মাসের রাত্রে ষে দ্বিতীক ঝড় হয়, সে সমগ্র তিনি শান্তিপুরে। 
যে বাটাতে তীহার! ছিলেন, সেবাঁটার অবস্থা সন্দেহ-জনক মনে করিয়! তাহার 
জননী তীঁহাকে ও তীহার কনিষ্ঠাসহোদরা মালতীকে লইয়া! একথানি পালকীততে 
উঠি! ভাকঘরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। পাঁলকী খানি তাহার মাতুলালরে পড়ির! 
থাকিত। তাহার! পালকীতে উঠিয়া শতহস্ত পথ অতিরুম করিতে না করিতে 
বালিখানিঃএকেবারে ভূমিসাৎ হইল । এদিকে পালকী খানি ডাকঘরে পৌঁছিলে, 
সকপে তাহা হইতে নামিবার সময় দেখাগেল, পালকীর দধ্যে এক বৃহৎ গৌঁঙ্ষুরা 
সর্প, এককোনে লুকাইয়। আছে। অন্তবতঃ ঝড়ের সময় প্রাণভয়ে পাঁলকীর 
নধো "যীশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাই তাহাদিগকে দংশন করে নাঁই। 

গেদিন গৃশগাঁত ও সর্পের মুখ হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু ছুরস্ত 
ন্যালেরিয। তাহাদিগকে ছাড়িল না। কৃষ্ণনগর অঞ্চল অত্যন্ত ম্যালেরিয়া পুর্ন, 
রাশি রাশি কুইনাইন সেবন করিরাও ম্যালেরিয়াকে দূর করিতে পারিলেন না, 
ভ্রাতা ও ভগিনী রোগে ভূগিয়া ভূগিয়া কঙ্কালমাত্রাবশেষ হইলেন, দ্বিজেন্দ্রে 
নাধিকা হইতে রক্তজাৰ হইতে লাগিল, উদর শ্লীহায় পুর্ণ এবং মুখে ক্ষত 
হইল । অবস্থ! দেখির! চিকিৎসক (ডাক্তার কালীবাবু ) বলিলেন,আর জীবনের 
আশ! নাই ।”তখন আর তীহাদের আহারাদি সম্বন্ধে বড় ধর! বাঁধা করা হইল না। 
সকলেই মনে করিলেন, যে কয়েকদিন আছে, সাথ মিটাইয়। আহার করুক 
তাহার:ও অবাধে দি ভক্ষণ আরম্ভ করিলেন। আশ্চর্যের বিবয় এই যে, এত 





২১বর্ষ। দিজেন্দ্র প্রসঙ্গ । ২৪৩ 
বাঁধা বীধিতেও যে রোগ কিছুতেই ছাড়ে নাই,_আহারের অনিয়নে ও দধি 
ভক্ষণের গুণে সে রোগও পলায়ন করিল। এখন চিকিৎনকেরা দার যে গুণে 
মোহিত হইয়! পড়িগ্নাছেন, দেখা যায় যে, দধিতে বহুকাল হইতেই সে গুণ আছে, 
কেবল ইংরাজি চিকিৎসকেরাই তাহা জানিতেন না। এখনও তাহাদের 
সর্বজ্ঞতায় বিশ্বাদ করিয়। শরীরের কত অনিষ্ট করিতেছি কে জানে ? 

যাহা হউক, সে যাত্রা! রক্ষা পাইয়া! দিজেন্্রলাল লেখ!পড়া শিখিতে লাগিলেন, 
তবে কৃষ্ণনগরের জলবাজ্ুর দোষে যধ্যে মধ্যে ম্যালেরিয়া ধরিত | যখন 
রেভেলগঞ্জে শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন. তখনও তাহার শরীর অনুস্থ ) 
বিলাত হইতে ফিরিয়া আদিয়।ও আর একবার ম্যালেরির়ায় বিলক্ষণ কষ্ট পান। 
সে সমক্ ৬ বিহারিলাল ভাছুড়ী মহাশয়ের চিকিৎনাধীনে থাকেন। 

আর একবার দ্বিজেন্্র ইচ্ছাকরিয়। বিপদে পড়িরাছিলেন। ইংলগ্ডে থাঁকাঁর সমস্ক 
একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে উঠিবার সংকল্প হয়। সঙ্গে শ্রীতুত ব্যোমকেশ চক্রবন্তী ওআসু- 
তোৰ চৌধুরি মহাশয় ছিলেন। তাহার! অন্তপথে পাহাড়ের উপর উঠি! বিজেন্্রকে 
ডাকিতে থাকেন। দ্বিজেন্্র অন্তপথে না গিয়া খঙজুভাবে উঠিতে আরম করিলেন ॥ 
গাহাড়াট ছোট হইলেও, যে স্থান দিয়! দ্বিজেন্্র উঠিতেছিলেন, সে স্থানট এভ 
খাড়া উঠিয়াছে যে, কিয়খন,র উঠিয়া আর উঠিবার উপায় পাইলেন ন! 9 নামিবারও 
উপায় নাই,যে সকল প্রস্তরখণ্ড অবলম্বনে কোনমতে হামাগুড়ি দিয়! উঠিতে গারিয়া- 
ছেন, তাহাধরিয়া নামিতে গেলে ভয়ানক বিপদের সম্ভাবনা । সঙ্গীগণ তাহাকে 
“দি দবিজু”বলিয় ডাকিতেছেন,তিনি শুনিতে পাইতেছিলেন,কিন্ত উত্তর দিতে-- 

পারিতেছেন না? সর্বান্ ঘর্শাক্ত,হস্তপদ্দ শিথিল হইয়া! পড়িয়াছে ; একবার গড়াইতে 
আরম্তকরিলে আর রক্ষা নাই,নীচে মাংসপিগাঁকারে পতিত হইতে হইবে । তখন 
বৃক্ষমূল আর তৃণ-গুচ্ছাবলঘনে উপরে উঠিবার চেষ্টাকরা ভিন্ন উপায়ান্তর ছিলনা! । 
সাহসে ভর করিয়া উঠিতেই,ারস্ত করিলেন। একটি বৃক্ষমূল ছিন্ন বা হস্ত-স্বলিত 
হইলে, একগুচ্ছ ভৃণ উৎপাটিত হুইয়।৷ আসিলে, আর কোনমতে রক্ষা নাই, তথাপি 


উঠিতে লাগিণেন,শরীরে দ্বিগুণ বল ও মনে দ্বিগুণ উৎমাহ আদিল! সেবাত্রা ভগবান্‌ 
রক্ষা করিলেন নির্বিস্রে উপরে উঠিয়া নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলেন। উপরে উঠি 
যাই একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, মনুষ্যেরস্বভাবই.এই যে.মতক্ষণ বিপদের 

হস্ত হইতে নিম্কৃতি না পাওয়া যায়, ততক্ষণ উদ্যম ও সাহস বৃদ্ধি পায়, পরে 


ভয়ের কারণ অতীত হইবামাত্র অতিরিক্ত উদ্যম ও ক্রেশজনিত অবসাদ 
আপিয়! পড়ে। 





২৪৪ জগ্মতৃষি দম সংখ্যা? 


প্রতিভার আভাস। 

“্অন্কুরে বৃক্ষের গুণ থাকে ।” প্রতিভাশালী ব্যক্তির প্রতিভার আতাদ 
শৈশব হইতেই মধো মধ্যে পাওয়া যায় দ্বিজেলের বয়ংক্রম যখন চারি পাচ 
বৎসর মাত্র, ম্যালেরিয়ায় শরীর শীর্ণ, তখন একদিন তাহার পিতার নিকট 
শয়ন করিয়া আছেন, কান্তিকেয় রায় মহাশয় হারমোনিয়য বাজাইয়া “ক্যায়সে 
কায়টে গেঞাল৷ মেয় নাগরী* খেয়ালটী গাহিতে ছিলেন তিনি স্ুকণ্ঠ ও 
সুগায়ক ছিলেন। িজেন্্র মনোযোগ পূর্বক যন্ত্রের উপর পিতার হস্ত চালন 
লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিলেন। গানটা শেষ করিয়া! রায় মহাশয় একবার বাহিরে 
যাঁন। তখন হারমোনিয়ম এ দেশে নূতন আদিয়াছে, মূল্যও অধিক, সুতরাং, 
পাছে ছেলেরা যন্ত্রটী নষ্ট করে বলির! সেটকে সাবধানে রাখিতেন। এদিন 
ছিলেন যন্ত্রটীকে হাতে পাইয়। চাবিগুলি টিপিয়া ধীরে ধীরে সুর বাহির করিতে 
আরম্ত করিলেন, ইত্যবসরে তাহার পিতা ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন, দ্বিজেন্দ্ 
তাহার গানট বাদ্দাইতে চেষ্টা করিতেছেন। তখন তিনি দ্বিজেন্ত্রকে গানাট 
বাজাইতে অনুমতি দেওয়ায়, দ্বিজেন সেই স্থুরের একরকম চলন সই অন্থকরণ 
করিয়া বাঁজাইতে পারিলেন দেখিয়। চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইজেন। 

সাত আট বৎসর বয়ক্রমের সমর একদিন বক্ততা শুনিয়া আিয়া অনুচ্চ প্রচী- 
রের উপর উঠিয়া ভূত্যদিগের সমক্ষে বক্তৃতা আরম্ত কবেন। সেইদিন পণ্ডিতপ্রথর 
৬ ইশ্বরচন্্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার পিতার অতিথি | /তিনি 
কাৰ্তিকেযবাবুর সঙ্গেিজেন্্র লালের অলক্ষিতে পন্চাদ্ভীগে দীড়াইয়া সেই 
বন্ত.তা শ্রবণ করতঃ কাণ্তিকেয় বাধুকে বলেন, পএছেবে একদিন বড় লোক 
হইবে ।” তাঁহার ভবিষাদাণী সফল হইয়াছিল। 
যখন দ্বিভেন্ত্র ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র,তখন একদিন তাহার শিক্ষক 
চক্র চক্রবর্তী মহাশেক্তাহার শ্রেণীর ছাত্র দিগকে একটা পাঠ অভ্যাঁস করিয়া আনিতে 
বলেন। দ্বিজেন্দ্রের পুস্তরু ছিলনা,তাহার পাঠ অভ্যাস হয় নাই। শিক্ষক মহাশয় 
যাহাদের পাঠ অভ্যাস হয় লাই শুনিলেন, তাহাদিগকে “সর্বশেষে দীড়াইয়া পা$ 
অভ্যাস করিতে অনুমতি দিয়া,যাহাদিগের পাঠ অভ্যস্ত হইয়াছিল,তাহাদিগের আবৃত্তি] 
শুনিতে লাগিলেন । যাহাদের বই ছিল, তাহার! পুস্তক দেখিয়া অভ্যাস করিতে 
লাগিল দিজেন্ত্রের পুস্তক নাই,টাড়াইয়া সহপাঠীদদিগের আবৃত্তি শুনিতে লাগিলেন। 
দকলের আবৃত্তি শেষ হইলে, যাহাদের পূর্বে অভ্যাস হয় নাই, তাহারাও কেহ 





২: বর্ধ। দ্বিজেন্দ্র প্রসঙ্গ ২৪৫ 


কেহ যথাসাধ্য বলিল, তখন শিক্ষকমহাশয় দ্বিজেন্ত্রকে বলিলেন, “তোমার বই 
নাই,তুমি আর কি করিবে ?*ঘিজেন্্র বলিলেন, “আমার অভ্যাস হইয়াছে।»বলিয়া 
স্ন্মর রূপে আবৃত্তি করিলেন, শিক্ষক মহাশয় চমত্রুত হইয়া! জিজ্ঞীসা করিলেন, 
পকিরূপে অভ্যাস করিলে ?” দ্বিজেন্দ্র উত্তর করিলেন, “সকলের বলা শুনিয়া |” 
চল্রবাঁবু সন্তুষ্ট হইলেন,এবং কার্তিকেয় বাবুর নিকট সবিশেষ বর্ণনা করতঃ বলিলেন 
গআপনার এমন প্রতিভাশালী পুত্রকে পাঠ্য পুস্তক দানে কৃপণতা করিবেন না ।” 
সেই দিনই পুস্তক আসিল | ছ্বিজেন্্র পিতাকে এত ভর করিতেন,যে কোন দ্রব্যের 
অভাব তীহাকে সহজে জ্ঞাপন করিতে চাহিতেন না! একবার পাছ্কার 
অভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াও পিতৃসমীপে বলিতে সাহস পান নাই; পরে 
পহোদরদিগের অনুরোধে পিতার নিকট গিয়৷ ইংরাঁজীতে বলেন, “4৩: | 
09৮০ 0০ ৪০০. ইংরাজীতে বলাঁর কারণ, তীহীব বিশ্বাদ ছিল, ইংরাজীতে 
বলিলে পিতা সন্তষ্ট হইবেন। 

_.. ক্ুষ্চনগরের রাঞ্রবাটাতে বারদোলের সময় অত্যন্ত ধূমধাম হয় | এক 
বতমর তাহার পঞ্চম সহোদরের সঙ্গে বারদোৌল দেখিতে যাঁন। তাহার উক্ত ্রাঙা 
তখন 9 362: ক্লাশে পড়েন, তিনি রঘুবংশ ও ভটিকাব্যের শ্লোক আবৃত্তি 
করিতে করিতে প্রথে যাইতে ছিলেন, দিজেন্্র ্কুলের নিয় শ্রেণীর ছাত্র মাত্র, 
রঘু ভটির ধার ধারেন না, অথচ একট! কিছু আবৃত্তি না করিলে ভাল দেখায় 
নঃ মনে করিয়া ব্যাকরণের শব্বরূপ ও ধাতুরূপ আবৃত্তি করিতে করিতে 
চলিলেন। এইখানে কবিবাক্য মনে হয়,-“নতেজন্তেজম্বী প্রশ্থতমপরেষা্দ্ 
সহতে 1৮ | 

কৈশোরে দ্বিজেন্দ্র কবিবর মধুস্ুদনের ও হেমচন্দ্রের কবিতা সকল কস্থ 
করিয়াছিলেন, এবং তাহা স্ুন্মররূপে আবৃত্তি করিতে পারিতেন। মহারাজ 
৬ সতীশচন্্, দ্বিজেন্্রের পিতৃবন্ধ ৬ দীনবন্ধু দিতর, ৬ দবারকানাথ দে, ৬ সীবচ্ 
চট্টোপাধ্যায় ৮ পৃণচ্ত রায় প্রভৃতি যহোদয়গণ কৌতুহলী হইসা দ্বিজেন্দ্রের আবৃত্তি 
গুনিতেন। সেই সময় হইতে দ্বিজেল্র নিজেও কবিত! ও গান সিথিবার চেষ্টা 
করেন। একদিন সন্ধ্যার পর তাহার তৃতীয় সহোদর বাবু জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় 
মহাশয় তাঁহাকে বলেন, “তুমি কেমন কবিত! লিখিতে পার, নক্ষত্রের বিষয় 
একটা! কবিতা লেখ দেখি” সেখানে লিখিলার সরগ্রাম ছিল না, দ্বিজেন 
সে সকল সংগ্রহ করিতে না উঠিয়া মনে মান একি শীট ২ 4৯. 
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১১০০ 
দ্বিজেললাল “গভীর নিশীথ কালে নিরজনে আসিয়া, কে তোমরা (তি নিশি 
রহ নভ শোছিয়।-” ইত্যাদ্দি গানটি আবৃত্তি করিলেন। এ গানটি পরে 
“আধ্যগাথ। প্রথম ভাগে” মুদ্রিত হয় | গীনাঁট সেইখানে বসিয়া রচিত 
হইয়াছে শুনিয়া জ্ঞানেন্দ্রবাবু চমতকৃত ও আনন্দিত হইলেন । 

দ্বিজেন্্রলীলের বাল্যজীবনের ঘটন! সমুহ লিখিয়া আর অনর্থক প্রন্ধের 
কলেবর পুষ্ট করার প্রয়োজন কি? ধাহার! তীহার বান্য জীবনের বিষয় কথঞ্চিৎ 
জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের কৌতুহল নিবারনার্থ, এবং ভবিষ্যতে যদি 
কেহ দ্বিগেন্দ্ের বিস্তারিত জীবনী নিখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের জন্তে ৪ 

॥ যতটুকু নিথিত হইল, তাহাই যথেষ্ট মনে করি। দনীষি ব্যিগণের পরিণত 
বয়সের আঁচরণই লিপিবদ্ধ থাকিলে সাধারণের উপকারে আদিতে পারে। 
দ্বিজন্্র চিত্রে এরূপ 'অনেক কথা৷ বনিবার আছে,তীহার গ্তায় তেন্বী,সরল উদার্‌ 
চরিত্রবান পুরুষ সংসারে অতি বিরল পরে তাহা বলিবার যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিব। একটা কথ! বলিবার আছে। জননী যখন পুত্রশোকে অধীরা হইয়া,সহোদরা 
যখন ভ্রাতৃশোৌকে কাতরা হইয়া, তাহাদের গুণ বর্ণনা করতঃ বিনাইয়া বিনাইসা 
রোদন করেন, তখন কি জননী কিংবা! সহোদর|র সে গুণ বর্ণন! অন্তের ভাল 
লাগিবে কি না,তাহাতে অপরের কোন উপকার হইবে কি নাস বিষয় ভাবেন & 
ন! মে কথ! ভাবিবার অবসর তাহাদের থাকে? তাহার! নিদের মনের 
আবেগেই সেই গুণ বর্ণনা করিয়। কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করেন মাত্র। সে রোদন 
তাহাদের নিজের জন্ত, অপরের জন্ত নয়। ফে.কাহিনীর মধ্যে ষেকি মোহিনী 
শক্তি কি শাস্তি নিহিত আছে, অন্তে তাহার কি বুঝিবে? (ক্রমশঃ) 

জ্বভন্বজনা 1 
লেখক,_-শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাঁধ্যায়। 
সগ্ডদশ পরিচ্ছেদ। 
যাত্রা । 
এই দিন আহারাদির পর, কমলা রাঙা ঠানদিদ্দির সহিত শীশুড়ীর আহারের 
বন্দোবস্ত করিলেন । ক্রমে রাত্রি আগমন করিল এবং অতিবাহিতও 
হইল। প্রাতঃকালে কমনা! শঘ্যা হইতে গাঁত্রোথান করিয়া! ভগবানের নাম 
উচ্চারণ পুর্ব শাগুড়ীর পর্নধুলি মন্তকে লইলেন। তারপর সরলা, সরলার 
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মাতা ৭ রাঙজাঠান্বিদীর নিকট বিদার লইয়া, রঘুপতির বর্ধস্থান আবাদে 
যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে রাঙ্গাঠান্দিদির পদধুলি লইতে বিশ্বৃত হয়েন নাই। 
কমলার শাঁশুড়ী পুত্র রঘুণতির উদ্দেশ করিয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। 


কমল! বাঁটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর তারকেখবরে আগমন করিলেন। 
৬তারকনাথকে বলিলেন, “বাবা ! বদি স্বামীকে পাই, তাহা হইলে সনাঁথ 


তোমার নিকট আগমন করিয়া তোমার পুজা দিব।” তাঁরকেখ্বরে একদিন 
অতিবাহিত করিয়া, সিঙ্গুর, গোপাল নগর অতিক্রম করিয়া, বৈগ্ঠবাটী আগমন 
করিলেন | বৈগ্ঘবাটাতে পাতকনাশিনী ভাগিরখী নীরে অবগাহন করিয়া 
সরোদনে স্বামী-সন্মিলনের প্রার্থন৷ জানাইলেন। যখন গঙ্গাঙ্গান করেন তখন 
এক পরোটা ব্রাহ্মণ রমণীর সহিত ভীহার আলাপ হইল | রমণীর স্বামী 
কলিকাতায় কোন গবর্ণমেপ্ট আফিপে কর্ম করেন। তিনি কমলাকে নিঙ্গ 
বাঁটীতে হইপ্া গিয়া পরমযন্থে আহার করাইলেন। তীহাঁর অনুরোধে ক্ম্‌ল! 
সেইদিন তথায় অবস্থান করিয়া, পরদিন গঙ্গা পার হইর। বারাকপুর হইভে যে 
রাস্তা বারাসাতে গিয়াছে, সেই রাস্ত! ধরিয়া বাঁরাসাতে আসিলেন। এই রাত! 
বারাসাতে বহরমপুর রোডের স্থিত মিলিত হইয়াছে। তথা হইতে সামান্ত 
দূর মাত্র গিয়্াই যশোহর রোডের সহিত মিলিত হইয়াছে। যোহর হইতে 
একটা শাখা টাকী, টাকী হইতে হাসানাবাদ চলিয়া গিগ্নাছে। কমল! এই রাস্ত! 
ধরিরা৷ আশাশুনী থানার অন্তর্গত হ্থন্দরবনের আবাদে গমন করিতে 
লাগিলেন। 

কমলা বাটা হইতে গমন করিবার পর, তাহাদের গ্রামের আবাল-দ্ধ-বনিতা 
সকলে কমলার সম্বন্ধে নানানিধ জল্পনা কল্পনা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ 
স্নানের ঘাটে রমণীমহলে কতই কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সরলাও 
সেই ঘাটে ছিল। একজন বলিল, প্রঘুপতির স্ত্রী নাকি কোথায় চলিয়া গিয়াছে 
তাহার স্বামী কি আছে যে, আনিতে গেল! সেত বাঁবের পেটে গিয়াছে” 
তাহার কথ! শুনিয়৷ আর এক জন বলিল, "সতী সাবিত্রী, সতী সাবিত্রী, মৃত 
পতি যমাঁলয় হইতে ফিরাইয়। আনিবে।” অন্য আর একজন বলিল, তাই বটে । 

সরলা বলিল, 'শীশুড়ীর কষ্ট হইবে বলিয়া যে বাপের বাড়ী গেল না, সেমন্দ 
কাজ করিবে? যাহারা সইয়ের নামে কুৎসা রটাইবে, তাহাদের সুখ খষিয়! 
যাইবে? এই কথায় স্ত্রীলোকদিগের সহিত সরলার বেশ কলহ হইরা গেলে। 


কমলার শাশুড়ী শুনিয়া কেবল রোদন করিতে লাগিলেন | রোদন ভিন্ন 
ক্কাহার কি সম্ুল আছে? 
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এদিকে ভট্টাচার্যদের চণ্ডিসপ্তপে, মুখোধ্যেদের দালানে, বোসেদের সৈঠক- 
খানায়, কমলার কথা৷ লইয় খুবই আন্দোলন হইতে পাঁগিল। রঘুপতির স্ত্রীটার 
পেটে পেটে এত বুদ্ধি দেখা গেল । বোস বুড়া বলিল, আশ্চর্য 
স্ত্রী চরিত্র বুঝা ভার । আমার প্র স্ত্রী লোকটার উপর বড়ই ভক্তি 
ছিল। এর কাণ্ড দেখিয়! স্ত্রী গতির উপর স্বণা জন্সিয়া গেল। কালীতৈরৰ 
একপার্খে বিয়া ছিল, সে তাহার কথার পৌষকতা করিয়! বলিল, স্ত্রীলোকট। বড় 
" সহজ নহে। আপনার! জানেন, রথুপতির সঙ্গে আমার কত প্রণয় ছিল। 
বোসবুড়ো। হই তাত জানি। তোমর! যেন ছুটী মাণিকযোড় ছিলে। 
তারপর? 
কালী। দে চাকুরীতে যাইবার সময়ে, আমাকে তাহার মাত] ও স্ত্রীর 
তব্বাবধান করিবার ভার দিয়! ষায়। আমিও প্রাণপণে তত্বাবধান করিতাষ, 
কিন্তু ইদানীং রঘুপতির স্ত্রীটার ভাঁব গতিক দেখিয়া আর ওস্থানে যাই না। 
বোসবুড়ো। সরলাটা! কে? 
কালী। এ যেগদার বোন। 
পার্বস্থ মুখোষ্যে মহাশয় বলিলেন, তা আর বলতে। কিন্তু তিনি কালী- 
তৈরবের মুখের দিকে চাহিয়! বলিলেন, আঁচ্ছ!, কালীভৈরব তোমার মুখখানা 
এত বিষপ্ন কেন? তুমি হাসিতে হামিতে বলিতেছ বটে কিন্তু তোমার সুখের 
ম্লান ভাব স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, ইহার কারণ কি? 
কালী। আজ্ঞা! আমার আঞ্জ চারি পাচ দিন হইল অন্থুখ হইক়্াছে, 
তাহাতে মন্টা বড়ই খারাপ আছে। 
রে ছুরাত্ম। কালীভৈরব! তোমার ইহকাঁলও নাই এবং পরকালও নাই। 
তোমার নরকেও স্থান হইবে না। তোমার মুখ কেন বিষগ্ন হইয়াছে, আমরা ত 
সবিশেষ সমস্তই জানি। আর সপ্তাহ ছই অপেক্ষা কর, তোমার নষ্টামির পরিচয় 
গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-ব্ণিতা সকলেই পাইবে । 
পাঁঠক এখন কমলা কি করিতেছেন, একবার দর্শন করুন। কমল! এইন্ধপে 
গমন করিয় সপ্তম দিনে রঘুপতির কাছারীতে উপস্থিত হইলেন। পথে তিন 
দেন আহার হয় নাই; কেবল পিপাসাঁর সময় জপ পান করিয়া দিন অতিবাহিত 
করিয়াছেন | (ক্রমশঃ ) 


আরুর্দেদ ও ম্যালেরিয়। ভর । 
আহুকেদ সভায় পড়িষ্য। 
লেখক, আয়ুর্যেদবিদ্যাতীর্ঘ কবিরাজ 
শী যুক্ত সরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি,ঞ,এল,এম,এস | 
ধাহার! সহরে বাসস করেন, এবং পল্লীগ্রামের বিশেষ কোন সংবাদ রাখেন না, 
ত্বাহার হয়ত অনুমান করিতে পারিবেন না,_পাঁড়াগেক়ে লোক আরা আমাদের 
আজ কি দ্রাৰস্থা! মানুষের বতকিছু স্থুথ আছে, তাহার মধ্যে স্বাস্থ্যই তাহার পরম 
স্থখ, আর যত প্রকার ছুর্গতি আছে, তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছুর্গতি জরে জরে 
ভূগিয়। মরার মত বাচিয়া। থাকা । এই সুখ হইতে যেমন আমরা! আজ বঞ্চিত, 
এই ছুর্গতিও আজ আমাদের ঘরে ঘরে । ম্যালেরির়ার প্রবল আক্রমপে সকল 
পরিবারে সমস্ত পল্লীগ্রাদে, থে হাহাকার উঠিসাছে, তাহা ধাহারা স্বকর্ণে শুনিয়া 
ছেন এবং স্বচক্ষে দেখিয়।ছেন, তাহার! অবশ্তই বলিবেন, মানবের যত প্রকার 
ছুর্গতি আছে, তাহার মধো সর্ধ্যাপেক্ষ! ছুর্খতি নালেরিয়া॥ এই বধির দারুণ 
আক্রমণে মানুষ মানুৰ থাকে না। তাহার শোভা সৌন্দর্ধা, বল বুদ্ধি কার্ধয 
পটুতা আস্মোননতির ছুরদঘনীয় ইচ্ছা সমন্তই ধীরে ধীরে অস্তহিত হইয়! যায়, 
তাই বলিতেছি, যদি একবার এই পাপ ব্যাধি শরীরে অনুপ্রবিষ্ঠ হইয়া 
বদ্ধমূল হর, তাগা হইলে মান্থষ মানুষ থাকে না। ম্যালিরিয়া এখন আমদের 
গৃহে গুহে_মামাদের পুত্র কন্যা, জনক জননী, পদ্থী সোদর সোদরা এমন 
খুব কমই অংছেন, ধিনি আজ এই প্রবল পীডায় গুাড়িত নহেন ? প্রান্তে 
ও সন্ধায় পল্লীর বক্ষে যে দকরুণ ক্রন্দন ধ্বনি উঠে, বলিতে কি-_ভাহার তিন 
ভাগেরও বেশী _এই তয়্কর ব্যাধির বিজয় সঙ্গীত । বাঙ্গলা দেশের হত কিছু 
অবন্তি, ধরিতে গেলে, তাহার অধিকাংশের মূলে ম্যালেরিক্।। মনেক পরিমাণে 
দণ্ডায়মান। 
কৃষকের ক্ষেত্রে ভাল করিয়া আর যে শন্ত সমুৎপনন হন্গ না, তাহার 
কারণ ভূমির উর্বরতার তত বৃদ্ধি নহে, তাহার সুপ কারণ অনুসন্ধিৎনু হইয়। 
বিচার করিলে, স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে, চাধার হাতের কব্জীতে বল নাই, 
চরণে শক্তি নাই, লাঙ্গলের ফাল কোর করিক্পা মাটার ভিতর সে অনেক্ষণ 
ধরিরা বসাইর! রাখিতে পারেনা _এই জন্ত যোল্আন| ফপলের জায়গার সে 
কোনরূপে ছয়আন| ফসল পার, আর আধপেটে খাই়। তাহার পুত্র পরিবার 
কোনরূপে অতিকষ্টে জীবন ধারণ করে। এই দীন পরিবারের উপর গঙ্গার 





২৫০ জন্মভূমি । ৭ম সংয্যা। 
১৯৯৯৯ ৯২ 


বাণের মত এই ব্যাধির আক্রমণের বত জোর। কম্প্রে ক্যাথা মুড়ি পির বেল! 
দশটার পর হইতে সে শোয়, আর হুধ্যদেব পাটে বসিলে পে উঠে _ প্রত্থ্- 

ষের কয়েক ঘণ্টা তাঁহীতে জন্ী ভাল করিয়া চষাঁ তাহার পক্ষে সম্ভব কিঃ 

ম্যালেরিয়্ায় আমাদের দেশের উন্নতির প্রথধস্তর বিধ্বস্ত! সুজল[ সুফল! 

শশ্ত-গ্তামলা এই পৃত জন্মভূমির দক্ষিণহত্ত ম্যাপেরিয়ার আজ এইরূপে একক্প 
নিস্তেজ] দেশের আশা ভরসা, ভবিষ্যতের আলো,_-আমাদের ছাঁত্রসমাজ 
তাহার প্রতি একবার ছৃষ্টি নিক্ষেপ করুন,__কি দেখিবেন, দেখিবেন, তাহাদের 
উজ্জল নয়ন গোতিশূন্য, মুখ মলিন, চক্ষুর কোণে রক্ত নাই,উদর ল্লীহায় 
অর্ধেক জুড়ির! গি্লাছে! যক্কতেও অপরাদ্ধ পূর্ণ ! মনে উৎসাহ থাকিলেও শরীরে 
সামর্থ্য নাই, পড়াশুনা করিবে কিছ মস্তিষ্ক ২১ ঘণ্টা না পড়িতেই অবসন্ন 
হইয়। আসে! জন্মতূমির প্রফুল্ল মুখচ্ছবি তাই আজ নিরানন্দে পরিপূর্ণ । 
এই মুখের শরৎ--এই কার্তিক অগ্রহায়ণ _ উষ্ণদেশে কত আনন্দের দিন! 
কত উংদবের দিন! কিন্ত পরিবারের মধ্যে এমন লোক নাই যে, একজন ব্ল 
করিয়। আর একজনের সেব করে,--গৃহলঙ্মী ধিনি তিনিও যেমন ছুূর্বল ও 
পীড়িত, তেমনি তাহার আশ্রিত যাহারা তাহারাও দুর্বল ও পীড়িত | এমন পরি- 
বার অনেক, যে ঘরে চাল ডালের সংস্থান থাকিতেও রাঁধিবার লোকের অভাবে 
তাহাগের উদ্নে আগুণ জলে না। ম্যালেরিয়ায় দেশ বাঁস্তবিকই অবসন্্, মৃত্যু 
সংখ্যাও ইহাতে এত বেশী যে, অন্য কোন ব্যাধির পহিত ইহার তুলনাই হয় না! 
গুনিলেও হৃংকপ্প হয়,যে নদীয়ার প্রায় অর্ধেক লোক, যশোহরের প্রায় 
তিন্নভাগ লোক, এই ব্যাধির আক্রমণে আজ আক্তান্ত। মাঁলেরিযা আমাদের 
দেশের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। নৈহাটা, কাঁচড়াপাড়া হালিসহর, 
গুপ্তিপাড়া, দোমর!, বলাগড়, উলো প্রভৃতি প্রাচীন বহু বিখ্যাত বিখ্যাত পল্লী আজ 
যে এক প্রকার জনশৃগ্য, বৃহৎ বৃহৎ অদ্রালিকা আজ যে পেচকের, বাদ্ড়ের 
ও কপোতের লীলাগৃহ, পথ ঘাট বে অরণ্যে ভরিয়া গিয়াছে -০ক ব্লিবেন 
ম্যালেরিয়া তাহার কারণ নহে ? ম্যালেরিয়ায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় হইয়া 
গিয়াছে, বাইতেছে ও যাইবে, ইহাঁতে প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই। গৃহের 
পর গৃঠ, পল্লীর পর পরী, গ্রামের পর গ্রাম, জেলার পর দ্ধেলা, অধিকার 
করিয়া ম্যালেরিয়া এখন সহরেও প্রবিষ্ট হইয়ছে। দেশের সর্বত্রই এখন ম্যাল- 
রিয়। | কিন্তু এই প্রবল পাপ কোথা হইতে আদিল, কেন আসিল, কৰে 
আসিল, কেহ সুনিশ্চন্ধ করিয়া বলিতে পারেন কি? কমিশনের পর কমি- 


২১শবর্ষ।  আয়ুর্ধেদ ও ম্যালেরিয়। জ্বর । ২৫৯ 


শন বসিন্নাছে ও বদিতেছে, কিন্তু অগ্ভাবধি ভাল করিয়া! স্থির হইল না, ইহার 
মূল.কিসে? ইহার প্রতিকারের উপায় কিছ "য়ালু গর্ভর্ণমেন্ট এই বিপৎপতি 
হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্ত কত চেষ্টাই না করিতেছেন, কিন্ত উলোর 
মড়কের সঙ্গে সঙ্গে পেই যে হাহাকার উঠিয়াছে, তাভার আর নিবৃত্তি নাই! 
কিসে এই পাপ ব্যাধি এদেশ হইতে দূরীভূত হইবে, কেহ ঠিক করিয়া 
বলিতে পারিতেছেন ন|। কেত বলিতেছেন, নদীর অপ্রবলত! দূব করিলেই দেশ 
ম্যালেরিয়া হইতে বিষুক্ত হইবে, কেহ বলিতেছেন, অরণ্যানিই ইহাঁর মুল, 
কেহ বলিতেছেন, রেলপথ, কেহ বলিতেছেন অন্নকষ্ট, কেহ বলিতেছেন, ছুট 
গ্রহ, কেহ বলিতেছেন, ছুষ্টজল, যাহার ঘেমন প্রবৃত্তি তিনি সেইকথা৷ বলিয়া 
ইহার প্রতীকীরের ঘছুপার স্থির করিস্বেছেন-_-কিন্ত বলিতে কষ্ট হর _-প্রভী- 
কার এখনও সদূরপরাহত। মশকে ম্যলেরিয়া আনয়ন করে, মশকের ধ্বংস 
সাধন ইহার একমাত্র উপায়, এইমত আজ অধিকাংশ প্রাচ্য চিকিৎসা বিজ্ঞানবিৎ 
সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাদের অনেকেই বোধহয় জানেন নাঁ, 
আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া নৃতন নহে,_ইহার অতি প্রসরতা নৃহন হইলেও 
ইহার উৎপত্তি এ দেশে বনু প্রাচীন। তখন ইহার ছিন্ন নাম ছিল,--এমন 
ভিন্ন নাম, যে আমাদের বহু প্রাচীন আযুর্কেও সে নাম জানিতেন না | আল 
কাল আবাল বৃদ্ধ ৰনিতা আমাদের দেশের ম্যালেরিয়া কি, তাহা জানে, 
কিন্তু « তক্সন্‌£ বলিলে কি বুঝায়, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? এখন* 
কার ম্যালেরিয়া আর তখনকার তন্মন্‌ একই রোগ । অথর্বাবেদের একটা 
গৃত্রের আমি যে অনুবাদ করিরাছি, তাহাতে আঁছে_-”হে কৃছ,জীবনকারী 
মীতজরের উৎপাদক তন্সন্! তোমাকে নমর! হে শীতানস্তর সঞ্জাত জর! 
তোমীকে নমফ্ষার! হে সন্তাপ জনক জর! তোমাকে নমক্ষার! হে এঁকাহিক 
দ্বাহিক, জ্যাক, চাতুর্থক্রর  তৌমাদিগকেও নমফার! এই নমস্থার দ্বারা 
পরিতুষ্ট হইয়া তোমরা আমাদিগকে ছ্বাঁড়িগনা যাও!” যেস্ুক্তে এই কগাগুলি 
আছে, সে সুক্কটিও নিয়ে উদ্ধৃত হুইল। 

নমঃ শীতায় তল্সনে 

নমঃ রূড়ায় শোচিষে কণৌমি ॥ 

যে অন্যেছারত্ভয়ছ্যরত্যেতি 

ভৃতীয়কায়-নমো৷ অস্ত তক্সনে ॥ 
বারণ « তক্মক্।  শবের অর্থ করিয়াছেন,_ “ কৃছ,জীবন কারিণে রোগার ” 





ইহ জন্মভূমি) ৭ম সংখ্যা । 





আরুর্ধেদের অনেক স্থক্তে এইছজর ও ছ্ছর-চিকিৎসার প্রণাজ বর্ণিত 
হুইয়াছে। অধর্বব্দ ঘে সময়ের পুস্তক, লে সময়ে এদেশে বে মালেরিয়৷ জর 
ছিল, এই সুক্ের মত বহু সুক্তে তাহীর সুম্প প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয়। 

আবুর্ধেদে জ্বরের উৎপত্তির কান ও ইতিহাস যাহা বর্ণিত আছে, তাহ 
হইতে আমরা জানিতে পাঁরি,--দক্ষধঞ্জ বিপ্ব'সের পরই, এদেশে আটটি মহাখল 
ব্যাধির উৎপত্তি ঘটে_ দক্ষাধবরের পুর্বে গুল্ম, কুষ্ঠ, প্রম্হে, উন্মাদ, 
অপন্মার, রক্তপিন্ত এবং জবর ছিল না। দক্ষবন্্ ধ্বংসের সমস্প হইতে এই ব্যাধি 
কয়েকটির উৎপত্তি ঘটে। জর এই সময়ে প্রথম দমুৎপন্ন হয়। 

মহধি পুনর্বস্থ লিখিয়াছেন 

* তন্মিন হি দক্ষাধবরোধবংসে দেহিনাং দিক্ষু 

বিদ্রবতামতিসরণ প্রবন লজ্বনাদোদে হ 

বিক্ষোভনৈঃ পুরা গুন্দোশুপা্তিরভূঝ । 

হবিপ্রীশনান্মেহ কুষ্টান্দাং, ভয়োত্রামপোকৈ 

রুম্াদানাম্‌ বিধিধ ভূতাশ্তচিসংস্পর্শাৎ 

অপন্মারাণাস্‌, অরস্ত খলু 

মহেশ্বরললাট প্রভবঃ7; ততসস্তাপা 

রক্তপিত্তম্‌। অতিব্যবায়াৎ 

পুনন ক্ষত্ররাজন্ত রা'জবন্ষ্েতি | ” 
প্দক্ষযজ্ঞের সঙ্গে বা ইহার কিছু পরে, আমুর্কেদমতে জ্বরের উৎপত্তি হইলেও 
ইহার প্রকৃত আকার আযুর্ধ্েগের স্ত্তেই ক্ষটনরভা। নিত দেখিতে 
পাই। দেখি, ইহা শ্রকাহিক, দ্যাহিক, ত্র্যহিক ও চাতুর্থকরপে মানবের 
জীবন অতিণদ কৃহ, করিগা তুলে। ইহাতে প্রথম শীত করে, শীতের পর 
জর স্পষ্ট প্রকাশ পায়। জন স্পট প্রকাশ পাইলে, শরীর ডাচ হয়, ত| ছাড় 
ধকাহিক, দ্বাহিক, ত্রযহিক ও চাতুর্থকরূপে ইহা যুক্তানগবন্ধী এবং ইহার বিষ- 
ময় ফল এই হয় _যে, ইহাতে শরীরের রক্ত এত কমিয়। যাঁয় বে, তাহা হরিদবর্ণের 
আকার ধারণ করে। ” অথবের্বদের অগ্ত্র এই হরিদ্র্ণের কথ! আছে; খষি বনি- 
তেছেন, হে তক্সন্! যদিও তুমি উষ্ণ গুণ বিশিষ্ট, যাদও তুমি শরীরের সন্তাপ- 
কারী, যদিও অগ্মিতে ভোমার জন্ম, তথাপি তোমার আর একটী নাম রূঢ় 
অর্থাও হরিদর্ণের উংপাদক। “ রূঢ়নর্ণমানি হরিতন্ত ” ্ 
সায়ন, এইখ|নে বুলিতেছেন_: *যন্ছপি তে বহুণি নামান সন্তি তথাপি ইদমের 
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নাম এরদদ্ধম্‌ ইত্যর্থঃ। আমরা এইরূপ জরের বর্ণনা পাঠ করিয়া অবহ্ঠ মনে 
করিতে বাধা হই, যে আমাদের দেশে এখন ম্যালেরিয়া জবর বলিয়! যাহা স্থপরি- 
চিত, খুব কম হইলেও ৫০*- বৎসর পুর্ব এ দেশেই তাহার উৎপত্তি, তখনও ইভা 
মানবের জীবন যেমন কৃছ,করিয়৷ দিত, এখনও সেইরূপ দেয়, তবে তখনকার 
লোক ইহাকে তক্সন্‌ বলিয়া জানিত, এখন লোকে মে কথা ভুলিয়া নৃতন 
নামে ইহার নাদকরণ করিয়া বলে--ম্যালেরিয়া । 

অথর্ধবেদের তত্সন্‌ জানি না কেন আঘুর্ধেদে ঠিক এই নামেই অভি- 
সংক্তিত হয় নাই। আধুর্কেদে এ্রকাহিক, দ্বাহিক, ক্র্যহিক, চাতুর্থক জর 
সকলেই জানেন, বিষমজ্কর বলিয়া উক্ত। বিষমজ্ঞর বলিয়া উক্ত হইলেও, 
আমার বিষ্বাদ আমরা জানিনা কিন্বা জানিতে চেষ্টা করি না যে, 
ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর এক। যদি জানিতাম ম্যালেরিয়ার সহিত বিষম- 
জরের একত! আছে,-তাহাঁ হইলে জরের তরুণ অবস্থায় রোগীকে ডাক্তা- 
রের হৃত্তে ছাড়িয়। দিয়া বিষমজ্বরের জন্য আমরা নিশ্চিন্ত বসির! থাকি- 
তাম কি? আর এইরূপ বিগ! থাকিতে গিম্না এ কুল ও কুল দুকুল বিস- 
জ্ভবন দিয়া পর্থীগ্রামের একটি হাঁটি কোট পরা ঘোড়ার চড়া কম্পাউগারের 
অভ্যুত্থান দেখিয়া আপনাদের অন্নের অসংস্থান ভাবিতে ভীবিতে বিষাদে, 
হিঃসার, ঈর্ষা, অভিমানে এত জজ্জরিত হইতাঁম কি আমরা বুঝিয়াছি,_- 
কুস্তীরের বুদ্ধিতে_- বর্ষা না আঁসিলে মস্তোকপরি উপবিষ্ট কাককে খাইতে পারিব 
না) আমর। বুঝিরাছি, কুইনাইন আটকাইলেই রোগী আমাদের হাতে আসিবে. 
আমর! তাঁই কুইনাইন আটকান জর আর বিষম জর এক করিয়া ফেলিয়াছি 
করিয়। ভাবি, ম্যালেরিয়া আগে-পরে, অনেক পরে বিবম জর । আগে ডাক্তার 
পরে আমরা । এইরূপ পর পর করিতে গিয়া, আমর| আপনার পায়ে আপনি যে 
দ্রারুণ কুঠারাঘাত করিয়াছি, তাহা আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হইবে না! 
জ্বরের চিকিৎসা_-তকুণ, মধাঘ, এমন কি যাহাকে আমর ব্যিম জর বলি, সেই 
জীর্ণ জরেরও চিকিৎসা আমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া গিক্াছে। এখন 
কয়েকটি বক্ষ, কয়েকটি শোথ, কয়েকটি উদরামগ্ন, ছুদশট প্রমেহ বা সামান্ 
সাঘান্ত আর কিছু ইহাই ভাগাঁ ভাগি কাড়া কাড়ি করিয়া আমরা যা ছু পম! 
উপাজ্জন করি! দেশের তিনভাগ বাঁ অধিক লোঁক যে ব্যাধিতে অহনিশ 
কষ্ট পাইতেছে, তাহার সংবাদ আমর! সত্য সত্যই রাখিনা; রাখিলেও, কি 
আক্ষেপের বিষয় ! আমরা নিজেই এমন কি নিজের ঘরের রোগী ভাক্তারের হস্তে 


২৫৪ *” জঙ্গভূমি । ৭ম সংখ্যা? 


তুপ্সিয় দিয়া মনে করি « আঃবীচিলাম |, বর্ষা আসিলে কাককে জন্ব কর্সিব, এই 
কুষ্তীরবুদ্ধিই মাসাঁদিগের এই পরার্জয়, এই জাতীয় অবমাননার খুলে দণ্ডায়মান । 
ম্যালেরিয়। ও বিষম অর এক এই কথাটি মনে করা। এই টুকু মনে নাকরার 
আমর! দিন দিন এ কুল ওকুল কুল নই করিয়া ফেলিতেছি। আমরা তাই আজ 
নিরল্প ] তাই আন শতকরা ৯৯ জন কবিরাজের গৃহে গ্রাসাচ্ছদনের অভাব ! এক* 
জন কম্পাউগ্ডার যেখানে ১** টাকা মাপিক হািতে হাঁপিতে উপার্জনা করে, 
সেখানে একজন ব্যাকরণতীর্থ_-কাব্যতীর্থ__-সাংখ্যতীর্থ-_স্ঠায়তীর্থ-কবিরাজ ১৫ 
২* টাকা-_ভাহাও পান কি না সন্দেহ! সহরের ২৪ জন কবিরাজের সৌভাগ্যের 
কথ। আমি বলিতেছি না, আমি বলিতেছি,__ তাহাদেরই কথা যাহারা পল্লীতে 
পল্লীতে অধিষিত, সচ্চিজ গুধবান বিদ্বান ও ধার্টিক বলিয়া সমাদৃত, আমি 
বলিতেছি, আমার্দের দরিদ্র কবিরাজ মণ্ডলীর কথা। 
ম্যালেরিয়ংকে বিষম জর বঝিয়! বুবিলে আমুর্ব্দীয় চিকিৎসককে এমন 
ছর্দশা গ্রন্থ হইতে হইত না। আমি দেখাইব, আধুর্কেদের ভিতর এমন সকল 
ওধধ আছে, যাহারদ্বারা বিধমজর মনে করিয়া ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা করিলে 
নিশ্চয়ই অরের উপর 'আধিপত্য লী করিতে পারা যায়। কিন্তু মেকথা বলিবার 
পুর্বে আমাকে দেখাইতে হইবে যে, ম্যালেরিয়। এবং বিষমজ্বর_-এক--একই 
তব । 
চরক এবং সুষ্ঠতা্দি প্রাচীন গ্রন্থের সাহায্যে আমি আপনাদিগকে এই 
সমতা বুঝাইয়| দিতে পাঁরিব না, পারিলে আপনারা নিজেই দেখিতেন, বিষমজ্র 
এবং মা।লেরিয়! সমানার্থক শব্দ 
আযূর্বেদের * জরো-হৃষ্টন্ত বাপুনঃ % ইত্যাদি শ্লৌকের ও ইহার টিকাটিগ্রনির 
প্রন মর্ম আপনারা যেরূপ বুঝিবেন, সেইরূপ বুঝিতে হইলে, মামাকে বহুদিন 
ধরিয়া আপনাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়। থাকিতে হয়। চরক হ্ুশ্রুতাদি গ্রন্থ 
ককুণামরী বাগ দেবী আপনাদিগকে বুঝিতে যেরূপ অবসর দিক্লাছন, সেরূপ অব- 
সত্ব আনাকে দেন নাই সংস্কৃতাভিজ্ঞতায় আমি আপনাদিগের দাসামথদাদেরও 
কউপদঘুক্ত নছি। তথাপি ধেআমি বলিতেছি, আমি ম্যালেরিয়! জর এবং বিষম- 
ক্ছরের সমতাঁ প্রতিপাঁদন করিতে পারিব/ তাহা! অন্ত উপারে--তাহা বুদ্ধিতে 
বা বিগ্কাতে নহে,--যুক্তিতে আতুর্বেদের ত্ত্রে নহে-_পুরাণের সাহায্যে আমি 
যুক্তগ্থারা প্রতিপন্ন করিব যে, বিষম জর এবং ম্যালেরিয়া একই বন্ত। কিন্ত 
এইরপ প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে দগ্ন করিয়া আখনাদিগকে আমার একটি 
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কথায় কিছুক্ষণের জন্য মনোযোগী হইতে হইবে। আমি আমর্বেদের ভূত বিস্তার 
প্রক্কত তত্ব অনুমন্ধান করিতে গিয়া! যাহা যাঁহা পাঁইয়াছি আবান্তর প্রসঙ্গ হই- 
লেও আপন্সাদিগকে ধৈর্য ধরিয়া তাহা একটু শুনিতে হইবে। “জন্মভূমি” নামে 
স্থপ্রপিদ্ধ মাসিক পন্ধিকাপ্ধ যঙ্গিও ধারাবাহিকরূপে আমি এইসকল বিষয় 
লিখিয়াছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা আপনািগের দৃষ্টিপথে পতিত হয় নাই। 
এখানে সেইজন্য সেইসকল কথাই পুনরায় বলিতে হইবে। 

আমি থশ্রতের “অমানুষ প্রাতিষেধ” অধ্যায় অধ্যয়ন করিবার দময়-বালগ্রহ 
গ্রতিষেধাধ্যয়ও পাঠস্ক্ররি, এবং তাহার পূর্বে উক্ত গ্রন্থের ব্রণবঞ্ধনাদি উপ- 
দেশ সকবও মনোযোগের সহিত গ্রতীচ্য বিজ্ঞানের আলোকের সাহীধ্যে বুঝিতে 
চেষ্টা করি। এইসমগে আমার সথদৃড় ধারণা জন্মে, বে আমুর্ধেদের ভূতবিগ্ভা 
প্রতীচবিজ্ঞানের 738০6:919£5 র অনুরূপ কোন তত্ব। আযুর্কেদের তৃতাভি- 
ষন্দোখরোগের চিকিৎসা! 40186616 চিকিংস। ও শুচির সমাদান। আমি 
এইরূপ ধারণার বশবর্তী হইয়া যে দিন সুশ্রতের যুক্ধসেনীয় অধ্যান্ 
পাঠ করি, সেই দিন দেখিতে পাই, আমাদের দেশে ধন্বস্তরিযুগে বা তাহার 
কিছু পূর্ববর্তী সময়ে, রাজার হ্কন্দাৰাসে একজন বৈদ্য এবং একনন 
পুরোহিতকে একত্র রাজচিকিৎসার জন্ঠ অবস্থিতি করিতে হইত। পুরো- 
হিতের কার্ধ্য ছিল,--দৈব ব্যাপাশয় চিকিৎসা ; বৈদ্য যুক্তি ব্যাপাশ্রয় চিকিৎসা 
অভিজ্ঞ ছিলেন। পুরোহিত ব্রহ্মবংশীয় বলিয়া উচ্চ সম্মান তাহার ছিল, বৈদ্যকে 
পুরোহিতের অনুবর্তী হই চিক্িৎসাঁ করিতে হইত, কিন্তু কথায় ভাবে বুঝা 
যায়, বৈদে।র বিদযাববা তখন পুরোহিতের অনেক উদ্ধে। কেবল ব্রাঙ্গেতরবংশীন় 
বলিয়৷ আভিগ্জাত্যে বৈদ্যকে পুরোহিতের নিম্নে অবস্থিতি করিতে হইত। বৈদ্য 
বহুবিদ্যাসম্পন্ন বলিয়! সমুদ্রিতধবজের মত তখন সকলেরই ভক্জির পাত্র । সহত্র 
সহজ রোগী তাহার চিকিৎসালাতার্৫থ সেখানে সমবেত হইতেছেন। পূর্বে 
বলিয়াছি, এখানে পুরোহিতের যাহাকিছু সম্মান তাহা আভিজাত্যে। 

সুশ্রুতের ব্রণবিজ্ঞানাধ্যায়ে এই পুরোহিত এবং বৈষ্ককে পাশাপাশি সমান 
ভাবে ত্রণরোগীর চিকিৎসার্থ নিযুক্ত দেখি। কিন্তু ধুক্তসেনীয় অধ্যায়ে 
দেখি, বিগ্যাবন্বায় বৈগ্চ পুরোহিত অপেক্ষা সাধারণের নিকট অবিক পৃজশ্লীঘ। 

তারপর কল্পস্কানে দেখি-_পুরোহিতের চিকিৎসার উপণ €লাতে আক 
পুর্ষের ন্যায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছেন।। সাপের পিষ পাথাইতে পুরোহিত 
লে্টা করিতেছেন নটে, কিন্তু লোকে একক্ন বৈগ্থকে ডাকিণ। আনি সেখানে 
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রাখিদ্বাছে। ষদি পুরোহিতের উচ্চারণ দোষে মন্ত্র কাধ্যকরী না হয়ঃ তাহা 
হইলে বৈদ্য তৎক্ষণাৎ অগদ গ্রর়োগ করিনেন। বৈগ্ভের বুদ্ধি প্রহ্থুত অগদ 
মকলেই জানে অদ্ভুতশক্তিপম্পন। এইখানে পুরোহিতের অধঃপতন স্পষ্টই 
উপবন্ধি করা বায়। 

তারপর বালরে'গ প্রতিষেধ্যায়ে দেখি পুরোহিতের এমন অধোন্নতি ঘট" 
য়াছে হে, তীহার। ত্রদ্ধবংশীর হইলেও জানেন না, স্বন ও স্কন্দাপন্মার 
বিভিন্ন কিনা! সুক্রত পুরোহিতকে গালি দিতেছেন, অবিজ্ঞান ধরিয়া দেহ 
চিস্তক বলিয়া। 

ইহার পর অমানুষ প্রতিষেধাধ্যায়। এখানে কি দেখি ? দেখি পুরোহিতের 
এমন ছুর্দশা-যে তাহাকে ভূতবিগ্ঠার অধিকার হইতে দূর করির! দিধার 
জন্ট প্রস্তাবনা হইতেছে । বৈগ্ক এখন নিজ হস্তে দৈব এখং যুক্তি উভতয় 
ভেষজ প্রয়োগেরই ভার গ্রহণ করিয়াছেন; পুরোহিতের আর চিকিৎস! ক্ষেত্রে 
এখন না থাকিলেও চলে। বৈগ্তই এখন সর্সেপর্বা। কাঁলের পরিবর্তনে 
পুরোহিতের এই পরিবর্তন যখন, তখন আমুর্কেদে নৃতন করিয়া অনেক 
পরিভ্ঞাষা সংগঠিত হর। তাহার "মধ্যে আমি একটর কথা এখানে 
আপনাদিগকে জানাইতেছি। পুণে পুরোহিতদ্দিগের সময়ে লোকে মনে করি হ, 
দেবতারা মানুষের শরারে নিজেই আবিষ্ট হয়েন, হইম্লা অমানুষ রোগ প্রহ্থতি 
উৎপাদন করেন। প্রাচীন কলডিয়, প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়া, প্রাচীন এসিরিনা 
প্রাচীন ইরানে ব্যাধির উৎপত্তি স্ঘদ্ধে বে বিশ্বীন ঝ। সিদ্ধান্ত, এখানেও সেই 
বিশ্বাস বা পিথ্ধান্ত। কিন্ত ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে তখন বৈদ্ভ জাতির 
অ্াদয়ে এক নৃতন আলোক প্রবিষ্ট হইয়াছে। বৈগ্ঞ নৃতন পরিভাষা পরি- 
গঠন করিয়া আমুর্কধেধিকে বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে সংস্থাপন করিবার জন্য ধন্ধ- 
পরিকর। তিনি বুবাইতেছেন, পুর্ববে ষে লোকে বিশ্বাদ করিত, দেবতারা 
মিজজেই মানুষের শরীরে আবিষ্ট হইয়! তাতে নানাবিধ ব্যাধির উৎপাদন করেন, 
একথা সত্য নহে। দেবতারা নিজে মানবের শরীরে আবিষ্ট হওয়! ত দূঃবব 
কথা শর্শও করেন না। দেবতাদিগের অযৃত সহস্র পদ্ম বা অপরিনংখ্যার 
পরিচারক আছে, যাহারা অস্থগবস মাংসভুক্‌ এবং জিবাংসু ; ঈহারাই মান": 
বের শরীরকে অশুচি বা ক্ষতযুক্ত পাইলেই তাহাতে আবিষ্ট হয় এবং নানা- 
বিধ ব্যাধির স্থষ্টি করে। বেদে এই মকল জিঘাংস্থু পদার্থ ” নৈখতেরা ৮ 
ব। নির্থতি ঝা তাখীর প্রণৰ বলিয়া অভিহিত। কিন্তু এখন হইতে এই- 
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সকল [জবাংস্গ পদার্থের সংস্তা হইল “ ভূত ” তা ছাড়া এ সমর প্রচারিত হয়, 
আরও একটি কথা, সে কথাটি এই বে, দেবতারা নিজে ত মানুষের শরারে 
আবিষ্ট হয়েন না, তা ছাড়া তাহাদের ষে সকল অনুচর দেব্তা্রক তাহা- 
বাগ দেব প্রককতিত্বহেত্ মানুষের শরীরে অনুপ্রবেশ করেন নাঁ। বাহার! 
রাক্ষস প্রক্তিক--নৈখতেয়া বা তাহাদের বংশ তাহাদেরই এই ক্রম 
নিখতে ধাঁছুহিতর স্তাঁসাং স প্রসবঃ স্থৃতঃ 
ভূতের এই নৃতন সংজ্ঞা করিতে গিনা--ঘে সকল উপদেশ-_সুশ্রুতগ্রন্থ 
অধ্যা্তত হইরাছে, সেই উপদেশ সকল আপনার! সুশ্রতগ্রন্থে শ্রোকাকারে 
বথাবখ-ভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। প্রবগ্ধের দীর্ঘাযবতন লাঘৰ করিবার 
অন্ত সে শ্লোকগুলির গকল এখানে উদ্ধৃত হইল ন|। কেবল মাত্র একটি 
শ্লোক ধাহাতে আমার সব কথাগুলি কিছু কিছু প্রতিক্ষলিত আছে, তাহাই 
আপনাদ্দিগকে বিজ্ঞাপন করিতেছি- ক্লোকটি এই-_ 
নতে মনুষ্যৈঃ সহ' সংবিশস্তি 
নব! মন্থুযান্‌ কচিদাবিশস্তি 
যে ধা সংবিশান্তীতি বস্তি মোহাঁং 
তে ভূতবিছ্াবিষয়াদপোহ্থাঃ | 
গুতরাং বলিতে হইবে, নৃঙ্ধন মতে দেবতাদিগের অসংখ্য গরিঘাংসা প্রক্কতিক 
পরিচারকই 'ভূত মংন্তায় অভিহিত। মার্কেয়পুধাণ পাঠ করিলে আমর! 
জানিতে পারি যে এই নৈথতেক্নাগ্পণ কি ভয়ানক্চ অনিষ্ট জনক পদার্থ! আর 
জানিতে পারি ধে_- এই ভূত সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষু্র_ এমন ক্ষুত্র ঘে চর্ম্চক্ষের 
অগ্রান্থ পদার্থ। বর্ণহা, শন্তহা, ন্েহেহা,? রেতোহা__ ইহাদের নান! 
জাতি, নানাকারে বাষুমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া বেড়াইভেছে | রন্ধণ- 
ন্বেষধী এই সকল পদার্ঘকে অথর্ব্বের “কিমিদিন” বপিয়াছেন। যাহা হউক 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, বলিতে হয়, প্রাচীন চিকিতসাক্ষেত্রে ধ্ষন্রিযুগে 
যেমন ভূতের নৃতন সংজ্ঞা, নুতন পরভাষ। পরিগঠত হয় সেইরূপ সেই 
»সঙ্গে দেখিতে পাওয়া যাক, প্রাচীন বৈদিক বা পুরোহিত নশ্্রদায় চিকিংসা 
ক্ষেত্রের একদিকে নিশ্রত গ্যোতিতে দণ্ডায়মান আর এক দিকে সযুচ্ছিত 
ধ্বলের মত উদীরমান এক সম্প্রদায় 'আপন।দিগের প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা 
জয়পতাকা! হস্তে করিয়া ও আধিপতা ঘোষণা করিবার জন্য বন্ধপরিকর। 
আবুব্বেদের গ্রঙ্থের মধ্যে একনাঞ সুঞুত দংহ্তায় এই নব সম্প্রবাঞ্জের 


২৫৮ জন্মভূমি । “ম সংখ্যা । 


ত্যু্থীনের কথা স্পইতঃ না হইলেও, স্থানে স্থানে ঈদ্দিতে প্রকাশিত, হই- 
ছে! চরকসংহিতা! কিন্বা অন্ত কোন গ্রন্থে এ সকল কথা নাই।” আর 
যেখানে আছে, সেখানেও পূর্বোক্ত শব্দের যথাযথ অর্থের পরিবর্তে তাহার 
বিকৃতিই উদ্ভাবিত হইয়ান্ছে। দৃষ্টান্ত. স্বব্ূপ ভাবপ্রকাশের কথা এখানে 
উল্লেখ করা যাইতে পারেন্-ভাব প্রকাশের টাকায়. পুরোহিত শব্দের অর্থ 
মন্ত্রী এইরূপ স্বীকৃত হইয়াছে। সুশ্রুত সংহিতা হইতেই জানিতে পারা- 
যায় যে ধন্বস্তরি ষুগে' দুইটি বিভিন্ন সম্প্রদাক্স চিকিৎসা ক্ষেত্রে পরস্পর 
বিব্দমান হইয়। আপনাদিগের প্রতিভার পরিচয় দ্রিতেছিলেন। 
চরক এবং ুশ্রতদংহিতা বৈদিক গ্রস্থ। প্রাচীন খধিদিগের মত ইহার 
উদ্চয়েই স্পট করিয়া তীরম্বরে অনীমাংস্যানি অনিন্তানি ইত্যাদী শব্দের 
দ্বার-- সন্দেহের পৌপানের অতি উর্ধে সংস্থাপন করিতে সবিশেষ এযন্ 
শীল হই়াছেন। এটূপ গ্রযনরশীল হইলেও, হুশ্রত স্থানবিশেষে 
উদারতার পরিচয় স্বরূপ বৈদিক মতের প্রতিদ্বন্দী এই সম্প্রদায়ের অন্তি- 
ব্বের আভা আমাদিগকে জ্ঞাপন করিতে ক্রাট করেন নাই। 
এই নবসম্প্রদাগ্ণের নুতন প্রচারিত মতের উপর নির্ভর করিয়া আমি 
প্রতিপন্ন করিতে চেষ্ঠটী করিব যে -- বিষমজ্বর এবং ম্যালেরিয়াঙ্ঘর একই-_. 
একই তত্ব! ভূতবিশেষের সংসর্গে উভয়ই অমুৎপনন, এবং দেই সঙ্গে দেখা- 
ইব, আবুর্কেদে ব্ষিমজরের ভূতাভিষদ্দ ধরিয়। যে সংগ্রা্তি প্রদত্ত হইয়াছে, 
তা ছাড়। বিষমঅরের আর একটি সব্থাপ্তি আছে এবং সে সংস্্াপ্ির 
কথ। আমাদের আদুরে গ্রন্থে এমন অক্ষুট অশ্পষ্ট এবং উপেক্ষার, ভাবে লিখিত” 
হইঝাছে, যে তাহাতে পাঠকের দৃষ্টি পড়ে কি না পড়ে। 

যাহা অতি উজ্জল ্ব্ণাক্ষরে লিখিয়া বাখিবার কথ।__ তুলাদণ্ডে ওজন 
করিলে ওজনে দ্বাদশ সহী চরক সংহিতা-_ তখৈব সুশ্রুত সংহিতা একদিকে 
আর থে অদ্ধ প্লোক একদিকে সমগরিম! বহন করে, সেই অর্ধ ক্সোককে 
এমন উপেক্ষার ভাবে লিখিয়া সাধারণের দৃষ্টিপথের বহিভূ্তি করিয়া রাখাগ্ 
বে ক্ষতি হইয়াছে, সে ক্ষতির আর কি পুরণ আছে? আমূর্কেদ আজ. 
যে প্রতী্ত বিজ্ঞানের সংঘর্ষে এতাদৃশ লাহ্বিতি অপমানিত ও পরাজিত-- 
আযুর্ধেধোপজীবী চিকিৎসকগণ আজ যে ছুরবস্থাপন্ন-_ ছুর্বল ও নিস্তেজ 
আমার মনে হর) এ শ্লৌকার্ধকে যখোপযুক্ত আকারে প্রকটিত হইতে না 
নেওয়াই হাহার কারণ। এই ম্নোকার্ধট কি তাহা জানিবাক্ণ জন্ত আগ- 
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নাদের কৌতুহল হইতেছে? কিন্তু সেই চরণটি এখানে আবৃত্তি করিবার 
পুর্বে আমি বলিতে চাই-__- 


আযুর্বেধদে বিষমন্ত্র ও ম্যালেরিয়া জ্বর একই তত্ব । 
বাহার চরক স্ুশ্রতাদি প্রাচীন আরুর্বেদগ্রস্থ মনোষোগের সহিত 
অধ্যায়ন করিয়াছেন, তাহারা অবশ্য লক্ষ্য করিয়! থাকিবেন, জরের উৎপত্তি 
খায় প্রাচীন খবিদিগের মত অগ্র্হ্া করিরা “ কেচিৎ ” শব্দে অভিসংজ্ঞিত 
একদল লোৌক-_তাহাদের নিজের মত প্রচার করিবার জন্য যত্রশীল। এই 
“কেচিৎ* শব্মাভিসংজ্জিত ব্যক্তিগণের নাম যদিও আমরা ভাল করিয়া অগ্ভাবধি 
জানিতে পারি নাই, তথাপি আমরা ইহার কতকট| আভাদ যেনা দিতে 
পারি এমন নহে। ডল্লনের নিবন্ধ সংগ্রহের এক স্থানে লেখ আছে 
“ইদানীং ভেড় ভালুকি 
পুষ্ধলবাণাদিনাং অন্পতন্ত্রবিদাঁং 
মতেন বিষমজরোৎপত্তিমাভিধায় ইত্াঁদি। 
এই লেখাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া মামর! বলিতে সাহলী হই বে, আমু 
বেদে অরোৎপত্তির স্থত্রে % কেচিৎ” শব্বাভিসংজ্কিত ব্যক্ষিগণের মধ্য পূর্ব 
কথিত তেল, ভাঁলুকি, বাণ পুক্ষলাবত প্রভৃতি যে সকল খ্যাতনামা চিকিৎ- 
সক বিগ্বমান্‌ ছিলেন, তাহার| প্রচার করিতে ছিলেন, অহিত সমুখ ব্ষমজর 
এই" বৈদিক মতের বিরুদ্ধে যে বিষমজর « ভূতীভিবঙ্গোথ »* 
“ কেচিৎ ভূতাভিষঙ্গোখং ক্রবতে বিষমজবরম 1৮ 
যদিও এই শ্লোকের ভাবমিশ্রাদির অনুবাদক কেহ কেহ অর্থ করিয়াছেন, 
” ভূতাভিযঙ্গোথ অরকে কেহ কেহ বিষম জর বলেন, » কিন্তু গ্রণিধান করিয়া 
দেখিলে, ইহার অর্থ এইরূপ না হইয়া এইরূপ হওয়াই উচিত, যে, « কেহ 
কেহ কেহ বলেন, বিষম জর ভূতাভিষঙ্গোৌথ 1,” 
মাধব তাহার জরনিদাীনে বিষম্রের উৎপত্তি প্রপঙ্গে এই শ্লোকার্দ 
অধ্যাপ্তত করিগ়াছেন। মৃত গ্রন্থ সুশ্রতেও এই শ্রোকাদ্ধ বিষম জরের প্রকরণেই 
পরিপঠিত হইয়াছে। ভল্লনের নিবদ্ধ সংগ্রহেও এই শ্লৌকের ব্যাখ্যায় লেখা 
আছে, 








“ বিষে ভূতাদি হেতুরুক্তঃ 
ত্য সমর্থনমাহ আগন্তরিত্যাদি | » 
তাছাড়া বিজন তাঁহার মধুকোষে লিবিয়াছেন ----... 


২৬৪ .. আস্মভুমি। ৭ম সংখ্যা। 


* কেচিদিতযাদি রি 
পরবচনমপ্রৃতিষিদ্ধমন্ূমতং 
স্থ্টতেন )-- 
অতএব বিষমজরে দৈবাশ্রয়ং বপিহোমাদি ভূতোচিতং যুকিব্যবব্যাপপাশ্রয়ং কষায় 


পাচনাদি দোষোচিতং বিধিষ্তে । * 
যদ্দিও ডল্লন এই মতবলব্িব্যক্তিদিগকে অল্প তন্ত্রবিদ বলিয়া উপেক্ষা 


করিসুুছেন, কিন্তু বিজয়ের কথার ভাবে আঁম্বর। বুঝিতে পারি, এই মত 


অপ্রতিষিদ্ধ হইলেও উপেক্ষণীয নহে, কেন না _ 
« অনুমতং স্ুশ্ততেন ” 
দুকরুত যখন এই মত নিঞ্জ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিল্নাছেন, তখন বলিতে হইবে» 


প্রকারান্তরে তিনিও ইহার, সম্পূর্ণ না রর কথঞ্চিৎ পক্ষপাতী । 

বিষমজ্বর অহিত সম্তৃভ প্রাচীন ঞষিদিগের এই বিশ্বাস। নূতন সম্প্রদায় 
বলিঙেছিলেন, না তাহ! নহে.__ বিষম অর ভূতাঁভিষঙ্গোথ | দি এই শেষোক্ত 
মত সুশ্রতের অনুমতই হয়, তাহা হইলে আমাদিগের সকলকে স্বীকার 
করিতে হবে, ধন্বস্তরির যুগে এদেশে বিষম অরের উৎপত্তির প্রসঙ্গেও 
ছুইট প্রতিদন্দী মত বিমান ছিল। এক সুাদা় বলিতেছিলেন “ অপথ্য 
বিষম অর আনয়ন করে, ৮ আর এক সম্প্রদায় বলিতেছিলেন যে, ভূহাভি- 
ষন্গেই বিষম জর সমুৎপন্ন তয় । যাহারা এই শেষোক্ত মতের পরিপোষক, 
তাহীরা যে অল্প তন্ত্রবিদ্‌,_ ঠিক একরথ। বলিতে পারা যায় নাঃ তবে বলিতে 
পারা যায়, যে ভাহারা এই নূতন মত প্রচারে বদ্ধপরিকর হইলেও, ধ্স্তরি 
যুগে এ অভিনব উপদেশ বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া তেমন প্রপিদ্ধি ও প্রদরতা লাভ 
করিতে সমর্থ হয নাই। ইহা চিকিতসা ক্ষেত্রে অপ্রতিবিদ্ধ বলিয়া কতক 
পরিমাণে উপেক্ষিত হইতেছিল । 

বৈদিক খধিদিগের কথার উপর কথা কহিবার সে সময় নহে, তথাপিও 
যে কথা উদঠ্ঠিগ।ছিল, তাহীতেই আমাদের মনে করিবার বিশেষ কারণ আছে 
যে, এই নবীন বিজ্ঞানবিদ্গণ এমন কোন অকাট্য প্রসাণ সংগ্রহ করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, যাহাতে তাহার! লোকের চক্ষুতে অন্ুপি দিয়! দেখাইতে 
পারিতেন যে বিষম জর সত্য সত্যই ভূতাভিষঙ্গো। 

বৈদিক খধষি বাক্য ছুইটি জিনিষকে ভয় করে, প্রথম প্রত্যক্ষ, দ্বিতীয় 
ভগবান্‌ কুকের বাক্য | বেদকে লপ্ড ভণ্ত করিয়া সত্যে প্রতিটি করিতে শ্রীক্ক- 
ফের অবতার । ইন্দ্রপুজা রহিত করিয়। প্রুকুষ্চ আপনার ভগবন্ব দু ভিিতে দংস্থা- 
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পন করেন, বোঁধ হয় পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সে কথা নূতন করি 
তুলিবার প্রযনোজন নাই। তবে একটি কথা বলিস! রাঁধি, যে ভগবান 
সত্রীকষ্জ প্রত্যক্ষবাদী,_ তিনি দর্শনকে আপনার চক্র স্বরূপ সাদরে 
গ্রহণ করিয়া! অ প্রত্যক্ষ কাব্পনিক বৈদিকবাঁদের উপর জর লাভ করিয়াছিলেন। 

তিনি প্রভাক্ষের দেবত!_ প্রত্যক্ষের পুক্ক, প্রত্যক্ষের উপর মাপনার 
ধর্স কর্ম সমস্ত সংস্থাপন করিয়। জয়যুক । 

ভেড়, ভাঁলুকি, বাণ, পুস্কলাবত নবসন্প্রদায়ের জয় পতীকা! হস্তে করিয়। 
দণ্ডায়মান হইলেও বিষমহ্থর যে ভূতাভিবঙ্গোথ, এ মত ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের 
নিজের ! তিনিই এই অভিনব মত প্রচার করিয়া, আমরা! বলি-কেবল 
ভাবতে কেন, সমন্ত জগতের মহৌপকাঁর সাধন করিয়া গিয়াছেন। 
আর্ধাদেশে আর্ধাজাতীর যে কিছু গৌরব--তাহা গীত!র উপদেষ্টা এই পরম 
পুরুষের! আঁমি যে-এ লকল- কথ! বনিতেছি, ইহা আমার স্বকপোলকল্পিত 
নহে) যদিও শুনিতে উপস্তাসের মত বোধ হইতেছে, কিন্তু আমি এখনই 
প্রমাণ দিয়! দেখাইব যে, আমি যাহা বলিততছি, তাহা সত্য-_অতি সত্য 
অতিরধিত বলিয্। ইহাতে বিশ্বাসের অযোগ্য কিছুই নাই। 

আফুর্বেদের শিক্ষা এখন যে আোত পথে প্রবাহিত, ভাহাতে এসকল 
কথার কোন. সন্ধান .পওওয় যার ন। বটে, কিন্তু যাহার! আযূর্কেদের শিক্ষা 
ক্ষেব্ল..চরক এবং স্ুশ্তের ক্ষুদ্র গণ্ভতীর ভিতর সীমাবদ্ধ না করিয়া, বেদ 
পুবাণাদি গ্রন্থেকেও আমুর্ব্ের বিগ্চার্থীর অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় বলিয়া অন্ুভব 
, করিয়!, এ সকল পুস্তক সঘত্রে পাঠ. করিতে ব্যাকুল হুন্‌, তীহাঁর। অবশ্য 
বলিলেই বুঝিবেন, জর-_ শিবজ্ঞর ও বৈষ্ণবঙ্গর ভেদে দ্বিবিধ ৷ মাঁধবনিদানে 
জরের প্রা গুৎপত্তি' কথা যে দক্ষাপমান সংক্রদ্ধ রুদ্র নিশান সম্ভব অষ্টরধ! 
জ্বরের উল্লেখ আছে, তাহার প্ররুত অর্থ এ নহে, যে জর শিবের নিখাস 
হইতেই সমুৎপন্ন, ইহার অর্থ এক কথায় “ শিবজ্বর অষ্টধা।” সংক্রন্ধ রুদ্রের 
প্রতপ্ত নিশ্বাস হইতেই জরের উৎপত্তি, এ কথা মান্ত করিলে, যেখাঁনে ললাট 
হুইতে, তৃতীয় চক্ষু হইতে জরের উংপত্তির উল্লেখ আছে, সেখানে মত 
ভেদের সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিলে, বলিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় নিশ্বাস 
ললাট, ভূতীয় চক্ষু, সমানার্থক শব্ষা ফলতঃ যেখান হইতেই জরের উৎপত্তি 
হউক ন! কেন এজর যে শিবহ্রর,_তদ্বিয়ে কোন মতদ্বৈধ বাঁ সন্দেহ নাই) 
এজ ইক প্যা ভিন চীন গাছ "বন্দী 27 হাঁতিত ৬৯২ না জা, 
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করপ্রম অভিধানেই অপনারা প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে মীধবের শব নিদানই 
উদ্ধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রথমেই লেখ! আছে, “ শিবজরে!তপন্ভিমাহ 1৮ 
আমুর্দেদের চিকিৎসার অধিকৃত যে জ্বর_ সে জর শিবজ্রর,_ বৈষ্ণব 
জর নছে। ভগবান্‌ শ্রীকষ্ এই সমাচার জগতে প্রথম প্রচার করেন। 
তিনি ভ্রাভীর শরীরে, নিজের শরীরে, _ নিজের সৈম্তদলের প্রত্যেকের 
শরীরে, এমন কি পণ্ড, পক্ষী, কীট পতঙ্গে, তরু গুঝ, ভূমি, জল প্রত্যে- 
কের উপর একে একে পরীক্ষা করিয়া! জরের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে মীমাং- 
সান্ন উপনীত হন, বরহ্মবৈবর্ণ, হরিবংশ প্রভৃতি, ভারতের পুরাণের অধ্যায়ের 
পর অধ্যায়, দেই কথায় পরিপূর্ণ। দেখিতে চাহেন ত আমি আঁপনাদিগকে 
তাহা দেখাইতে পারি, আর এত না দেখিতে পারেন, কেবল শব্দ কল্পদ্রুদ 
অভিধানথানি একবার খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, আমি যাহা বলিতেছি, 
তাহা সত্য কিনা! শব্দকল্পক্রমে, ব্র্গবৈবর্ত পুরাঁণ এবং হরিবংশ হইতে 
থে কয়েকটি শ্লোক প্রমাণ স্বরূপ উদ্ৃত হইাছে, তাহাতে আছে; _---" 
১! জর - বৈষ্ণব্জ্জর ও শিবজরভেদে দ্বিবিধ। 
২1 শিবজজর এবং বৈষ্ণবজরে মহ। যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে শিবজবর বৈষ্ঃব- 
জরের নিকট পরাজিত হয়। 
৩। পরাজিত হইয়া, শিবজ্বর ভগবানের শরপাঁপন হইয়! প্রার্থনা করে যে, 
এখন হইতে জগতে শিবঞ্ধরই যেন এক মাত্র জর দ্ূপে আবিপত্য করিতে 
পারে। 
৪। ভগবান্‌ তথান্ত বলিয়া বরদান করেন। 
৫। বৈষ্ণবর্থর মহাবলবান্‌ ও সমর বিজলী হইলেও ভগবানের আদেশে তাহা 
তাহার শরীরে প্রবেশ করে, শিবজর জগতে আধিপতা প্রাপ্ধ হয়, কিন্তু- 
৬ ভগখান্‌ শরণাগত শিবনুরের সহিত এই সর্ব করেন যে, একমাত্র 
তুমিই এখন হইতে জগতে আধিপত্য লাভ করিবে বকে, কিন্ত একটি কথা 
তোমাকে পালন করিতে হইবে, কথাটি এই যে, মানব দ্রেহে প্রবেশ 
করিতে হষ্টলে তোমাকে কেবলমাত্র 
সন্ত, অন্তেছ্যুঃ 
তৃতীয়ক এবং 
চতুর্থক 
হর রূপে প্রবেশ করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রাচীন বৈদিক খবির। যাঁহাকে, 


২১ বর্ষ। আয়ূর্য্বেদ ও ম্যালেরিয়া! স্বর ২৬৩. 


বিষম জ্বর বলিক্পা থাকেন, পেই বিষম জ্রের আকারে তোমাকে আকারিত 
হইয়া মনুষ্য দেহ অধিকার করিতে হইবে। অন্যবিধ আকারে মনুষ্য দেহে 
তুমি প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। 
পত্রে পুষ্প ফলে, গোমহিষাদি পশুতে কিন্বা দ্বিপদ পক্ষীতে, জলে, ভূমিতে, 
তুষি প্রবেশ করিতে পারিবে নানাকারে, কিস্ত মানব শরায়ে প্রবেশ করিতে 
হইলে__ তোমাকে একমাত্র বিষমঞজ্জরের আকারে আকারিত হ্ইয়। প্রবেশ 
করিতে হইবে। 
কথাগুণি শুনিয়। হয়ত আপনার! প্রমীণের জন্য ইহার পরিপোষক গ্রোক- 
গুলি গুনতে 'ব্যাকুণ হইতেছেন, আমি সে ব্যাকুলতা বুঝিয়াও যদি শ্লোক- 
গুল এখানে আবৃত্তি ন৷ করি, মাপনার! মামাকে ক্ষণ। করি বন, বিশ্ষে 
কারণ আছে, আপনারা দয়া করিয়। গ্লোক গুলি নিজেই একবার গাঠ করিবেন। 
মূল শ্লোকগুলি এখাঁনে উদ্ধৃত করিতে অসমর্থ হইলেও ৮ কালিপ্রপন্ন 
সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ তাহার যে অনুবাদ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, 
আমি সত্য সত্যই বলিতেছি, তাহাতে আমি যে সকল কথা বলিয়াছি, অবি+ 
কল তাহাই আছে। এখন যদ্দি দয়। করিয়া আপনারা স্বীকার করিয় লয়েন 
যে, জ্বর শির ও বৈষ্ণবজর ভেদে দ্বিবিধ, আর একমাত্র বিষমজরই ভগ- 
বানের আদেশে মানব দেহে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে আপন।* 
দ্িগকে বাধ্য হই স্বীকীর করিতে হুইবে,_ জর মাতেই___ 
ূ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতে 
'বিষমজ্বর _ 
এবং সততকাদি ভেদে ইহ! 
পঞ্চবিধ। 
আর শিবজর বলিয়া ইহার নিশ্চয়ই 
ষে ভূতা(ভষঙ্গোথ 
ভগবানকে এ কথ! বলিয়৷ দিতে হয় নাই। চরকে জ্বরের উৎপত্তির ইতিহাসে 
ঠিক এ কথা স্পষ্ট না থাকুক, ইহার টাকায় সুপ্রপিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাধর তাহার 
অদ্বিতীর প্রতিভার সাহায্যে একথ|! আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বপিতে বিশ্বত 
হয়েন নাই। তিনি তীহার “জনকল্পতরুতে* লিখিয়াছেন-___ ূ 
শিবস্যেত্যাদি-_ ততে! ভূতানাং শিবায় 
শৌবভাবোস্থতং শিবং জঞাত। কতা 
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গ্রলিঃ সন্‌ ক্রোধানিবালো! বীর 

তদ্দোদেবং শিবমুক্তবানহং তে ত 

কিং করবাণি। ্ 

তমিত্যাদি--তং ক্রৌধং ক্রৌধাগ্নি 

রূাং বালমীশ্বরঃ শিব উবা১। 

ত্বং লোকে অরে। ভাবস্তুপি। 
শিবানুচর যে ভূতযোনি তদ্ির়ে হিন্দু মাত্রের আবালবৃন্ধবনিতা, কি পঞ্ডিত 
কি মুর্খ সকলেই সম্যক অভিজ্ঞ। তবে এখানে একটা কথ। নিবেদন 
করিবার আছে; পূর্বে বণিয়াছি, দেবতার অনুচর বলিয়। শিখানুচর নিজে 
মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়েন না। প্রাচীন পুরোহিতগণ বিশ্বাদ করিতেন 
বটে, ঘষে দেবতা ও দেব্তাদিগের অনুচর সকল মন্গুবুদেহে আবিষ্ট হয়, কিন্তু বন্ব- 
স্তরি নূতন সিদ্ধান্ত এই হয় বে, যেসকল অন্ুচর দেবতাম্মক, তাহাবা নিজে মনুষ্য 
শরীর স্পর্শ করেন ন1, তাহাদের অযুতকোট্টাপদ্ম সংখ্যক পরিচারক আছে, 
অহ্গবসামাংদ লোন্দে তাহারাই মনুষ্য দেহে আবিষ্ট হয়; জিথাংস্ প্রক্কৃতিক 
ইছারা তেষাংগ্রহানাং পরিচারকা যে কোটীসহতযুতপন্াসংখ্যা অশ্গসমাংসভূজঃ 
সা নিশাবিহার! তমাবিশাস্ত বেদে উহার নৈধতেয়! বলিয়া! বণিত) কিন্ত 
আহুর্কেদ নুতন সংজ্ঞায় ইহা(দগকে £ ভূত” এহ আথ্যা প্রধান 
করিয়াছেন ফলতঃ ভূত বলিতে তগবান্‌ ধর্বস্তরি আমাদিগকে যে উপ.দশ 
দিয়াছেন, তাহাতে আমর! বুঝিয়াছি_- উ্তজজান্থ বা জীবান্থ কিমা অনৃপ্ত 
ও দৃশ্য স্থল ও সুষ্ষ কমি বিশেষ, মাছি, মশা, চিল, শকুন, কুকুর, ছ.গ, 
শৃকর, গর্ধতাদি পঞ্ত, পন্গী, কীট ও এই ভূতসংস্তাক্ধ অভিধেয়। মাক্ডের 
পুরাণে এই « নৈখতেয়াগণের * কথার প্রসঙ্গে আমর! দেখিয়াছি, কুগুম 
ফুলের বর্ণ, দুগ্ধের ম্নেহ, শস্যের সার রজঃ এবং রেত হইতে তাহার বাজ 
যাহারা অপহরণ করে, তাহারাও ভূত১ এবং * বুক, লিখ্য। ৮ তাহারাও 
ছুত। তালপ্রাংগু মহাতুর্ঘ কোটরগত চক্ষু অন্ুনাসিক কণম্বর না হইলে 
বে ভূত হইবেন, এমন কোন অর্থ নাই। বর্তমান আরুর্কেদার চিকিৎপক- 
গণের মনগড়া! ভূতের স্থিত আধুর্বেধ বিজ্ঞানের প্রত্থযক্ষাক্ৃত ভূতের কোন 
মিল নাই। মিল নাই তাহার কারণ আমাদের দোষ; আমর! দর্শন বা 
বিজ্ঞান, প্রত্যক্ষের দিক হইতে না দেখিয়া, অপ্রত্যক্ষ অনুমানের দিক হইতে 
দেখিতে চাই, এবং এই দেখার দোষে চালুশিরদ্বার! চালিঝ পরিমাজ্জিত। ক্রমশঃ 


উজ্বা ও আন্িলী £ 


লেখক, _্ীযুভ্ সত্যেন্দ্রনাথ পাইন । 
প্রথম পরিচ্ছেদ । 

প্িদি এমন অসময়ে এঁর। স্থই ভাই কলিকাতা গেলেন কেন?” 

দ্বিতলে্র সোপান হইতে নাঁদিতে নামিতে যামিনী উষাকে এই কথ! নিজ্ঞাসা 
কপ্সিল। উষ! বাটীর বড় বধূ, যাঁমিনী ছোট বধু! 

উ্! উত্তর দিল, “কলিকাতায় বিশেষ আবশ্তক আঁছে।” 

যামিনী। “আজ পত্র$আপিবামাত ছু ভাইয়ে চলে গেলেন! এন কখনও 
যান্নি। সেখানে বাবা তে ভাল আছেন ?% 

উৎা ও যামিণী শ্বশুরকে পিত্‌ সন্বোধন করিয় থাকে । 

উ্া। বাৰ! সেখানে ভান আছেদ। চল অন্য কথা ঘাটে গিয়া কহিব। 

তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে? ছুই ভ্াূজায়! অন্দরমহলের পু্রিণীর দিকে 
চলিয়। গেল। চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত নানাবিধ বৃক্ষ লত৷ পরিপূর্ণ সুন্দর সরোঁ- 
বর নির্দবল বারি পূর্ণ হইস্! শো৩। পাইতেছে। এখন আষাঢ় মাস আকাশে খণ্ড 
খণ্ড মেঘ গুলি বাযুভরে ইতস্ততঃ ভাসিয়! যাইতেছে । অন্তগমনোল্ুখ সুর্যের 
পোহিত কিরণ রাগ সেই সব মেঘ খণ্ডে নালাবণে পরিস্দুট | কচিহা! মেঘের গাড় 
তমোরাশি গাঢ়তর ! আকাশ হইতে পৃথিবী পথ্যন্ত একটা অপূর্ব দীপ্তি প্রক্কৃতিকে 


হাস্তময়ী করিয়াছে। 
উধা ও যামিনী সোপানে বদিয়। সরোবরের চঞ্চল ও ক্ষুদ্র তরঙ্গভঙ্গ দেখিতে 


লাগিল--উভয়েই নির্ববাক ! প্রকৃতির নে সময়ের মনো রিণী মুর্তি দেখিলেই জীব 
গাত্রেই বাহিরের বাক্য বন্ধ করিয়৷ অন্তরে তাহা অনুভব করিতে থাকে। ইহাকেই 
কি ধ্যান বলে? 
উবাও যামিনী ধনবান গৃহস্থের কুল বধু। উ! যামিনী অপেক্ষা! ৮1১০ বৎসরের 
বড়। উভয়েই সুন্দরী বঙ্গীয় গৃহস্থ কুলবধুর স্থান সুন্দরী! উপন্যাস লেখকেপ 
কন্ন। প্রস্থুত অভুলনীয়া হৃনরাঁ নহে। 
উধ! গৌরা্দী সে গৌরাঙ্গ দেখিলে হৃদরে অপূর্ব তৃপ্তি অন্থভূত হয়! সে 
গৌরাঙ্গের কমনীয় কান্তি উধাকে সর্ববাংশে মহিমামরী করিয়া রাখিয়াছে[ 
বরদ অনুমান ৩ | ৩২। উষা! ধন্বানের কন্া! নহে, উধা জন্সিবার ৪1 ৫ বর 
পরেই তাহার পিতাম/তা পরলোকে গমন করেন এবং বিবাহের পর শ্বরবর 
করিতে আদিবার পরই- শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যু হয়। বালিকা অবস্থা হইতে 


২৬৪ - জন্মভূমি। এম সংখ্যা। 





উধা! স্বশ্তর গৃহে: থীকিয়' গৃহিনীপণ! কার্যে সুদক্ষ! হটয়াছিল | উষযার 
চাহনিতে চঞ্চলতা! নাই, উবার কথায় তীব্রতা নাই, বিধি ব্যবস্থায় পক্ষপাত নাই । 
উধা গৃহিণীপনার ত্যাগ স্বীকার ও কষ্ট সহিতে অভ্যাস করিয়াছিল। উব| এ 
জালাপূর্ণ মরু সংসারের ক্মিষ্ট বারি এবং স্থশীতিলছ্ছায়া। 

যাষিনী শ্ঠামাঙ্গী--কিঞিৎ খর্বাকৃতি। যামিনী ধনবানের কন্তা _পিভাঁমাতার 
বড় আদরের কন্তা1। যামিনী যখন শ্বশুরঘর করিতে আপিল, তখন উদ পূর্ণ 
রূপে গৃত্িপণাঁর ভার লইয়াছে। পিতার সংসারের আছুরে মেয়েকে ছেলে 
বেলার অনেক ঝুঅভ্যাস ভুলিতে হইল। প্রথন প্রথম ইহাতে যামিনীকে একটু 
কষ্ট ভোগকরিতে হইত-__সেকষ্ট উষ্! বুঝিতে পারিত) তাই সে এত যনে 
এতন্সেহে এবং এমন কৌশলে কার্ধ নির্বাহ করিত বে, যামিনীর তাহাতে কষ্ট 
হইত ন! এবং সে রাগও করিতে পারিত না । অবশ্ত যামিনীরও হৃদয়ে স্থবীজ ছিল 
নচেৎ শুধু বাহিরের শিক্ষায় এতটা কুলায় না । অন্তরে সুবী্জ এবং বাহিরে সৎসঙ্গ 
অংছেয়েরই সংযোগ আবস্তক ঘাঁমিনী সর্বতোভাবে উবার “কথার ভিতর” ছিল, 
তবে ছেলে বেলার. অভ্যাসে মাঝে মাঝে ছু একটা ভূলও করিত। 

বলিতে ছিলাম, ছইজনে বীধাঘাটে বসি! তাহদের প্রশ্দুটিত নয়নেন্দীবর 
মেলিয়া সরোবরের তরঙ্গ লীল! দেখিতেছিল, ঠিক যেন ধ্যান মগ্র হইয়। দেখিতে 
ছি, দেখিতে দেখিতে এমন অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তার পর সন্ধ্যা থেমন 
অন্ধকারের আবরণে সহসা ধরীবক্ষ ঢাকিয়! ফেলিল, তখন ছুইজনের চমক ভাঙ্গিল 
উষ যাঁমিনীকে বলিল-_“্যাঁমিনী, সন্ধ্যা হল।” যামিনী কহিল--্চল দিদি, 
গা ধুয়ে ঘরে যাই ।৮ উভয়ে জলে নামিল তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া ঘরে চলিল, 
যাইতে যাইতে যাঁমিনী উষ্াবে বলিল, পদ্িদি একবার সেকথাট। বলনা ।* 

উষা। শোন বোন কলিকাতা হ'তে বড় দুঃসংবাদ এসেছে! তাই খারা 
দুই ভাই গেলেন। উা যামিনীকে কলিকাতাঁর কারবার সম্পক্কাঁয় অনেক 
কথ! বলিল। 

বলিতে বলিতে উ্ একটু অন্ত মনস্ক হইল, প্রাচীরের দ্বারপাঁনে চাহিয়া রহিল, 
হামিনী জিজ্ঞাসা করিল, “কি দেখছ দিদি ?” 

উ্াকহিল---যেন কার কাপড়ের আচল উড়ছে না? কে বুঝি লুকিগে 
গাদাদের কথা শুন্ছে।” উবা ও যামিনী একবার এধার ওধার দেখিয়া সন্ধ্যার 
অন্ধকারে কোথাও কিছু দেখিতে না পাইয়া সত্বর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। 


২১শ বর্ষ উবা ও যামিনী। ২৬৫ 


গৃহে গৃহে শঙ্ঘধ্বনি হইল, দীপ জ্্বলিল। উভয়ে আররবন্ত্ ত্যার্ করিল। 
সেই সময়ে যামিনীর পিশ্রালয়ের পরিচারিক! আসিয়া উপস্থিত হইল, উ্যাও 
তাহাকে বিশেষ ফদ্ব করিল; কিছুক্ষণ কথাবার্ডা কহিয়! গে চলিয়া গেল। 
উবা কহিল-_“দেখ যামিনী ঠিক এই রংএর কাপড় বরুণা যা পরে 
এসেছিলো,আমি তথন উড়তে দেখেছি--আমার বোধহু'চ্ছে,ও তখন লুকিয়ে ছিল। 
পরিচারিকার নাম বরুণ! । 
যামিনী। আশ্চধ্য নয়, দিদি, আড়াশিপাঁতা অভ্যাসট! বরুণার বরাবর 
আছে । 
উষা। আমি ভাই বরুণাকে চোখে দেখিনি তবে কাপড়ট। একরকমের 
বলে মনে সন্দেহ হয়। 
যামিনী। ও গিয়ে ঠিকমাকে শ্বগুরের দেনার কথা বল্বে এই শুনে ম| 
একট। প্রমাদ করবেন। লাগান তাঙ্গান বদ রীতত বরুণার কিছুভেই গেলন!। 
সহসা সেখানে মনোরম! আসিরা উপস্থিত, দে উধার দিকে চাহিয় 
কহিল,+”*ছুইজায়ে বসে কি কথা হচ্ছে ভাই ।” 
উষা ঝহিল,-”এসৎসারে ছুঃথস্থখের কথা কত আছে বোঁন।% 
মনোরম! উবার কাণেকাণে কি বলিল, উ্। যানিনীর দিকে চাহিয়া বলিল, 
“আমর। ঘা বল্ছিলাম, তাই ! ব্রণ! মনোরমার কাছে বসে কলিকাঁতার সব ক 
বলে'গেছে।* সকলেই বিষপ্ন বদনে বসিয়া! রহিল। 





খ্তীয় পরিচ্ছেদ । 

রত্েশ্বর নদের পশ্চিম তীরে উদর়পুরগ্রান, এই গ্রামের দত্ত গোঁঠী বহু পুরাতন 
অধিবাসী ইহার। বর্গীহাঙ্গামার সময়ে জাহানাবাদ অঞ্চল হইতে উঠিয়া আসিয়া 
এখানে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিলেন, ইহাদের গে,ণীর বহু কীন্তি দেখিতে ও শুনিতে 
পাওয়া যায়। বাঙ্গাল! দেশের পুরাতন গোষ্টিদের নান! কীন্ডি কাহিনী একত্রে 
লিপিবদ্ধ হইলে পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস অপেক্ষা ইহা অগ্রসিদ্ধ হইবেনা-+ 
সম্প্রতি এ প্রথ অবলম্বিত হইয়াছে । 

পুর্বকালের জমিদারগণের নিয়ম অনুসারে দত্রদের বাটি নির্মিত, দ্বিতল 
প্রকাণ্ড বাটা; সদর কাছারী বাটা, অন্দরমহল, ঠাঁকুরবাটী, নাটমন্দির, 
অভিথিশালা এইব্ধপ নানা বিভাগে বাটীথানি বিভক্ত । শালগ্রামের নিত্যসেবা 
এবং প্রতাহ ১৯ ১৫ টী অতিথি সংকার যথানিয়মে হইয়া থাকে । 


২৬৬ জন্মভূমি । পয সংখ্যা। 


সম্প্রতি বিশ্বেশ্বর দত্ত বাটার কর্তা, তিনি বাল্য কাল হইঠত বাবসা 
বাণিঙ্গ তাল বুঝেন বলিয়া জমিদারী বিক্রয় করিয়। সমস্ত টাকা তাহার 
কলিকাঁতার ব্যবসা বাণিগ্যে লাগাইয়া ছিলেন। কলিকাতা তীহার রেশঙ্ণ 
পাট ও তুলার বড় কারবার, অনেক ইংরাজ ফরামী ও জম্্ান সতদাগরের সহিত 
ভাহার ব্যবসা সবন্ধ বহু লোকজন তাহার কারবারের কার্যে প্রহ্িপালিত হইয়া 
থাকে। ' জমিঙ্গারী গুলি বিক্রয় করিরাছিলেন কিন্তু পাঁচ ছয় শত ব্ঘা। লাখেরাজ, 
দমি বিক্রয় করেন নাই। তাহার দুর সম্পকীঁধ এক ভ্রাতু জামাতা নিমাই 
টাদ এই লাখেরাজ মহলের হিসাব নিকাশ রাখিয়া থাকেন। এই নিমাইয়ের 
স্ত্রী মনোরমা পুর্ব পরিচ্ছেদ উ1 যামিনীর সহিত মনোএমার কথাবার্ডা পাঁটক 
মহাশয় অবগত আছেন। 
সংসারে বিশ্বনাথের ছুই পুত্র জিতেন্্রনাথ ও হিতেন্দ্রনীথ। হিতেন্রনাথ ভূমিষ্ট 
হইবার পরই বিশ্বনাথের সহধর্শিনী ইহপোক ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই অবশ্ধি 
বিশ্বনাথ জার দ্বিতীর দার পরিগ্রহ করেন নাই। তিনি বিশেষ ধন সহকারে 
হুইটা পুত্রকে সুবিদ্বান করিয়াছিলেন। ছুই ভ্রাতাই বি,এগ্রাজুমেট বৃদ্ধিমান,বিনয়ী 
পিতৃভজ, পিতারই স্তায় ঘ্য়ালু এবং কার্ধা কুশল। কলিকাতাঁর ব্যবস| বাণিজ্য 
এবং দেশের বিষয় আশয় পিত। ও পুত্রগণ পর্যায় ক্রমে পরিদর্শন করেন 1 
বিশ্বনাথ জোষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রনাথের রাধানগর গ্রামে পিতৃমাতৃহীন! সুলক্ষণা 
এক দরিদ্র! কন্তার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। এইকৃষ্ণনগর গ্রামেই কনিষ্ঠ হিতেন্্র- 
নাথের বিবাহ হইক্জাছিল। হিতেন্্রনাথের শুর ধনবান কিন্ত আধুনিক ও কপণ 
বিশ্বনাথের এই ছুই পুত্রবধুই আমাদের এ ক্ষুদ্র আখ্যায়িকার উ্ধা ও যাঁমি? 
সংসারে অনেক গুলি দাসদাসী 3 কিন্তু বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বিশ্বনাথের পিতার 
আঙলের পুরাতন ভৃত্য বিপ্রদাস1 দন্তবাঁড়ী ব্যতীত্ত বিপ্রদাসের এ সংনারে 
আর কেহ ছিলনা! স্বরং বিশ্বনাথ বিপ্রদাসকে খুড়া সম্বোধন করিতেন, জিতেন্ত্ 
হিতেন্্ উষা ও ঘামিনী বিপ্রদাদকে দাদা বলিয়া ডাকিত। বিপ্রখুড়ারই 
পছনদদত বিশ্বনাথ উষ। ও যামিনীকে পুত্র বধূ করিয়াছিলেন। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ । 
কলিকাতা বিডন্‌ স্ীটের একটা ত্রিতলগৃহে একদিন রাত্রে একটেবেলের ছুই- 
পার্থ তিনটা ভদ্রলোক নিস্তব্ধ ও গাঢ় চিন্তামগ্ন হইয়া বিয়া আছেন, গৃহমধ্যে 
ইলেস্ীক পাখা চলিতেছে, ইলেকুটিক আলো! জলিতেছে, ফান্ুষ হইতে বিচ্ছুরিত 


আলণ [হানা চি সানা) 
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চিন্তামগ্ ছিলেন, বিশ্বনাথ জিতেন্ত্রনাথ ও হিতেন্রনাথ। 
ক্ষণেক পরে বিশ্বনাথ বলিলেন--“শোন দ্ধিতু হিত্ব!” 
জিতেন্ত্রন।থ মসম্ত্রমে উত্তর দিলেন --“আন্ডঞাকরুন 1৮ 
বিশ্ব। যে জন্ত তোমাদিগকে হঠীৎ আনিয়াছি, তাহা এখনও বল! হয়নি। এবার 
আমাদের বড়ই হুঃসময় দেখছি, আজ ৩। ৪ বৎসর যাবৎ আমি কোন কার্যেই 
সুবিধা করে উঠতে পাচ্ছিন। তোমরা! অবশ্যই তুলার বাজারের টেলিগ্রাম 
দেখছ ক্রমপঃই বাজার থাটতি হ'ছ্ছে এক্সপ যদি দিন কয়েক চল্তে থাকে, গ্রতি 
গাট পিছু ১২ হিঃ লৌকসান হবে। আমরা এবৎসর একলক্ষ গাঁট সদা 
কারে রেখিছি, একলক্ষ টাকা লৌকসান। একেবারে সবটাকা দিতে পারিলে 
বাজার আমাদিগকে দশ হাজার টাকা দয়া করিবে! আর দুইহপ্তা পরে ডিউ 
এসম্বন্ধে তোমাদের মতামত কি? 
জিতেন্্র। ইহাঁতে আবার আমাদের কি মতামত আছে বাবা? আপনি 
যাহা করিবেন; তাহাই হইবে । পু 
বিশ্নাথ। নাঁবাবা ও কথা বলিলে তো চলিবে না। আমি পিতা বলিষ্া 
আমার সব কথা অন্রাস্ত ভাবিলে চলিবেনা। তোমারা যোগ্য ছেলে বিশেষ বুঝিয়। 
বল এ ক্ষেত্রে বাঁজারের সহিত তোমাদের কিরূপ ব্যবহার করা উচিত? 
জিতেন্ত্র। যেরূপেই হউক বাজার দন্ত্রম রাঁখা চাই । 
“বিশ্বনাথ । কেমন চাই_- তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই তে? দেখ! 
জিতেন্ত্র। কোন সনেহ নাই। 
বিশ্বনাথ। পুর্ব্বে পাটে ও রেশমে জমি জায়গা বাঁড়ী ঘর বন্দক পড়েছে, 
এবার বিক্রয় হয়ে যাবে । পথে বা গাছ তলার ছাড়াতে হবে। কিন্তু বাড়ী ঘর 
বিক্রম করিলেও এত টাকা উঠবে না। 
ঘিতেন্্র। একলক্ষ টাকা যে কোনরূপে হউক উঠাইতে হইবে এবং তাহা 
উঠবে। 
রিশ্বনাথ। কিবূপে উঠিবে? | 
৪লিতেন্্র। বড় বধু ছোটবধুর গহনাপত্র, বাড়ী ঘর ছ্েট পত্র জমি জায়গা 
বিক্রয়! কেমন হিতু? 
হিতেন্্র। হা দাদা, যেরূপে হউক বাজার দেন! মিটাইতে হইবে। 
বিশ্বনাথ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া ভূমিতলে লুষ্িত হইয়া উদ্দধে আঁকাশপানে চাহিষ্ 
বলিলেন, প্দয়াময় হরি তুমি সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী ও পরম দয়াল তোমকুই 
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১2০০ 
আমীন দর়াক্তে এই অমূব্য নিধি ছুইটা পুত্রন্নপে আমার গৃহ আলোকিত করেছে, 
দেখে প্রত, ইহাদ্দিগকে দীর্ঘজীবী করিও 1 বাবা জিতু হিতু। আর সময় নাই, 
তোঁমর! আজই প্রত্যুষে উপুর যাত্রাকর। তোমরা যাইয়া টাক সংগ্রহ কর, 
সুখে থাক! ঈশ্বরের ইচ্ছা পুর্ণ হক। 

বিশ্বনাথের চক্ষুদিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইতেছে! পুত্রগণের সৎসিক্ধান্তে তিনি 
একান্ত পুলকিত ! কতদিন ভাবিয়াছিলেন, যদ্দি পুত্রগণ তাহার সহিত একমত ন! 
হয়, তাহার হৃদয়ে দারুণ ব্যথা লাগিবে। 

বিশ্বনাথ বিশ্বপ্রভৃকে ধন্তবাঁদ দ্িতেছেন, আর প্রেমাশ্রুতে তীহার বক্ষঃস্থল 
ভাঁদিয়। যাইতেছে ! জিতেন্দ্রনাথ হিতেন্ত্রনাথ অধোব্দনে অশ্রু বিসর্জন করিতেছে, 
তাহাদের হৃদয়ের অবস্থা বিশ্লেষ করিয়া বুঝাইতে পারিব নাঁ। 

বিশ্বনাথ একটু প্রন্কৃতিষ্থ হইয়া কহিলেন, “বাব! জিতেন্্র এখানে সেখানে 
প্রায় ৫*্টা লোক আমাদের পোষ্য, ইহার! দরিদ্র কোথায় যাঁইবে ? 

জিতেন্্র অধোবর্ধনে কীদিতে কীদিতে কহিল প্বাবা ঈশ্বর দয়াময় আপনিই 
ধন্ত তাঁ নাহলে কি এসময়ে এচিন্তায় আপনি আকুল হন? আমর! আপনার পুত্র হইয়। 
জন্ম সার্থক করিয়াছি। ইহাদের সম্বন্ধে আপনি যাহ! তাল বুঝিবেন,তাহাই করিবেন ।” 

বিশ্বনাথ একেবারে আত্মস্থারা জ্ঞানহারার স্তায় ছুই পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া 
অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন, তাঁভারাও পিতার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত কলেবর হইয়া 
খ্াআরাশিতে পিতৃচরণ সিক্ত করিতে লাগিল। 

চতুর্থ পরিচ্ছেদ । 
সু্টি ও সংহার তব আমি বুঝিতে পারিলাম ন! ) কেনই বাঁ উদ্ভব হয়,কেনই বা 

জয় পায়! কেম হয়, কেন যা! শান্ত্রকার, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এতন্ব বহু প্রকারে 
বুঝাইম্াছেন। 

পুরাণে বর্মিত আছে, সমুদ্র মনে অমুত এবং হলাহল ছুই উঠিমনাছিল, লক্মীরও 
উদ্ভব হইয়াছিল, বজ.ও জন্বিয়াছিল! একি স্থর এবং অঙ্গরের মন্থনের ফল, 
না সমুদ্ধের ভিতর ভালমন্দ দুইই বীজরূপে নুকাইয়াছিল ! যেখানে স্থ সেখানে 
কু] ভালর পাশেই মন্দ! আধারের পিছনে আলো! এ রহস্য কে বুঝাইবে? 

আমর! এ ক্ষুদ্র আখ্যাক্নিকাতে কু লইয়। বড় আলোচনা করিব নাঃ তবে 
লুকে পরিস্দুউ করিয়। তুলিবাঁর জন্য মধ্যে মধ্যে কুর অবতারণা করিতে হইবে । 
কোয়াসা কাটি! গেলে হুর্ষেঃর দীপ্ডি বড় প্রথর হয়। 


২ বর্ষ। উষা ও যাঁমিনী ৷ ২৬৯ 





অধিক ভূমিকায় আবগ্তক নাই-_আসল কথা লিখি? বরুণাদাসী দত্তদের বাটা 
হইতে বাহির হইয়া রাত্রি এক গ্রহরের সময় কৃষ্ণনগরে আঁসিয়! উপস্থিত হইল, 
দে খুব দ্রুত চলিয়াছিল ) দে বোধ করি ভাঁবিতেছিল,তাঁর পাখা খ্ঁকিলে আজ 
বড় সুবিধা হইতে ষে গৃহিণীকে বিশ্বনাথদত্তর দেনার কথ! বলিবার জন্য ব্যণ্ত 
হুইয়াছিল। 
ষামিনীর পিতার নাম নটবর দে। পুরুষান্ুক্রমিক তেজারতি এবং বন্দকী 
কারবার লাখেরাজ জমি যাঁর়গাও বিস্তর । ব্হু ব্যক্তি নটবরের নিকট খণ গ্রহণ 
করে। নটবরের নিকট ধার লইলে আর রক্ষ! নাই; সুদ, তস্য সুদ ধরিয়া খণ 
বন্ুকাঁল ব্যাপী হইবে । তবে নটবরের একটা শুণ ছিল, তিনি প্রায়ই 
আদালতের সাহার্যে টাকা আদায় করিতেন না। খাতকদের বাটাতে তিনি 
স্বয়ং উপস্থিত হইতেন। আত্মীর লোককে টাক] ধার দিতে তিনি আদৌ 
. ভালবাসতেন না। 
বলিতেছিলাম, বরুণাদাসী. এক পা! ধুলা! লইয়া যেখানে নটবর পত্রী গৃহ মঞ্যে। 
বসিয়াছিল সেখানে উপস্থিত। গৃহিণীর জিজ্ঞাদার পূর্বেই বরুণ! আরম্ভ করিল, 
পমাগো এবার সর্বনাশ হ'ল।” 
গৃহিণী উৎকষ্ঠিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিল,”“কি সর্ববনশ,কার সর্বনাশ,খুলে বল 
মা, বরুণ! |» 
বরুণা মা, বেশী ভেবোনা, যামিনীর শ্বশুরের বুঝি সর্বনাশ হ'লো। 
গৃহিণী উঠি! আসিয়া বরুণার সম্মুখে বসিল। 
বরুণা কহিল,_*শুনে আসচি,কল্কেতায় তোমার বেইয়ের লাথ টাকা দেন! 
হয়েছে ।” 
গৃহিণী। একি সত্য কথা। 
বরুণা। সত্য মিথ্যে বমঞ্জানে কিন্তু কলকেতাথেকে এই ব্ধপ চিঠি এসেছে 
তোমার জামাইরা ছুভাই আন্ধ কল্কেতা গেছে। 
গৃহিণী। মিন্সের কপাঁল বড়ই মন্দ, আর মিন্নে নিজের ওজন বুঝেও চল্‌তে 
জানে না। এখন আমার টাকার উপায় কি হয়? কর্তা আপনার লোককে 
কখনও টাক! ধার দেন না! কিন্তু কি গ্রহর ফের] আনারও বন হ'য়ে গেল আর 
যামিনীর শ্বশুর নিজে টাকাধার করতে এলো৷ আমর না দিয়ে থাকৃতে পার লুমন 
এখন উপায় কি? 
বরুণ।। কর্তাকে উপায় করতে ব্ল! তুমি গোর ক'রে টাকা চাওন! 
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কিছুতেই নরম হইওন! তোমার বেয়াই এসে নিলে বলেও খেন নরম হয়ে যেওন!। 
গৃহিণী কিছুতেই না না। 
বরুণা । মা তুমি আর একটা কথা ভুলে যাচ্ছ! তোমরা যামিনীকে 
৩। ৪ হাজার টাকার গহণা দিয়েছ ১ এবার বুঝি গহণ! গুলি দব যায়! 


ইহ! বরুণার জনধিকার চর্চ|1 
গৃহিণী । সে গহণাতে আর আমাদের অধিকাঁর কিমা! 


বরুণ।। আমি অত কথা জানি না মা। সে গহনা গুলি বাঁচাবার 
চেষ্টা কগবেন। ? 


গৃথ্নী। যদি পারিস্‌, চেষ্টা কর না মা। বরুণ আমি উপায় ঠিক করেছি! 
দেখি কতছুর কি হয়? বামিনী যে হাতের ভিতর নদ! ওর জায়ের হাতে 
কলের পুতুল! তবু দেখা যাঁক। 

গ্ছিণী। দেখ মা আমি তোর বুদ্ধিতেই দীড়িয়ে আছি। 

বরুণা উঠিয়া গান্তর ভাবে ভাবিতে ভাবিতে চণিরা গেল, গৃহিণী বসিয়া 
আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলেন। এই জগতের রন্গভূমিটা খড় মজার যায়গা, 
অভিনেতা, অভিনেত্রীরা জানে না,-ভাবেনা,এমন অনেক ব্যাপার দুরে অদৃষ্ত 
ঘটিতেছে | ব্যাধ কোথা বসিক্া। ফাদ পাঁতে, ভা কে দানে । কিন্ত সুন্দর পাখীটা 
লরল প্রাণে উড়িয়! আসিয়া তাহাতে গল। খাড়াইয়া। দেয়। ক্রমশঃ 


সমালোচনা । 
চিজ্রাধলী ।-স্থবিধ্যাত্ত  মণিশঙ্কর গোবিন্দজজী বৈদ্শাস্্রীকে ও তাহার 
আতঙ্চনিগ্রহ ওষধালয়ের মাম বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত আছেন, 
কবিরা): আতঙ্কনিগ্রহ ওউষধালয়ের অনেকগুলি শাখা গুঁধধালয় ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত আছে । আতঙ্কনিগ্রহ ওধধালয়ের আদি ও 
শাখা ধধালয়গুলির ও উপরোক্ত কবিরাজ মহাশয় ও ষ্ভাহার সুযোগ্য পুর 
ও পৌত্রাদির সুদৃশ্ত হাফটোন চিত্র উংরুষ্ট কাগজে মুদ্রিত করিয়া সম্প্রতি 


পুস্তকাকারে উত্তমরূপে বান্ধাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমর! একখণ্ড উপহার 
পাইয়াছি। এই চিত্রপুস্তক খানি দর্শন করিলে জ্ঞাত হওয়া ষার, আতঙ্কনিগ্র 
উধধালয়গুপির প্রসারতা যথেষ্ট লাভ করিয়াছে । কবিরাজ মহাশয় সকল 
বিষয়েই সৌভাগ্যশালী ? *ুত্রগনণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সুযোগা, ভ্যো পুন্ধ বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত স্থুশিক্ষিত যুবক। তিনি আদি ও শীখা ওধধ্াণয় 
গুলির তত্বাবধান করিয়া থাকেন। আমরা আতঙ্ক-নিগ্রহ ওউষধালয়ের আরও 
উন্নতি ও ভবৃদ্ধি কাদন! কার। 
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পলনলী জন্মন্লিষ জলা 


ঘি বব 
স্মভ্িন্ক স্ত্রিক্ষ। ৩৩ লজ্মাতজ্পাজল্পী 


শঞ্ত যাইনি, 
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লেখক,_-্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় । 

চিন্তে, তুমি কে?,£তুমি স্বর্গের কি নরকের তাহা জানি না। তবে 
পৃথিবী ষে.তোমার. লীলাভূমি এইমাত্র জানি। তোমাকে: হৃদয়: হইতে এক 
কালীন নিষ্কাঁদিত করিয়! দে এরূপ লোক নিতান্তই বিরল। একজন তোমায়. 
'ভালবানে, অপরে হয়উর্ঈতোমার নামে শিহরিয়! উঠে। চিন্তে, তোমায় আমি 
ভালবাসি ক্ষুদ্র মানবের কুদর হৃদয়ে যতটুকু ভালখাসা থাকিতে. পারে, ততটুকু 
সবই আমি তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি অনেকে বণে ভালরামা। মনের উত্তে- 
জন! মাত্র_ক্ষণিকের জন্য 5. কিন্ত তোমার প্রতি আমার ভালবাস! সে রীতির 
নহে । ভূমিষ্ট হইয়। আমি তোমায় “ভলবাসিয়া ছিলাম): বোধহয় তাহার 
পুর্কেওভালবাসিতাম ১ এখনও. ভালবাঘি; পরেও বামিব ;. : ইহলোক 
হইতে বিদায় গ্রহণকালীন তোমাকে সঙ্গে লইননা অনন্ত পথের পথিক হইব। 


৩৭ 
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চিন্তে, আমি তোমায় ছাড়িব না; অন্ততঃ তোমায় ছাড়িবার শক্তি আমার 
নাই। তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার অস্তিত্ব আমিই ভুলিয়া! যা, দগৎ ত 
ভুলিবেই। এস চিন্তে, আমর! দুইজনে অনন্ত কালআোভে ভাপিয়। যাই।_কেহ 
দেখিবে না, কেহ গুনিবেও না। 
শাস্ত্রে আছে, 
শ্চিতা দহতি:নিজ্জাবং, 
চিন্ত। দহতি সজীব্ম্‌। 
চিতাচিস্তাদয়োম ব্যে, 
চিন্তা নাম গরীয়সী ॥৮ 
কি সর্বনাশ ! :*চিন্ত! দহতি সজীবং” চিন্তা_সলীব বস্কে দগ্ধ করে ? 
একথ| শত সহজনার অস্বীকাঁধ্য। ভ্রমশীল মানবের ইহা একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। 
চিন্ত! যদি মানবকে দ্ধ করে, তবে দগ্ধ মানবকে সান্তনা! কে দেয়? মানব যখন 
শোকভারে ক্লাস্ত হইয়া পড়ে, মানবের শিরে যখন ভীব্বণ ভাবে বিপদের করকা- 
ভিঘাত হইন্তে থাকে, মানবের উন্ম-্ত পৃষ্ঠে খন দারিদ্রের নিট কশীঘাত 
হইতে থাকে, মানব ষখন এই বিশাল সংসারে মস্তক রক্ষার স্থানের জন্ত ব্যাস্ুল 
হয়,--আশ্রয় পায় ন, মানের ক্ষুদ্র ভারাক্রাস্ত জীবনতরী বখন আর চলে না, 
মানব যখন ভয়ে আত্মহারা হইয়া চক্ষুপলপব মুদ্রিত করে তখন কে ভাহার অস্ত". 
সচক্ুর সম্ম.খে সখের চিত্র স্থাপন করে, তখন কাহার অপ্ডুউ অভয়বাণীতে মানব 
হৃদয়ে সিবনী শক্তির সঞ্চার হয়; মানব আবার প্রকৃতি হইয়! উঠে ॥. 
তখন তাহার অন্ধকার হৃদয়পুরে, আশার দ্রীপ কে জ্বাঁলিয়। দেয় ঃ তখন 
কে তাহার হৃদয় মরুভুমে স্থরম্য উদ্যানের প্রতিষ্ঠা করে ? 
কিন্তু চিন্তার প্রতি শাঞ্তকারগণের কি ভীষণ আক্রমণ! তীহার) অবলীগী- 
ক্রমে বলিলেন, ““চিন্ত। দ্রহতি সজীবং |” ভান দেখিলেন না,--যদি চিন্তা! 
না থাকিত, তবে কোন বলে বলীয়ান হইয়া হারা '্তাহাদের পাপ্ডিত্য প্রকাশে 
সমর্থ হইতেন ? 
না, শীস্্কীরগণ ভ্রান্ত হইতে পারেন না। তীহার! ঠিকই বলিয়াছেন, চিন্তা 
সজীব বস্তকে দগ্ধ করে। মানবের চিত্ত যতই স্থির হউক না কেন, সামান্ত 
মাত্র দুশ্চি্ত। তাহাকে অস্থির করিয়! তুলে । 
চিন্তে, তুমি বছরূপী। .কখন কি বেশে, কি উদ্দেশে আবির্ভ,তা হও, তাহ! 
কেহই জানে না। আমি তোমাকে চিনিতে গারিলাম না, বোধহয় জীবনব্যাপী 


২১শ বর্ধ। চিন্তা । ২৭৫ 


চেষ্টা করিয়াও পারিব না। কখন ভাবি তুমি অনিন্দা সুন্দরী, সুখপ্রদা, শাস্তি 
ময়ী,__অবার কখনও ভাবি তুমি কুৎসিতা, ছুঃখদারিনী, বিভীধিকামরী । 
এই দেখিতেছি, তোমাঁর ছলনায় প্রতারিত হইয়া একজন আশায় , বুক বাঁধিয়া 
কোন অজ্ঞাত স্থন্দর পদার্৫ঘ পাইবার জন্য ধাবিত হঈল। কিছুদূর যাইতে 
ন। যাইতে সে দ্বেখিতে পাঁইল,-ঘাভার উদ্দেশে সে যাইতেছে, ঘে মনোহর 
বসার লাভের জন্য দে উন্মন্ত ভাবে ছুটছে, তাহা মৃগতঞ্চিকার স্তাঁর 
দেখিতে দেখিতে কোথায় মিশাইয়া গেল, তাহার হৃদয়ে আশীর দীপ নিবিয়। 
গেল। সে পশ্চাতে চাহিল,_ তোমার দেখিবার জন্য। সে কি দেখিল? 
তোমার সেই মোহিনী মৃগ্তি সে মার দেখিতে পাইল না; তাহার পরিবর্তে 
সে দেখিল, তোমার বিভীষিকামশী আপার প্রতীম। সেকি করিবে, স্থির 
করিতে পারিল না।. দে আপনাকে ধিক্কার দিয়া পাষাণের গ্তায় নিশ্চল 
হইয়া রহিল। সেই অবস্থাতেই তাহার জীবনের সাপ মিট্য়া গেল। সে 
ভাবিল,--যখন হৃদয়বাসিনী চিন্তা এত প্রতাঁরণাময়ী, তথন হৃদয়ের বাহিরে 
যাহা কিছু আছে, তাহাদের ভ কথাঈট নাই। ছলনা রী চিক্তে” ইহ] দেখিয়া 
কি নোধ হয় না যে তুমি নরকের? 

আবার দেখিতে, তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়। একজন সুখের সংসার 
ভুলিয়া গেল। জগতে যাহ! কিছু স্ন্বর আছে, তাভাতে সে ভুলিল না। 
ংসারকে প্রতীরণাময় জ্ঞান করিল। তোমার সাহাধোে সে এক অখণ্ড সখ, 
নিরবচ্ছিন্ন আমোদ. লাভ করিবার জন্য চাতকের গ্তাঁয় দূর নীলিমাঁর প্রতি 
চাহিয়া রহিল। ভোমার সাহায্যে সে দেখিতে পাইল, মেঘের কোলে সৌদামিনী 
লইয়। প্রেমময় খেল! করিতেছেন। তোমার সাহাবো সে দেখিতে পাইল, 
সাগরের বীচিবিক্ষোভিত বক্ষে লীলাময় আনন্দে ভাগিরা বেড়াইতেছেন। তোমার 
সাহায্যে সে দেখিতে পাইল, কুঞ্জবনে লতিকাপার্খে কিশোর বালক পাখীর 
ডাকের সহিত বীশরীর সুর মিলাইতেছেন। ছ্ুমিই তাহাকে বুঝাইয়া দাও, 
জগতে যাহাকে লোকে স্ুন্বর বলে, তাহাই কাঁলো, মাহাকে কালো বলে 
তাহাই স্বন্দর। এই সধ দেখিয়া মনে-ভাবি,__তুমি কি নরকের % না, না, 
অমস্তব। তুমি ধদি নরকের হইবে তবে স্বর্গের কে? 

আবার বলি চিন্তে, আমি তোমায় চিনিতে পারিলাম না। বথল তুমি 
হাসিতে থাক, তখন মাঁনব হৃদয়ে স্থখের হিলোল উঠে । ভোমার হাসিতে 
সুর মিলাইয়া কবি বীণার বন্ধার দেয়, বৈজ্ঞানিক বেশ্বহিতে তৎপর হয়, 





উল শু বাহির 
লেখক, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ । 

প্রাতে যখন উনবা ও যামিনী, মনোরমার সহিত কথ! কহিতেছেন, তখন 
বিগ্রদাস আসিয়! জিজ্ঞাঙ্া করিল্‌_-”এখন কি যাঁমিনীর বাপের বাঁড়ী যেতে হবে? 

উষাকহিল.-_পখাওয়! দাওয়ার পর যেও । ৮ 

বিগ্রদাস,_তোমরা কাল রাতে--ভাব্নাতে কিছুই থেলেনা, বাবু শুনলে কি 
ব্লসেন? 

মনোরমা। তুমি ও বিপ্রদীদ| কাল রাঁত্রে উপবাস দিয়েছ । 

উববা। কেন, মনোরঘা, বিপ্রদাদাও কাল কিউুই পান নাই £ 

মনোরমা | একেনারে জল স্পর্শ নয়। 

উ্া ক্ষণেক স্থির হইয়া! কি ভাবিল, পরে বলিল,“কেন বিপ্রদীদ', তি খেলে 
মাকেন 2 

বিপ্রদাস ঘাঁড নাঁড়িয়া জাঁপন মনে কি বলিঠে ঝলিতে বাহিরে গেল। 

উ্নাকহিল,--“কাঁল আমরা খাইনি বলে, বিপ্রদাদাও কিছু খায়নি! আজ 
তাই সকাল বেলাই আমাদের খবরাখবর রাখছে ! বিপ্রদাদা আর জন্মে দ্ত 
গোষ্টির কেও ছিল।৮ 

অপরাহের পূর্বে বিপ্রদাস যাঁমিনীর পিত্রালয়ে যাইবার জন্ত প্রস্তত হইতেছে, 
এমন সময়ে বরুণাদাসী হাদিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত। বরুণা আজ রঙ্গিণ 
কাপড় খানি পরে নাই )--একথানি সাদ! ধপধপে কাপড় পরিগনা আসিয়াছে। 
তাত্বলের রক্তিম রাগে অধর যুগল রঞ্জত। বরুণা বিগ্রদাসকে দেখিয়! সহাস্যে 
জিজ্ঞাসা করিল “কিদাদ। চুড়াধড়া পবে এমন সময়ে কোথা যাও 2» 

বিপ্রদাপও হাসিতে হাসিতে বলিল,__এই তোমারই সন্ধীনে। 

ধরণ! । পোড়। কপাল আমার তুমি আবার আমার সন্ধানে যাবে ? 

বিপ্রদাস। বিশ্বাস না কর তে! কি কর্তে পাঁরি বল? 

বরুণা । দাদা, রাগ করলে নাকি ? 

বিগ্রাদাসও বরুণীর দুই একটা রঙ্গরসের কথ! হইল। শেষে অ'সল কথাঁ 
বিপ্রদাস জানিল ধে, বরুণ! যামিনীকে লইতে আপিয়াছে। বিপ্রদাস একেবারে 
রাগ করিয়া বরুণাকে দুএকটী কথ। € কড়াঁগোচ ) শুনাইয়। দিল, যান্সিনীকে 
কিছুতেই পাঠান হইবে না বলিল! 


২১শ বর্ষ। উদ্ধা ও বাধিনী | ২৭৯ 


বরুণা কহিল,“আচ্ছাদাদ! কুটু্বের অপমান করে না পাঠাও এন্লি ফিরে যাঁব। 
বরুণা অনেক ছল জানে। 

বিপ্র। আমি তো ফিরে যেতে বল্ছিনা,তবে যখন তখন নিষ্বে যাওয়। আমার 
মনিব পছন্দ করেন না। 

এই ভাবের কথা উত্ধারও কাছে বরুণ! শুনিল। বরুণা আর বেশী কথা 
কহিল না। খুখের স্বাভাবিক হাপি টাকিয়া মুখবিবন্ন করিয়া দাড়াইখ| রহিল। 
উধধা সবদ্দিক ভাবিয়া সাজাইয়! গুছাইয়া মাসিনীকে পাঠাইগ দিল। যাইবার 
সময় যামিনীঞে নিভৃতে ঘরের এককোনে লই! যাই কহিল._ণ্যামিনী আজ, 
আমার তোমাকে পাঠাইতে মন সরে না, কেবপ ভয়ে পাঠাইলাম। দেখে! 
বোন, আমি বেন তোমার জন্য কীর্দিরা আকুল না হই।» 

উ্ার চক্ষু জলভারাক্রান্ত__“যামিনীও কাঁদিতে কীদিতে পান্ধিতে উঠি 
পিত্রালস্বে গেল। 

ফামিনীর চোখে জল দেবিক্া.বরুণ। তাহাকে শুনাইম! শুনাইয়| কহিল,__“মোর 
সব উল্টাধারা! আমরা শ্বশুর ঘর কর্তে গেলে কান্নার চোটে পাড়া মাথায় 
কর্তুম। এখনকার সব বউ বাপের বাড়ী যেতে গেলে ফুঁপিয়ে কাদে। » 

পান্ধি যখন দত্তদের সীমার অন্তরালে গিয়া পড়িল, বরুণা তখন শৃন্মার্গে 
তজ্জনী হেলন করিয়া আপন!ঃআপনি কহিন,--“এবার তে| এক চাঁল চেলে দিলুম 
দেখি কোথাকার জল কোথায় মরে ।'* 

বোধকরি বরুণার এসময়কার ভাব ভঙ্গি ও কথাবার্ভা আর কেহ--জানিতে 
পারিলনা ) কিন্তু ইহা! নিঃসন্দেহ প্রন্কতির নির্মল শৃন্তময় কলেবরে একটা 
রেখাপাত করিয়া রাঁখিল। 

ষ্ঠ পরিচ্ছেদ । 

মেঘাবৃত অন্ধকারমরী রজনী! ঘন তানস রাশি বিশ্বদ্ুগৎ গ্রাসকরিয়াছে_) 
মধ্যে মধ্যে অন্ন অর বৃষ্টি হইতেছে; প্রবল বায়ু আকাশে অনন্ত মেধরাশি-মধ্যে নন! 
উপদ্রব করিতেছে, এবং ধরিত্রীর উপর কখনও নদীবক্ষে অনন্ত তরঙ্গ তুলিয়া 


কাচছাঘন বিন্যন্ত শ্রেণী বদ্ধ অর্থ ও তাল বৃক্ষের অভ্যান্তরে নানারূপ গর্জন 
করিতেছে। 

এইরূপ সময়ে রদ্ধেখুর নটৌর£খেয়াঘাটে একটা বৃদ্ধ মাথার পাগভী বাধিয়া, 
সম্থুধে একটা লন রাখিয়া বসিয়াধুবহিয়াছে। লঠনের ভিতর সেই ক্ষুদ্র দীপ 
শিখার অধিকার, নিশীথে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছে, সমীরণ তাড়নে কম্পিত 
হইতেছে ৪ মন্ব্য যেমন বিপংপাতে কম্পিত হন এও সেইরূপ কম্পিত 
হইতেছে। 


২৮০ জন্মভূমি। ৮ম সংখ্যা। 
টিটি তিনি-5875885 জি 88558 


বন্ধ নবার পানে দৃষ্টিপাত করিল) গাঢ় অন্ধগার বাতীত কিছুই নয়নগোচর 
হইল না; জল রাশির অনস্ত কল কণ শব্ধ ব্যতীত কিছুই শুনিতে পাওয়ামেল না। 
বৃদ্ধ উদ্ধে গগনপানে চাহিয়! দেখিল, সেখানেও রাশি রাঁশি অন্ধকার একটা মাত্র 
নক্ষত্র দুটি গোচর হইলনা ; কত রাত্রি হইয়াছে, সে অনুমান করিতে পারিশ না 
বৃদ্ধ নিরাশ ইহয়। আপনাআাপনি কহিল”_“এখনও নৌকা! আসিলন! কেন ?” 
আবার কতক্ষণ কাটি গেল, সহস। থেন মনুষোর পদশব। বৃদ্ধের কর্ণে গেল, 
সে লঠন হাতে করিয়া উঠি দড়াইল | রর্লেখবরের তীর ভুঁদি বড়ই 
উ্চনীচ। প্রার়দর্ধত্র অপমানভূমি কোথাও কতকাংশ পরিষ্কত কতকাংশ বন্য 
লতাগুল্ে আবৃত বৃদ্ধ লঠন উত্তোলন করিয়| চারিদিক দেখিল ) কাহাকেও দেখিতে 
না পাইয়া সে শুন্য মার্গে চীৎকার করিয়া ডাকিল “পার ঘাটে কে আসে হে ?”” 
নেপথ্যে কে উত্তর দিল--“বিপ্রদাদা একাথায় আছে? আমি অন্ধকারে কিছুই 
ঠাওর করিতে পারিতেছি ন11” 
বৃদ্ধ ঝাটার পুবাভন ভৃত্য বিপ্রদাস । 
বিপ্রদাস সজোরে উত্তর দিল_- "আঁমি খেয়াথাটে আছি নিমাই টাদ। ৮ 
হুছুকরিম্না জোর বাতান আপিয়! বিগ্রদাসের নাকে মুখে ঢুকিতে লাগিল ; 
দে তৎক্ষণাৎ আলো! দুরাইয়! ধরিল--নিমাই টাদ সেই আলোকধরিয়া বিপ্রদাসের 
নিকট আসিয়। উপস্থিত হইল। 
বিপ্রদাস নিমাইঠাদকে জিপ্তাসা করিল,_-“নিমাই এখনও কেন নৌকা এলনা ₹৮ 
নিমাই। আমারও বড় ভাঁবনাহচ্ছে !_- বাড়ীতে মেগ্েরাও বড় ভাবছে 
তাই আমি আসছি। রাত্রি প্রায় ১ট1 খাঁজে। তবে আজ নদীতে বান পড়েছে 
একটানা গা! তাই বোঁধ হয় নৌকা উঠতে দেরী হচ্ছে। 
নৈশঅন্ধকারে রত্রেখরের তরঙ্গ ভঙ্গলীলা দৃষ্টি গোচর হুইতেছেনা কিন্ত 
বহুদূর হইতে কলনাদ শ্রুতি গোঁচর হইতেছে। বিপ্রদাসও নিমাই টাদ অনেকক্ষণ 
নিস্তব্ধ ভাবে দড়াইয়। রহিল; সহ্সা সেই নদী তরগের কল কল ধ্বনিমধ্যে 
ক্ষেপনীর শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। 
বিপ্রদাস। এ যেন দাড়ের শব না? ধোঁধকরি এইবার আদছে। 
নিমাই। দেখ দাদ!। 
ধীরে ধীরে একখানি নৌক1 আঁসিয়! খেয়া ঘাটে লাগিল ; ভিতর 
হইতে কে একজন কহিল,--পকে বিপ্রদানূ নাকি ?” ওকে নিমাই ভায়। এসেছ ? 
বিপ্রদাদ আলে! লইয়া! নৌকার ধারে আসিল, নৌকার ভিতর হইতে 
জিতেন্্র ও হিতেন্্র ছুই সহোদর বাহিরে আদিলেন। 
বিপ্রদাস। এত রাঁভ হ'য়ে গেল? 
জিতেন্জ। নদীতে বান পড়েছে-_ভদ্নানক জোরে' জল নাবছে অতি কষ্টে 
নৌকা উঠলো। 
জিতেন্্র ও হিকেন্্র, বিপ্রদান ও নিতাইটাদের সহিত বাটাতে উপস্থিত 
হইলেন; তখন রাত্রি তৃতীক্ক প্রহর অতীত হইল্লাছে; তাহারা যৎ কিঞ্চিৎ 
আহার করিয়া নিঞ্জাভিভূত হইলেন। 


আয়ুর্বেদ ও ম্যালেরিয়! ভর | 
আত্ুর্কেদ সভায় পঠিত। 
-.. লেখক,_আরুর্বেবদবিদ্তাতীর্ঘ কবিরাঁজ 
শ্রীযুক্ত গরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোঁদ বি, এ, এল, এম, এস। 
€ পূর্ব প্রকাশিতের পর | ) 


করা সাধবীলক্ষী গু শ্রীসম্পন্ন সংস্কত শব্দের এমন অর্থ করিয়া বসি যে, বিজ্ঞান 
তাহ! গুনিক্!! হাসে) এবং - আমাদিগকে, * কোয়াকৃ” বা হাতুড়ে বলিয়! 
গালি দেয়। 

আযুর্ধেদের ভুতবিস্ত! ঘড় উচ্চদরের বস্ত। প্রত্যক্ষের পতাকা ইহার 
শার্ধদেশ স্থশোভিত করিয়া দণ্ডায়মান। এই ভূতবিগ্ভার সমুন্নত বিজ্ঞানমঞ্চে 
দাড়াইয়া ভগবান শৈশব অবস্থায় জগতের সমক্ষে প্রচার করিতে চেষ্টা করেন, 
পুতনা অহিপুতনা প্রন্থতি বালরোগ ভূতাভিষঙ্গোথ । যৌবনে প্রত্যক্ষের জয় 
পতাকা ভণ্তে করিয়া ভূতযে।নি লইয়া একে একে 


উষ্ণরক্ত 
১ ঘোটক ৬ হস্তী ১১। পত্র ২% পর্বত 
হা উষ্ট ৭। ব্যাঙ ১২। ফুল 
৩। গর্দভ ৮ মযুর এবং শীতরক্ত ১৩| ফল 
৪। মহিষ ৯» সর্প ১৪। ভুষি 
«| গো ১০ বৃক্ষ ১৫1 জল 
্রস্থতি প্রতি বন্তত্ উপর পণীক্ষ! করি গ্রমাণ করেন, 


জরেক্স ভূতাণু 
অ্রিপাদ, ব্রিশিরা, ষড়তু্,£নবলোচন, ভন্ম প্রহরণ এবং 
্ € সম্ভবতঃ 0০1০৩৫৩1 013৩-এ ) 
বৈয়াদ্চম্্রবসন । 
তারপর নিজদেহেও পরীক্ষা করিয়! স্থির করেন, ইহ] সর্বত্রই সম্ভাপ লক্ষণ 
হইলেও মানবৃদেহে শীতঙ্গর এবং উষ্ণজর ভেদে দ্বিবিধ আকারে প্রকাশিত হয়, 
ও বিষমজরের আকার ধারণ কবে । অবিরাম ও সবিরাদ জ্রশাত্রেই স্থিরীরুত 
হয়, যে তাহা ভুতাঁভিবঙ্গোথ এবং ব্ষিমজ্বর। 
পূর্বের বৈদিক প্রাচীন খধিদিগের জরের নিদান পূর্বকাসং প্রাপ্তি ছিশ,_. 
মিথ্যাহারনিহার ও 
বাতাদি দোষ) 
তাহাদের জুরের বিস্ঞাগ ছিল, 


পৃথকৃ_ 


২৮হ জন্মভূমি ৮ম সংখ্যা । 





দ্বন্দ 
সন্নিপাতিক এবং ্ 
আগস্তজ-॥ 
চিকিৎসা ছিল,--রক্তমোক্ষণ বমন ও বিরেচন প্রভৃতি পঞ্চকর্শা। তীহাঁদের 
যাহা যাহা ছিল, এদেশে বুটিশ গভর্ণমণ্টের আধিপত্য বিস্তারের প্রারস্তে ভাক্তরী 
হাসপাতালেও ঠিক তাহাই ছিল। এক মাসে জেনারাল ইাসপাতালে,_আমার 
ঠিক মনে নাই, প্রায় ১* হাজার প্রেণ কি অধিক ক্যালোমেল খরচ হয়, জর 
চিকিৎসায় কেবল বিরেচনার্থ। তা ছাড়া রক্তমোক্ষণ তাহারও সীমা ছিল না। 
বমন, চিকিৎসার অন্যতম প্রধান অঙ্গ ছিল। তাহাদেরও ধারণ ছিল, দুর্বল 
বা আর কিছু এদেশের জরোৎপত্তির মুলে দণ্ডায়মান। ভাবপ্রকাশে যে ছূর্জল 
জনিত ক্ষরের কথা আছে, মনে হয়, ইহা এই প্রাচীন গ্রতীচ্য চিকিৎস! বিজ্ঞানাবিদ্‌ 
গণের নিকট হইতে ধার করা ( 

বেশাদিনের কথ! নহে, “কোয়েনের* পুরাতিন “ডিকসানারী অফ মেডিসিনে 
দেখিবেন, ম্যালেরিয়ার ভূতাভিযঙ্গোখত্ব লয় কত রঙ্গ রষ চলিগ্নাছে, এমন কি 
আমরা যখন মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করি, তখনও এই ভূতাভিষগোখের 
কথ! ভালরূপে প্রচারিত হয় নাই। কিন্তু আজ কি দেখিতেছেন, দেখিতেছেন 
বিজ্ঞান মঞ্চের শীষ দেশে ভূতবিদ্যা জয় পতাকা হন্তে দণ্ডায়মান । 

জর, বিসর্গ হাম, অপন্মার, প্রবাহিকা, উপদংশ 

মা, বিক্ষোটক, বসস্ত, ধনষ্টঙ্কার,। গ্রহিণী, গ্রমেহ 
সব এক গোড়ে গোঁড়,। ভূতাভিষঙ্গৌখের গভীর হস্কারে বিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চ আজ 
প্রকম্পিত। কিন্ত একটু প্রণিধান করিয়৷ দেখুন, খুব কম হইলেও পাঁচ সহ বৎস- 
রের পূর্বে এই ভারতে এমন এক অসাধারণ ধীসম্পন্ধ মহানুভব ব্যক্তি অভ্যথিত 
হইয়াছিলেন, যাহার অমিত প্রতিভায় প্রতিবিদ্বিত হইয়াছিল,--এদেশের জর 
মাত্রেই ভূঘাভিষঙ্গোথ । 

“কেচিৎ্” শব্দে অভিহিত এই দল, তাঁই বলিয়াছি, কেবল ভেড় ভালুকী 
বাণ পুদ্ধলাবতকে লইয়া পর্যবসিত হয় নাই । এই দলের নেতা যিনি-- এই মতের 
সংস্তাপক ধিনি-_-তিনি অন্ান্ত গুণে যেমন ভূবন বিজয়ী, তেমনি দর্শনও বিজ্ঞানের 
দিক দিয়াও ভুবন বিজয়ী! ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
বিষঘজ্জর ও ম্যালেরিয়া জর একই কথা। আযুর্কেদের জর, চরক সুশ্রুত ন! 
ঝুললেও, আমর! আমানের ইহকাল পরকালের নিয়স্তা এীশ্তাম ি্ধ জ্যোতির 


২১শ বর্ষ আযুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জর । ২৮৩ 


প্রতি চাহি বলিতে পারি, বিষমজর বর্ণে বর্ণে; ম্যালেরিয়। অরেরই সংবাদ। 
ইহার সংখ্যা সংগ্রাপ্তি, ইহার নিদান, ইহার উপশয়, ইহার চিকিৎসা, ইহার 
উৎপত্তির ইতিহাস+_ 

ম্যালেরিক়ায়ই ইতিহাস, 

ম্যালেরিগ্রারই সংখ্যা, 

ম্যালেরিয়ারই সংপ্রাপ্তি, 

ম্যালেরিয়ারই নিদান, 

ম্যালেরিয়ারই চিকিৎস!। 
আমর! ভুলক্রমে বুঝি, জর অষ্টধা--পৃথক্‌, দ্বন্দ, সন্নিপাত ও আগন্তক । ভিন্ন 
ভিন দিক দিয়া দেখিলে একপ দেখ! যায়, সত্য, কিন্তু মূল বিভাগ যাহা, তাহাতে 
বলে, হর বিষমজ্বর, আর বিষমজ্বর যাহা তাহা! 

সস্ততক 





সততক 

অন্যেহা্ক 

তৃতীয়ক. এবং 

চতুর্থক রূপেই দণ্ডায়মান; 

আর তাহারই বিভাগ__ 

অঙ্টধা 

সপ্তধা 

পঞ্চধা 

দ্বিবিধ 

ত্রিবিধ 

চতুর্বরধ। 
মাধবের অষ্টধা বিভাঁগ প্রথমেই না পড়িয়া, যদি আমরা চরকের বিজ্ঞান স্ুত্রটি 
আগে পড়িতাম, তাহা হইলে, জর চিকিৎসায় ডাক্তারের যে আমাদিগকে আজ 
কোণ ঠেশা করিয়! অন্ন বস্ত্রের কাঙ্গাল করিয়া তুলিতেছেন, তাঁহ! পাঁরিতেন কি £ 
জরচিকিৎসা৷ যে আমাদের হাত হইতে একরূপ বাহির হইয়া গিয়াছে, কথায় 
কথায় যে ইহার অন্ত এদেশের লোক ডাক্তার খুজিয়৷ বেড়ায়, ভগবান্‌ শ্ীষ্ণকে 
অল্পতন্ত্রবির বলিয়া গালি দিয়া ভাহারই পাপের প্রারশ্চিত্তে আমাদের এই শাস্তি 1 


২৮৪ জন্মভূমি ৮ম সংখ্যা? 


2৯-১০-৭০2৭ 
এই হুর্দশা ঘটিয়াছে। ;এই.পাঁপের প্রাক্শ্চিত্তের যেশেষ নাই, তাহ! নহে। এখন 
হইতে আমাদিগকে জুর চিকিৎসা এমনভাবে করিতে হইবে, যাহাতে আমরা 
বিস্বৃত না হই, সেই দেববাকা সেই. দ্েবকথা, যাহাতে লেখা আঁছে-_ 

“ক্ষণ কহিলেন, জর যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক আমাকে প্রণাম করিয়া, এই 
অমরপ্রকটত তোমার ও আমার পরাক্রম.বিষয় পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি ধিগত 
জবর হইবে ।” 

ফলকথা বিগতজুর হইতেক্হইলে, ভগবানের পরিকল্পিত এই জবর বিবরণ 
আমাদের সকলের পাঠ করা উচিত। আমুর্কেদের জর টিকিৎসাঁঃ ভগবানের 
নিকট প্রার্থনা করি, এখন হইতে তাঁহার প্রদর্শিত পথে পরিচালিত হউক ! 
যাহাতে ভূতাভিষঙ্গ নিবারিত হয়, তাহার চেষ্টা আমাদের জ্‌র চিকিৎসার 
প্রথমে হউক ! মধ্যে হউক 1 এখন হইতে সর্বাগ্রে ইহার মমাচরণ করিতে হুইবে ! 

শুধু চিকিৎসায় নহে, আমাদের অধ্যয়নে যেন আমরা বুঝিতে গারি-- 

জুর পঞ্চবিধ 
যথা-- সস্ততক 
সততক 
অন্যে্য্ 
তৃতীয়ক এবং 
চতুর্থক, কিন্বা ইহাদের বিপধ্যয়। 
বিধিভেদে দ্বিবিধ-_ যথা 
শারীর কিবা মানস 


সৌধ্য * আগ্নেয় 
অন্তর্বেগ * বহির্বেগ 
সাম রঃ নিরাম 
সাপ) অসাধ্য % 
ব্যা্ডিভেদে ব্রিবিধ-_ যথা 
তরুণ 
মধ্য 
জীর্ণ। 


সীধ্যানাধ্যভেদে চতুর্বিধ__ বথ! 
মৃহ্সাধ্য 


২১ বর্ষ। 


আয়ুর্বেদ ও ফ্যালেরিয়া জবর । 


২৮৫ 


শশী শী শা শশা লট লুজ 


ধাতু বিশেষের আশ্রয়ভেদে 


কচ্ছ সাধ্য 
বাপ্য 

অসাধ্য । 
সপ্তব্ধ_ যথা 
র্‌সঙ্ছ 
রক্তস্থ 
যাংসস্থ 
মেদস্ত 
মজ্জাস্বিত 
অস্থিগত 
শুক্তগত 


এবং ভিন্নকারণ ভেদে অষ্টবিধ__ যথা 


অর্থাৎ প্রথম বিভাগ বিষমঞ্র 


বাতিক 
পৈত্ভিক 
শ্ৈথ্মিক 

বাত পৈস্তিক 
বাত শ্বৈশ্মিক 
পিত্ত গ্লৈগ্মিক 
সারিপাতিক ও 
আগন্তজ। 


ধরিয়া ; তাহা'র পর তাহার উপর অপরাপর 


বিভাগ। মুলে জরকে বিষম জর বলিয়া ধরিয়া লঈটতে হইবে। তার পর 


সাধ্য ও অসাঁধ্যের কথা, বাতিক 


পৈত্তিকের কথা, অন্তর্ধেগ বহির্বেগের কথা 


শীত উঞ্চের কথা, রসস্থ রক্তস্থের কথা। সুলে জরকে পৃথক, দন্দ, সানি 
পাতিক ধরিয়া থেই হারাইয়া, পরে বিষষজর বলা আযুর্ব্বেদের মতে ঠিক 
না হইলেও, পৌরাণিক মতে ত্রাস্তি। ভ্রান্তি না হইলে, কবিরাজদিগকে জর 
চিকিৎসায় এমন করিয়া পরাজয় মাঁনিতে হুইবে কেন? 


তাই রূলিতেছি, এখন হইতে মাধবনিদানে অরাধ্যায়ের « 
সংক্রদ্ধ” প্রথমে না পড়িয়া, তাহার শ্থলে, পরিপঠিত হউক -.. 


দক্ষাপমান 


£ হিবিধো! বিখিভেদেন অরাঃ শারীর মানসাঃ1 - 


২৬৮৬ জন্মভূমি । ৮ম সংখ্যা? 


পুনশ্চ দ্বিবিধো! তৃষ্টং সৌম্যাশ্চাথের এবচ॥ 
অন্তর্কেগে বহির্ষেগো দ্বিবিধ পুনকুচ্যতে | 
প্রাকৃত বৈকৃতশ্চৈব, সাঁধাশ্চাদাধ্য এবচ ॥ 
পুনঃ পঞ্চবিধো। দঃ দৌষকালবলাবলাৎ 1 
সন্তত: সততোইন্তেছ্য স্ত তীয়ক চতুর্থকৌ 1 
পুননরাশ্ররতেদেন ধাতুনাং সপ্তধা মতঃ। 
তিন্ন কাঁরণ ভেদেন পুনরষ্টবিধোজর ॥ 
এতথুলি শ্রোক পড়ি, তাঁর গর পড়িতে হইবে, মাধবর সেই অসম্পূর্ণ 
ক্লোকদকল যাহাতে আছে, শেষের কথ! আগে, আগের কথ। শেষে_-আছে 
জরোষ্টধাপৃথক্‌ 
বৰ 
ংঘত! 
গন্তকঃ ম্মতঃ। 
ধর কথা যেনন সব শেষের কথা তেমনি, « পুনঃ কাঁবণ ভেদেন * এই 
. বাঁকা সমাধুক্ত না হওয়ায় অপম্প্ণ খধিবাক্য। ফলতঃ এতক্ষণ আমি অরের 
যে বিভাগের কথা৷ বণিতেছি, ইহাতে আকুর্কেদ প্রত্যক্ষের উপর প্রতি- 
ঠিত হইবে,- ইহার সম্প্রাপ্তি সত্য হইবে। 
গেক দেশের “ সিন্কোঁনা বার্ক* আমরা! অগে পাই নাই বলিযা, আম! 
দের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের জরের 78:২0108% 
ঠিক হইলেই বিজ্ঞান ক্ষেত্রে আমাদের নিশ্চয়ই জয়! 
বিষমজর ধরিয়া অরের পূর্বোক্ত বিভাগ পরিকল্পনা করিলে সম্ভতক 
জরের স্থান নির্দেশ লইঙ্জ! প্রথমতঃ একটু গোলোযধোগ ঘটিতে পারে, 
কিন্ত সে গোলযোগ আফুর্কেদ নিজেই মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন। 
সন্ততক জর বিষদজ্বর কি না, এই প্রসঙ্গ লইয়া যে বাদান্ুবাদ ও 
সিদ্ধান্ত মামুর্বেদ গ্রন্থে আমরা দেখি, তাহা আপনার। সকলেই পরিজ্ঞাত 
আছেন। 
এই বাঁদানুবাঁদে মহর্ধি পুরর্বান্থ একদিকের নেতা, আর একদিকের নেতাঁ-: 
মহামতি খরনাদ। থরনাঁদ বলেন, সততক, অন্তেছাঃ, তৃতীয়ক, চাতুর্থক 
কিন্বা। তদ্দপর্যযয়ই বিষমজ্ঞর | বিবমবর চারিটি $ সন্ততঙ্জর বিষমজর মহে। 
ভাহার কথাগুলি এই সু 





২১শ বর্ষ। আযুর্ক্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর । ২৮৭ 





জরাপূর্বং ময়োক্তাষে 
পঞ্চ সম্ততকাদয়ঃ 
চত্বারঃ সম্ততং হিত্বা 
জেেয়ান্তে বিষমজ্জরঃ ॥ 
সন্ততকে, বিষমঙ্গর না! বলিবার কারণ, তিনি বখেন, মুক্ানুবন্ধিত। লই- 
যাই বিষমজ্ঞর, কিন্তু সন্তত্বরে মুক্তান্গবন্ধিত। কোথাম? বিজয় তাহার 
কথাগুপির প্রতিধ্বনি ম্বন্ূপ লিখিয়াছেন ,-- 
ষহুক্তং খরনাদেন জবর; ইতি 
, তৎ সম্ততে মুক্তান্থ্বদ্ধিতুস্য 
একদা ভাবিস্বাদ্লত্বাচ্চ ন তদ্বযাপদেশঃ 
একতও,লাভাবহারোহনশনশব্দস্য ব্পদেশাৎ। 
ন তৃতীয়কাদিবৎ আবৃত্ত্যা মুক্তা 
বদ্ধিতৃমস্তেতি অভিপ্রায়েন দ্রষ্টবাঃ। 
অর্থাৎ মুক্তাস্থরন্ধিত্ব_যাহ! বিষমজরের লক্ষণ, সন্ততজরে তাহার সদগতি নাই 
ুক্ত্ব অন্ুবন্ধিত্ব এখানে কোথায়? যুক্তত্ব থাকিলেও এই মুক্ত্ব ও অতি 
অল্প? স্থতরাং এক তুল ভক্ষণ যেমন অনশনেরই ভিতর,₹ সেহরূপ সম্ততঃ 
অরে মুক্তত্ব_ অযুক্তত্বই। 
তৃতীয়কাঁদি জরে যেরূপ মুক্তানুবদ্ধিত্ব আবৃত্তিপরায়ণ, এখানে সেক্পপ 
অবৃতি নাথাকায়, ইহা বিষমঙ্র বলিয়া কখনই পরিগণিত হইতে পারে না। 
সতরাং স্বীকার করিতে হইবে, জ্বর একদিকে অবিসর্গী-_সন্ভতক এবং অন্তদিকে 
বিসর্গী সতত, অগ্চেছযঃ, তৃতীয়ক, চতুর্ণক ভেদে চতুর বিতক্ত। সন্ততজর 
একদিকে' আর একদিকে আবৃত্বিপরায়ণ যুক্কান্ুবদ্ধিঘততকাদি " চত্বারঃ। » 
জরের একদ্রিকে অবিরাম জর, আর এক দিকে সবিরাম জর। চরকের মত 
পুর্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। তিনি বিষম্র বলিতে 
সম্তৃতক 
সততক 
অন্ঠযেহ্যঃ 
তৃতীয়ক ও 
চাতুর্থক 
এই পঞ্চবিধ জরই গ্রহণ করিয়াছেন। 


চি জন্মভূমি! ৮ম সংখ্যা। 





বিজয় চরকের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলেন, চরক সম্ততকে বিষনজর 
বলিবার পৃর্দে, দবেখাইরাছেন যে অন্তত জ্রেও মুস্তানুবন্ধিত্ব আছে। 
“ অশ্থৈৰ তথা ভাবাৎ তত্রক্ষণে চরক2-_--- 
বিসর্গং দ্বাদশে কৃত 
দিবসেব্যস্ত লক্ষণঃ 
দুল ভোপশমঃ কালং 
দীর্ঘমপানুবর্তৃতে ॥ ৮ 
অথৎ ছাদশ দিবসে সম্তত জর একবার স্পট ছাড়িয়া যায়,-_ গিয়া দীর্ঘ. 
কাল ধরিয়া আর উপশম হন না-_ভোগ করিয়া থাকে। যখন স্পষ্ট ছাড়িয়! 
আবার ভোগ হয়, তখন মুক্কান্থবান্ধত্ব একবারে নাই, একথা বলা চলে না। 
** মুক্তন্থুবন্ধিত্বং বিষমত্বং 
তচ্চাত্র নান্তি _নৈবং। » 
অরের সংজ্ঞায় মন্ততঙ্গরকে ফেলিতে গিয়া আমুর্ধবেদে এই বাঁদানুবাদ,__, 
ইহা অতীৰ সমীচীন। মহরধি পুনর্বশ্থ যাহা বলিয়াছেন, তাহাও সতা এবং 
খরনাদ যাহা বলিয়/ছেন, তাহাও সত্য। উভয়ের মতই সত্য, অথচ পর- 
স্গপরে মিল নাই, এমন , ঘটনা হইতে পারে কি? হইতে পারে বলিয়াই 
বলিতেছি, আধুর্বেদে সন্ততক জর লঈয়| এই বাদানগুবাদ্দ অতীব সমীচীন। 
কেব্ল সমীচীন নহে, এ দেপের চি কিৎসকগণের সুক্মদগিতারই ইহা! বিশেষ পরি- 
চাক মোট কথ!, এইব্প বাদানুবাদদ আছে বলিয়াই, আমরা বলিতে 
বাধা, সন্ভততক জর এবং সততকাদি চতুর্বধ জর উভয়েই ব্যিমজর। উভ- 
য়েই ম্যালিরিয়া বটে, কিন্তু উভয়ের মধ্যে যংকিঞ্চিৎ পার্থক্যও আছে। 
সে পার্থকা, সন্ততকজ্র যে ভূতবিশেষের অনুর্ধে সমুৎপন্ন - সততকাদি 
নে ভূতবিশেষের অন্ুযঙ্গে সমুৎপন্ন নহে। 
সততকারি জরের 78:5565 আর সম্ভতকাদি জরের £8785106 প্রত্যক্ষে 
দেখিতে পাওয়া যায়, পরম্পর; বিভিন্ন। 
ভাঁক্তীরের। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এইরূপ পাথক্য উভদ্বের জাতি 
বিশেষের মধ্যে উপলব্ধি করিরা সততকাঁদিকে নবৃত্া। যুক্তান্ুবন্ধিত্পরারণ 
বা £০619115 [1051000506 ভি এর শ্রেণীতে ফেলিয়াছেন। আর 
বলিয়ছেন, সন্ভতন্থর 10652012110 হটোনটো চটি 0 €210016021)6 0 01 


11908 16760 0৫ £০109ন 915152-- এক কথার হ0ছ0-48৭ 


২১ খর্ব আয়ুর্বেদ ও ম্যালেরিয়া ভর । ২৮৯ 


800772176৩৮ বা খাত বিপর্ধ্য়হেতু-_আতীব ভয়াবহ অবিসগী জর | 

আয়ুর্বদের মতে থেমন সহতকানি চতুব্রিধ জর, এক হহতে অন্তে 
পরিনত হইতে পারে, ভাজারেরাও ঠিক সেই কথাই বলেন) তাহাদের 
মতে, মততকাদি অর যে সন্তত অরের আকার ধাবণ করিতে পারে না, 
তাহার কারণ সন্তত জরের 7৪:১৮ সততকারি ছরের 7৪14515 হইতে 
ভিন্ন জাতীয় । তবে বিনগী জর ক্রমে অবিস্গী হইয়া যাইতে পারে । অবি- 
সত্রী হইলেও ইহার ভৃতাভিষঙ্গে সম্তত জরের ভূতবোনি হইতে ভিন্ন জাতীর। 
সহত.জ্গরের 29২15 এর নামের আগে+--:39100 বিশেষণ, সম্তকজরের 
চ2188106 এর নামের আগে বিশেষণ 11811279076 

আহুর্বেদে সততকাদিঅর কেন নিয়ম পৃর্ধক ভোগ করে ও ত্যাগ পায়, 
ভাহার কারণ প্রদন্ত হইয়াছে। ভাক্তারেরাও হুহার শিরমে সেইরূপ কারণের 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

মোটকথা, গ্রতীচয-টিকিৎসাবিগান বহুপরিশ্রম ও বহগবেষণার পর, আজ 
করেক বৎসর হহণ ম্যালেরিয়া বা বিষমজ্ঘরের, উৎপভি সন্বন্ধে ষে সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন, আবুবেদে ঠিক দেই সিদ্ধান্ত--সেই কথা-সেই রস 
কনক্তাদি আশ্রয়,_-সেই নিয়ম পূর্বক অরের অভিব্যক্তি! গ্রঃচা ও প্রতীচ্যে 
মবই একরপ। 3485 

আমর! বিষমষজজরকে ম্যালেরিয়া বলির! ন! বুঝায়, এতদিন, এত গোলযোগ 
ঘটিয়াছে। বিষদজর আর জীর্ণ, পুরাতন, পুনকারত্ত জর এক মনে করায় 
এ কুকল। এখন হইতে বষনক্মনকে ম্যাপে ধরা ধনে করিতে হইবে, করিলে 
কুইনাইন প্রঞ্জোগ ন। করিয়ও আমরা আমাদের স্বদেশ সঞ্জাত দ্রধ্যগুণে 
তরুণ জর, মধ্য অর, জীর্ণ অর, দুীভূত করিম, ভাঞ্চারদিগের মত বিজ্ঞান 
ক্ষেত্রে অয়যুক্ত হইব। 

পাশ্চাত্য চিকিৎস| এ দেশে প্রচলিত হইবার সঙ্গে যে সকল খ্যাতনামা 
ডাক্তার দ্র চিকৎমা বিষয়ক পুস্তবাদ গুণয়ন কারয়া এই প্রবল ব্যাধির 
আঞমণ হইতে এ দেশবাসিদিগকে রক্ষা কারতে *চেষ্ট হয়েন, তাহাদের 
মধ্যে নি্নলিখিত ঝ্ক্তিগণের নাম বিশেষ উল্লেধযোগা। এই সকল ব্যক্তি 
কোন্‌ কোন্‌ নময়ে এদেশে অবস্থিতি করিয়া অর সম্বন্ধে তাহাদের স্বীয় 
স্বীর অভিজ্ঞত! [ক ভাবে ঝ্ুজ করেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত তালিক! এখানে 
প্রদান করিতেছি £-- 





হ৯০ জন্াভূমি | ৮ম সংখ্যা । 


০2০১০০০০০৭৭ 

১৭৫৭ থৃঃ ১৮৭৪ খৃঃ 

জেমন লিনডে_ জন কারক এবং উইলিয়ম হণ্টার নামক" তিনজন 

ডাকার জাহাজের কর্ম লইয়া ১৭৫৭ খুষ্টান্দে এদেশে আগমন করেন। ইহা" 
দের আগমনের পুর্বে সিক্ষৌনা বার্কের আবিফার হয়। স্পানিয়ান্ড গণ 
১৬৩২ খুঃ পেরু হইতে এই ওধধ ইযুরৌপদেশে আনয়ন করেন। ১৭৩৯ 
খু্টাৰ্বে হর চিকিৎসায় সিঙ্কোন। প্রথম ব্যবত হয়। তখন ইথার নাম 
ছিল জেন্গুইট বার্ক॥। মিদনারীগণ নান! দেশে এই বার্ক দিয়া জর আরোগ্য 
করিতে আরন্ত করেন। ডাক্তার বোগ বলিয়া একজন চিকিৎসক ১৭৫৭ 
খুষ্টান্দে কলিকাতার বর্ধাকালপাত জ্বরে ইহা প্রথম ব্যবহার করেন। 
ছেমূন লিনডে ১৭৬৫ সালে নিযননঙ্গে প্রায় ৪০* শত ৫** শত রোগীর দবি- 
রাম ও অবিরাম জর এই ওধধ প্রয়োগে আরোগ্য করেন। ইহাতে ১৫ 
পাউও অর্থাৎ ১1*র বার্ক খরচ হয়। কেবল মাত্র ২ টী রোগী এই 
ঘধধে রোগমুজ না হইয়। কাল কবলিশ্ঠ হয়। কিন্তু তাহার! এই ওষধ 
স্লীতিমত ব্যবহার করে নাই। ডাক্তার লিনডে জবের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, তাঁহতে স্পট জানা যার যে, সে সময়ে এদেশে জর জিবিধ আকারে 
গকাশিত হইত। যথা___ ্ 

(১) [765100168506 টি ূ 

(২)  £০০216606 6555০ 

(৩) ০০০08 09০7, 
শেষোক্ত জরে বিজ্ছেদ সম্পর্ণ না হইলেও সময়ে সময়ে উত্তাপের হাস ষে 
ন। ঘটিত, তাহ! নছে। অধ্থকাংশ স্থলেই বেগের অনত্বই পরিলক্ষিত হইত» 
( নুত০)0৩ 050 ও পেট 6559905 6০ 751016) তিনি বলিয়াছেন, 
এ সময় এদেশে জরের চিকিৎস! ছিল রক্তমোক্ষণ বমন কিম্বা বিরেচন। 
ফল কথা যে খধধ প্রযুক্ত হত, তাহার উদ্দেন্ত ছিল ঘর্দট আনয়ন, কিনা 
এমন কোন আঁচরপ, যাহাতে শরীরের উত্তাপ ভ্রীস প্রাপ্ত হয়। জার 
বিচ্ছেদ পাইলে ১ হুইভে ২ জুম মাত্রায় বার্ক প্রযুক্ত হইত। রকতমোক্ষণ 
অনি সতর্কতার সহিত সম্পার্দিত করা, তখন নিয়ম ছিল। বার্ক প্রয়োগে 
অধিকাংশ অরই আরোগ্য হইত) তবে লোকের একটা মহাছুল ধারণা 
ছিল__ তাহার অতিরিক্ত বার্ক সেবনের প্রতিক্রিয়াকে মনে করিত, জর 
শরীর হইতে তাগ পায় নাই। বার্কে জর অটকাইয়! গেল। তাই এত কষ্ট! 


২১ বর্ধ। আয়ুর্বেদ ও ম্যালেরিয়া! জ্বর । ২৯১ 





যেখানে বার্ক সেবন সহা হইত না, সেখানে বস্তি প্রদান কর! হইত। 
বার্কে জর বন্দ ত হইভই, এবং তীহার ধারণা ছিল, পুর্ব্ব হইতে বার্ক বাব- 
হার করিলে জর উৎপন্নও হয় না। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে উইশিয়ন হণ্টার বার্ক 
চিকিৎসাই জরের একমাত্র প্রতিষেধক বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি বলিয়া- 
ছেন, ইহার মাত্র ১ ড্বামই যথেষ্ট। উত্তাপের মাত্রার কিঞ্চিং হাস ঘাটলেই ইহা 
প্রযোজ্য । 





১৭৬৮ ১৭৭১ খুঃ 
জন ক্লার্ক ছুইবার এদেশে আগমন করেন, প্রথম ১৭৬৮ সালে, দ্বিতীক্নবার 

১৭৭১ দালে। বঙ্গদেশের মহামারির সময় তিনি এদেশে উপস্থিত ছিলেন। 
তিনি বলিয়াছেন, এরূপ সাংঘাতিক জর তিনি আর কথ্নও দেখেন নাই। 
তাহার অভিমত, জর দর্বত্রই একদূপ) তাহাংদর ভিতর কোনরূপ শ্রেণী 
বিভাগ ব1 পার্থক্য নাই। (স্৩ 2 627 [78৮ ০06 0 ০০10, 
তি03 265. 5856:30181% 035. 82706 01 10 0097 0703 ০0158156 
10? ০81) 076 ৫713) সর্বপ্রই জরের আঁকার 

হয় [70600160076 

না হয়-- 28০1016060৮ 

না হয়-- 0০9017)950. 
চিকিৎস। সপ্ধন্ধে তিনি উঞ্চদেশে রক্ত মোক্ষণের বিরোধী ছিলেন। তীহার 
মতে বমন (15620 05960) বিরেচন, অন্তর পরিষ্ণার করিতে 218৩- 
৩5 5918 এবং পিত্ত নিঃসরণ করিতে 0৭1০৮১০ প্রদের। ইহার সঙ্গে 
আফিং নিদ্রাকারক, ঘর্মকীরক, বেদন। প্রধমক, জদ্দি নাশক বলিয়া অনেক 
সনে প্রদত্ত হইত। বিশেষতঃ যে ক্ষেত্রে বার্ক সহ হইত না, সেখানে আগে 
আফিং বেওযাই নিরম ছিল। আর্কিং দিলে বাক উদরে থাকিত। 

তিনি লিখিক্লাছেন, অন্ত ওুঁধধে রোগীর উপমর্গ দমন হইত, কিন্তু মর 

বন্ধ করিতে বার্ক চাই-ই-চাই। বিচ্ছেদ না হয়, বার্ক দেওাই চাই। ফুটি- 
লেও কোন কোন স্থানে বার্ক প্রয়োগ করিয়া স্থৃফল লাভ ঘটির।ছে। 
তবে উত্তাপ হ্তাস হইলে বার্ক অব্যর্থ। উত্তাপ যেখানে সহজে হাস ন! হয়ঃ 
সেখানে দিন কতক উপরি উপরি বাক দেওয়ার প্রয়োজন। আর বার্ক 
দিলে আর একট' শুভ ফল এই হয় বে, জর পরিণামে বিপজ্জনক হইতে 
পারে না। (2151500 00ম 29180 98085799৪01 10%1)£56) এই 


ইহ জন্মভূমি । ৮ম সংখা? 


সময়ে কুইনাইনের আবিষ্কার হর নাই, বার্কই দেওয়। হইত? 

কিন্তু একট আশ্চর্ষোর বিষয় এই যে বার্কের এত উপকরিনাঁ সন্তেও 
৪৮ বত্পরের জন্য এদেশে কর সূর্ক প্রকোগ উঠি যায় । তখন চিকিৎসা 
একমাত্র [2৩5০ প্রয়োগের উপর নির্ভব করে। তিনি লিখিঝাছেন,__ 
কিছু' না করিয়া কিছু করিল'ম, এই ধারণা ভি ইহার আর কি উপদোগিতা 
আছে? তবে একটা মঙ্গল এই যে, উপকার করিতে না পারিলেও হই।তে 
কোনও অপকার কর! হইত না। 

১৮:৪7 ১৮৪৭ খু 

এই দীর্ধকালের জন্ভ জরে বার্ক প্রয়োগ এদেশে একেবারে স্থগিত 
হইয়। যায়। এবং তংপরিবর্ভে যে চিকিৎসা প্রণাণী প্রবর্তিত হর, তাহা 
ভয়ানক মারাজ্মক। 

ডাক্তার জেমস জনমন্‌ নামক এক ব্যক্তি এই চিকিৎসার জন্য দায়ী 
তিনি ১৮৪ সালে এদেশে জাহাজে কর্ম লইয়! আগমন করেন। এই 
সময়ে এদেশে সেপ্টেধর মাসের বঙ্গে ভয়ানক জর আবিহরত হইত। তিনি 
প্রথমে ডাক্কীর লিনডে এবং ডাক্তার ক্লার্কের জর চি'কৎসার পুস্তক পাঠ 
করিয়া বার্ক প্রয়োগে একটা রোগীকে আরোগ্য করিতে . চেষ্টা করেন, 
কিন্তু যেকোন কারণে রোগীটি তাহার হাতে মারা যা তিনি এই 
রোগীর শবদেহ পরীক্ষা করিয়। দেখেন, যে তাহার যক্কতে ভয়ানক গাদাহ 
জন্মিযাছে এবং সন্তিষ্ষের শিরা সকলে রক্ত মিয়া আছে। উহার পর 
তিনি আর একটি জ্বর রোগীর চিকিৎসা করেন, তাহাতে বাক না দিয়! 
বমন, বিরেচন, রক্ত মোক্ষণ প্রভৃতি আকুরিক চিকিৎস। অবলম্বনে তাহাকে 
ছুঙাগাক্রমে আরোগ্য করেন। করিয়া তাহার ধারণ! হয়, জরে বার্ক অপ- 
কারী এবং বমনাদি কর্মাইউপকারী। জুর রোগী গ|ইলেই তখন তিন্নি 
আর কোন চিকিৎসা না করিয়। তাহার রোগ মুক্তির জন্ত প্রথমেই আমর্দন 
ছার রস প্রয়োগ করিতে থাকেন। মুখ আদিলেই তাহাকে বিরেচন দেন, 
এবং সঙ্গে সঙ্গে রক্ত মোঞ্ষণ বাণস্থা করেন। বিরেচনার্থ কুড়িগ্রেণ ক্যালে- 
মেল তাহার অল্প মাত্রা 

ডাক্তার জেমন দেশে ফিরিয়া গিয়া একখানি পুস্তক প্রণয়ম করেন, 
সেই পুপ্তকখানি এত বহুল প্রচারিত হয়, ষে উপধ্রপরি তাহার আট সংশ্ক- 
রণ গুয়োজন হইয়া পড়ে ) ইহার ফলে এহ ঘটে_ থে কয় বখসরের পরী- 
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ক্ষিত যে বার্ক অরে ধন্বস্তরি বলয়! প্রসিদ্ধি লাভ করে, তাহার ব্যবহার" 
একশারে স্থগিত হইয়া! যায়। বার্কের' একমাত্র ব্যবহার যাহা থাকে, তাহা 
এই যে, জিহ্বা পরিদ্ধীর হইলে এবং জ্বর ছাড়িয়া গেলে বলকারক বধ 
রূপে ইহার প্রয়োগ। জর সত্বে জনসনের চিকিৎসায় রস প্ররোগে মুখ 
আনয়ন সর্বত্র ঘটিয়া উঠিত নাঁ, ফলে জর ছাড়িয়া রী ভয়ঙ্কর রসমাত্রা 
শরীরের মধ্যে শোধিত হওয়ায় এমন সকল ঘটন| ঘটিত, যাহাতে লোকের 
মাড়ি পর্যাস্ত খসিয়া পড়িয়াছে। 

১৮১৬ সালে ডাক্তার হ্যালিডে যে পুস্তক সংস্কলন করেন, তাহাতে 
. জন্সনের চিকিংপার পরিণাম ও কুফল নিনাদিত হয়। তিনি লিখিয়ােন, 
এক একটি রোগীতে এই লমর প্রায় -৬** হইতে ৮১০ গ্রেণ ক্যালোদেল ; 
দেওয়া হইত। জেনারল্‌ হাসপাতালে পূর্বের বলিয়াছি, ১ মাসের কালোমেল 
খরচ ১৩,৩৩৭. গ্রেণ।: লোকে ভ্তমে এই.তয়ানক চিকিত্সার ব্যাপত্তি উপ+ 
লক্ষি করিতে সমর্থ হয়; প্রাচীন প্রাচীন যত লোকের মাড়ি খদা দেখিতে 
পাইবেন, তাহার অপিকাংশ এই চিকিংসাঁর ফল।, - 

. লোকে এইদূপ চিকিৎসার বিরুদ্ধে ঘোর "ম্মান্দোলন উপস্থিত করে, 
তখন ডাক্তার -জন্পন বাধ্য হইয়া, এদেশ পরিত্যাগ করিয়। -পালাইতে 
বাপ্য হন, কিন্তু কীহার যাঁওয়ার পরও অনেক দিন' ধরিয়া এদেশে ক্যাণোনেল 
চিকিৎসা বন্ধ হয় নাই। তবে একটা নিয়ম হয় যে ২* গ্রেণের আঁক 
ক্যালোমেল না দেওয়!। 

... ইহার পর ডাক্তার গেমদ্‌ এদেশে চিকিৎসক হইয়া আসেন। তিনি এই 
সৃময়কার, অরের উৎপত্তি "সম্বন্ধে থে মত প্রচলিত দেখেন, তাহা এই অর 
বা মগুলের বিছ্যাতের হাঁস বৃদ্ধির সহিত জড়িত) বিদ্যুৎ নাঁ হইলেও 
বায়ুমণ্ডলে এমন কোন পরিরর্তন .ঘটে_- যাহাতে জর; জন্মায়। এ ছাড়া 
অরের অন্য কোন কারণ নাই। ভন্ঠাপ্ত কারণ কল্লনামান্র। 

ডাক্তুর জেমস্‌ জবরকে নিক্রলিখিত. বিভাগে বিভাজিত. করেন-:+ 
মা শরৎ এবং গীত খতুতে সমুতপরপ ,সবিরাম জর যথা _ 
খীকাহিক 
দ্যাহিক :.. 
ত্রাহিক-__ ইত্যার্দি। 
২। বর্ষার প্রারস্কে জাত এবং গ্রীষ্মকাল জাত অতীব্র প্রদাহযুক্ত অবিযাদ-- 
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হ্বর। বর্ষার পরে জ্বর বহু বিপৎজ্জনক, যদি তাহা পৈত্তিক হয়। 
৩। অবিরাম একজ্ধরী অবস্থাধুক্ত বর প্রদাহ যুক্ত, গ্রীষ্মের প্রথর উষ্ণতা 
এই জরের হেতু। 

এই জ্বরে, তিনি বলিয়াছেন, অস্ত্রে ক্ষত জন্মে। (অর্থাৎ যে জ্বর এখন 
টাইফইড. বলিখা ধারণা করা যাঁ়।) তাহার মতে চিকিৎসা,_: উষ্ণ অবস্থায় 
শীত প্রয়োগ, শীত অবস্থায় উষ্ণ প্রয়োগ; উষ্ণতায় রক্তমোক্ষণ, ঘর্্মানয়ন, 
শীতল জলধার| প্রদান, তারপৰ ১৫২* গ্রেণ ক্যালোমেল বাবহার। দোষ 
শরার হইতে বহিনিঃসরণ করাই এই চিকিৎসার উদ্দেশ্ত। তিনি: বলিয়- 
ছেন, মাগে ব্মনাদ্দি প্রয়োগ না করিলে বার্কে কোন ফল হয় না। প্রথ- 
মতঃ ইহা! পেটে থাকে না; থাকিলেও দ্বর বধ করিতে পারে না। বরং 
ল্লীহাদির বৃদ্ধি সাধন করে! সাহার মতে শ্লীহার বৃক্ষি কম না হইলে 
ক্যালোমেল ব্যবহার নিষিদ্ধ! ইনি জ্বরের প্রতিষেধার্থ মশারী বাবহারের 
কথা বলিয়্াছেন। মশক ম্যালেরিয়া] আনয়ন করে, উহা সেই তত্বের 
গ্রতিধবনি। যাহা হউক, ডাক্তারী চিকিৎসার যে ক্রম উপরে প্রদত্ত হইল, 
তাহা হইতে, আপনার্দিগের অবশ্য প্রথম ধারণা জন্মিবে এদেশে জর 
তখনও যেমন এখনও তেখন-- 

অর্থাৎ [77867701661 
চ২91208000৮ এবং 
(03200 0৩0 

ধে স্থান বিশেষে অস্ত্রের ক্ষত উপলব্ধি করা যাইত, তাহা এই 007677060 
8৮৪০ এর মধ্যে ভখন বিবেচিত হইত। দ্বিতীয়তঃ মনে হইবে, শীত, 
শরৎ, বর্ষা, গ্রীন্ম ধরিয়। খাতু বিশেষে জরের প্রাহ্র্জব। তৃতীয়ত গ্রীম্মের 
আর অবিরামজ্ঞর ) অন্ত খাতুর অর সবিরাঁম। চতুর্থ মহামারির সময়ও ভুরের 
যেরূপ অন্ত সময়েও জ্বরের, সেই রূপ। খন যে জরই হন্উক না কেন, সব 
জরই এক জ্ৰাতীয়। তবে ভিন্ন কারণ ভেদে শ্রেবীগত পৃথক্‌ পৃথক্‌ বিভাগ 
আছে। 

অনেকদিন ধরিয়া! ভাক্তারদিগের চিকিৎসার শেষ এই প্রমাণিত হয 
বে বার্ক এই সকল জরের অব্যর্থ মহৌবধ। 
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রক্তমোক্ষণ, 

বমন, 

বিরেচন, 

রস প্রয়োগ, 
স্থল বিশেষে কটি কথন উপকারী হইলে৪ ইহার কুফলই অধিক এমন 
সকল ব্যপত্তি ইহাঁতে ঘটে, যাহা অতি ভয়ঙ্কর। 

আধুর্ধেদের চিকিৎসার ফলাফল ডাক্তারদিগের এই বহুদণিতার আলোকে 
এখন আতারিগকে বিচারপরায়ণ হইয়া দেখিতে হইবে। এবং সেইসঙ্গে 
দেখিতে হইবে বিষমঙ্গর চিকিৎসার আমাদের কোন পথ অবলখ্বনীর ? 
"আয়ু সভায় বিগত মাসিক অধিবেশনে আমি আপনাদিগের নিকট 

আমুর্ধেন ও ম্যালেরিয়া শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ করি, তাহাতে আমি নিজের 
কোন মতামত ব্যক্ত করি নাই; আমি উক্ত প্রবন্ধে যে সকল কথ! বলি- 
যাছি, তাহাতে হয়ত আপনাদের ধারণ! জন্মিযাছে, যে আমাহদর দেশে এক 
দিন বিষমঞ্ররের উৎপত্তি* সব্বন্ধে দুঈটি বিভিন্ন সম্প্রদায় দুষ্টটি বিভিন্ন মত 
পোষণ করিগ্ একদল প্রগর করিতেছিলেন, অহিতাগির হইতে জরোতস্থষ্ট 
ব্যক্তির বিষমন্বর মাঠিভূত হয়, মাস একবল বলিতেছিলেন, বিষমজ্র ভূতাঁভি- 
যঙ্গোখ। এই, উভম্ন মতের মধ্যে প্রাচীন খাধিদিগের মতই আমুর্কেদ সাদরে 
আপন বক্ষে স্থান দান করিয়া আসিতেছেন। অপর মত পৌরাণিক মত। 
তেড় ভালুকি পুক্কলাবত বাণ প্রভৃতি আরর্দেণাচার্াগণ এই মতের পক্ষপাতী, 
হইলেও আমি. প্রতিপন্ন কারতে চেষ্টা করিয়াছি, মুলে ভগবান শ্রীকষ্কই ভূতাভি- 
সঙ্গোখ বিষমজ্জর এই তব জন সমাজে যেমন প্রচার করেন, তেমনি ইহাও 
প্রচার করেন, যে মনুষ্যদেহে একমাত্র বিষমজ্ঘরই আপন আধিপত্য বিস্তার 
করিয়। আছে। অর্থাৎ জরকে মানবদেহে প্রবেশ করিতে হইলে তাহাকে 
বিষমজরের আকারে আকারিত হইয়া আদিতে হয়। গ্লুলতঃ আবুর্ধেদের 
চিকিৎসায় অধিকৃত জ্বর বিষমজয়। বাতিক পৈত্তিক শ্লেম্িক দন্দজ, এবং 
সাগ্লিপাতিকাঁদি ইহার ষে সকল বিভাগ আছে, তাহ! বিষমজ্বরেরই বিভাগ । 
মাধব তাহার নিদান গ্রন্থে জরকে বে অষ্টধা বিভাঁগ করিয়াছেন, তাহা জবর 
বিভাগের একদেশীদ্ধ। খধিবাক্যের প্রতিধ্বনি হইলেও, ইহা সম্পূর্ণ খবিবাক্য 
নহে )--"কাঁরণ ভেদে জর অই্রধা” একথা না বলিয়া মাধব তাহারা নদান গ্রন্থে "জ্বর 
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১ শী লীলা লী? 
অষ্টধ! বলিরাছেন | কারণভেদে যে ইহা অষ্টধা এইন্স1 কোন আনাস বা আলাপ 
ফরেন নাই । জুতরং ফলে এই দাঁড়ায়াছে, যে সাবারণতঃ আবুর্ষেদ বিষ্ঘর্থীর মনে 
এই সংস্কার জন্মে, যে বাতিক পৈত্তিক শ্রৈশ্মিক দন্দজ সংসর্গল এবং আগন্তক 
ছাড়া, বিধমক্ষর আরের একট শ্বতন্থ বিভাগ _ জর'ছাড়ির। গিপ্বা কুপথ্য হইতে 
যরি আবার জ্বর পালটাক়, তাহা হইপে সেই জরকে বিবমজর কহে। পাপ- 
টান জর__ স্থলবিশেষে কুইনাইন আটকাঁন জরের দব্যেও এই কারণে অধি- 
কাংশ স্থলে পারগণিত হইয়া কুইনাইনের অপবাদ পরিবোবণ! করে। মোট 
কথ! আবূর্ব্বেদের দিক নিয়! না হইলেও বিবম বর পৌরাটিক মতে জরের আগ্গ 
মধা এবং শেষ তবে ইহ! বিধিভেদে দ্বিবিধ হইতে পাঁরে যথা _-- 

0) শরীর বা মানস (২) সৌম্য বা! আগ্রেয় ৩) অস্তর্রেগ বা বহির্কেগ 

€8) প্রকৃত বা বৈকৃত ৫) সাধ্য বা অসাধ্য (৬) সাম ঝ! নিরাম। 

দোষ কাল ব্লাবল ভেদে পঞ্চবিধ হইতে পারে যথা 

সন্ত্রত ঝ| সতত বা অন্যথা ব। তৃতীয়ক বা চতুর্থক ব! ইহাপিগের বিপর্যায়। 

আশ্রঞ্গ ভেদে মগ্তবিধ হইতে পারে যথা---- 

রদস্থ, বা রক্তগ্থ ঝ মাংসগ্থ ব মেদ ঝ অস্থিগত " মজ্জগহ বা শুক্রগ | 

ভিন্ন কারণতেদে অষ্টবিধ হইতে পারে যথ। 

পৃথক্‌ অর্থাৎ বাতিক ব| 


পৈত্বিক বা 
শ্সৈর্মক ৩ 
ঘন্দদ যথা_ 
বাতপৈত্তিক বা 
বাত শ্নৈম্মিক ঝ 
পিতশ্লৈগ্মিক ৩ 
ংসর্গল-_ যথ।_ 
বাহপিন্তপ্নৈক্মিক ১ 
আগন্তক------ ১ মোট এই অষ্টবিধ 


ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণের উপদেশে বাঁ আদেশে যখন বিষমজ্বর ভিন্ন অন্ত কোন 
'সাকারে জবর মনুষ্য শরীরে প্রবেশ অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই, তখন বলিতে 
হইবে, জর পরে যেক্ধপ: লক্ষণেহ লক্ষণান্িত হউক ন। কেন লমত্ত রহ মুলে 


বিষম জর। 


ীতোক্ত ধর্ম 
€লখক,-্রীযুক্ত নিতাইটাদ শীল! 
€ পূর্ব প্রকাশিতের পর | ) 
জ্ঞান! 

' শীতান চচুর্থ অপ্যারকে জ্ঞান বলা হইরাছে, এই অধাঁরের নাম ভ্ঞমিযোগ, 
তথ।পি গীতে-ভ্তধর্থ্ে এই জ্ঞান ও কর্ম একমাত্র লক্ষ, ফল, মোক্ষ। এই জ্ঞান 
কর্মকে গীতায় জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মগোগ্রনলা হইরাছে, কেনন! যোগাঁবলম্বনই জীবের ' 
জীবনদুক্রাবস্থা এক্ষণে দেখা বাক জ্ঞান কাহাকে বলে, এবং জ্ঞান সন্ধে রীতা 
নক বলিতেছেন, "গীতা! আলোচনা করিলে বুঝ! যায় যে, একদিকে যেমন বলা 
হইয়াছে, আক্মসংঘনী হাঁ শীতগবানে মনোনিবেশ করিতে পারিলে ক্রমে ক্রমে 
জ্ঞনেলাভে অধিকারী হইতে পার! বার। আবার অগ্ঠত্র বর্লা হইয়াছে, 
এভগপানের ক্কপ। ভিন্ন প্রকৃত জ্ঞানী হইতে পার! যায় না ॥ 

. প্রথমেই দেখা যাঁউক, মানুষ কি চাঁয়, মানুষ শাস্তি চায়, মান্য ইহ্জীবনে 
শাস্তি না পাইয়া দিবানিশি "হা হুতাশে দগ্ধ হইয়া পরকণলের জঙ্তা শান্তিষ্চায়, 
এই শাগ্তিকে শাস্ে মুক্তি বল! হইরাছে, এই মুক্তি আত্মার, অতএব বুঝা গেশ 
'ে, এই মুক্ষিই মন্ধা ভীঃনের একগার চরম লক্ষয,মন্প্রনাঁ বিশেষে যুক্তির নানা - 
বিধ অবস্থ| বর্ণিত হইয়াছে। ভগাপি সেইসব অবস্থা অর্থাৎ সুপ সালেক, - 
সান্গপা  একত* - নির্বাণ খা সেবণভিলাবী, যাহাই ফরেন মানুষ প্রার্থনা কৰক উহা 
যে একমাত্র যুক্তিরই নাদাস্তর ইহাতে কোন সংশয় সাসতে পারে না 1 শীত 
বলেন, যতক্ষণ পর্থান্ত প্রকৃত জ্ঞান 'লাভ না হইতেছে, "ততক্ষণ ' খুন্সিক পর্ধ 
ুদুবপরাহত, কি করিলে এই জ্ঞান লাভ কর বীয়। বিবেটনা করিলে দেখা ধায় 
পৃথিবাতে বাঁধতীয় ধর্মের ধর্মশান্ত্রের সধ্যে শ্ীভগবান সঞু্ধ হিন্দু শাঞ্ছের ভা, 
বিচার পক্ধারন ধর্মশান্্র আর নাই। সর্ধবন্্সসন্ব। করিবে দেখ! যায়,এই প্লীবা- ' 
তমার পরিনাম সন্ধে বিধোধ থাকিলেও এই চন্দ্র ুধ্য গ্রহ নক্ষর পুরণ বিশ্ব জগতের 
যে একজন শৃষ্টিক্তী আনছেন, ইহ সর্বাবাদী সম্মত, মীমাংসা পূর্ণ দশন শাসক” 
মধো ঈদ নিগাকরণ বিবরে হিন্দুর বেদাস্তদশন একলা অহি নী গ্র১একই 
বেদাস্তের প্রথন স্থত্র। 
“অর্থাং ত্র জিজ্ঞাসা ভগবান শঙ্গরাচার্ধ্য এই তের ব্াখা বলিতেছেন, 
“অথ অর্থও অনপ্তর ব্্ধ দিরাস!,হথ কিন্ধপে হইতে পারে, কেননা পুর্বে কোন 
কথার উত্থাপন নাঁ করিয়া, একেবারে অনন্তর শব্দ কেন? অনন্তর বংণশেই কি. 
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বুঝিতে হইবে ন! যে, অনন্তর অর্থাৎ কাহার পর, অর্থাৎ কোন কার্য্ের বা কোন 
প্রশ্নের পর, তাহাতে শঙ্করাচার্যই বলিতেছেন যে, অনন্তর অর্থাৎ প্রথমে ব্রহ্গচর্য্য!" 

ব্লম্বী হইয়া শম (অন্তরেন্দিয় নিগ্রহ ) দম (বহিরেক্দ্িয় নিগ্রহ ) তিতিক্ষা দির 
€নহিষ্ুতাদির ) পরে ব্রহ্ম অর্থাৎ ভগবান কি, ইহা জানিতে চাহিও, (পাঠক 
বুঝিবেন ঈশ্বর নিরাঁকরণ করিয়া তাহাতে প্রগাঢ় অর্থাৎ অটল বিশ্বাসী হইতে কি 
প্রকার আত্মসংযমের আবশ্তক) মীদাংসাময় দর্শন শাস্ত্র বলিতেছেন,শম দম ভিতিক্ষা 
না হইলে সেই অনির্বচনীয় ভগবতত কেবল মাত্র শান্তর পাঠে বুঝিতে পারিবে না, 
এই ভ গেল প্রথম সুত্র তার পর দ্বিতীয় সুত্রে বলা হইতেছে,গ্জন্মাদাস্ত যতঃ ইহ) 

প্রমথ শুত্রেরই উত্তর দেওয়া হইয়াছে, প্রথমে বল! হইল ঈশ্বর কি? এবারে বলা 
হইল, জন্মাগ্স্ত ঘতঃ অর্থাৎ ধাহা হইতে এই বিশ্ব সংগাঁরের জন্ম (শৃষ্টি ) হইয়াছে। 
তাঁ হলে বুঝিলাম, ভগবান কি, না যাহা। হইতে স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগতের সৃষ্ট 
হইয়াছে। 

গীহা বলিতেছেন, বেদাস্তের এইণজন্মাগস্ত যতঃ” ধাহা। হইতে স্থজন হইয়াছে, 

এই শক্তি সমঘ্বিত ৃষ্টিকর্তাই, সর্ধকালে লোক সকলের নিয়ন্তা এবং তাহার 
উপাধিই আকার উকার এবং মকর অর্থাৎ গু ( প্রণব ) সেই সৃষ্টি কর্তা ঝ শুফার 
কে ধাহীরা জানিয়াছেন, তীহারাই ভানী, সেই জ্তানীরাই মৃত্যু সংসার সাগর 
হইতে উত্তীর্ণ হইবার অধিকারী, আনার অথবা সেই প্রণব (ও) উপাধি ধাঁরি 
নারায়ণ বাহার প্রতি দৃষ্টি ফরেন, চ্চিনিই এই জ্ঞানকে লাভ করিয়া থাকেন. এই 
জ্ঞানের পূর্ণতীয় প্রকৃত ভঞ্ি। এ কথা পরে বলিব, এই জ্ঞানকে লাভ করিতে 

হইলে অষ্টাঙ্গ যৌগ এবং যোগ রূপ কর্মাবল্ন আবশ্তক, এই যোগ দ্বা% চিত্ত শুদ্ধি 
হইয়া থাকে, তখন মনপ্রীণ ভগবৎণ্রমে আপ্রত হইয়া আনন্দ রাঁজ্যে গমন করে, 
এই আনন্দে স্থিতি লাভ করিতে পারিলে মন ভক্তি শেষে প্রেম প্রবাহে ডুবিয়া যায় 
এই প্রবাহ স্থারী হওয়ার নামই *ত্রাঙ্গীস্থিতি” এজন্য গীতার সর্বস্ব যে দ্বিতীয় 
অধ্যায় যে অধ্যায়কে পণ্ডিতগণ গীত! সুত্র বলিয়া থাকেন, সেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
গীতার যাবতীয় সারার্থ প্রকাশ করিয়! সংক্ষেপে গীতোক্ত ধর্মের যাবতীয় উপদেশ 

দিয। ভগবান শেষ গ্লোকে বলিতেছেন 2 

“এযাত্রাঙ্ীস্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্থতি। 
স্িতবাস্যামস্তকালেইপি ব্রহ্মা নির্ববাণ মৃচ্ছতি ॥ 
রাতে (২য় অধ্যায় ৭২ শ্লোক ) 

ইহার নাম বন্ধানদে, অবস্থান, এই অনা আসিলে বা! প্রাপ্ত হইলে আর 





হ১শবর্ষ। গীতোক্তি ধর্ম । ২৯৯ 


মোহ আসিতে পারে না। এমন কি ভগবান বলিতেছেন, “স্থিত্াস্যামস্তকালেই পি” 
অর্থাৎ জাবনাস্ত কালেও (মৃত্যুর কিছু পূর্বেও) যদি এই ব্রহ্গানন্দে স্থিতিলাত করা 
যায় তাহা হইলেও প্রহ্গ নির্বাণ (মোক্ষ) লাভ হইয়া থাকে। 

পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ হইতে আর মৃত্যু অবধি এই ব্রঙ্গনির্বাণ জনিত জ্ঞানের 
অন্তরায় কেবল একমাত্র আমিত্ব জ্ঞান, সকল বিষয় বুবিয়াও পুঙ্থানুপুঙ্ঘবূপে 
তত্বাহুসন্ধিংসথ হইয়াও আমার এই আমিত্ব থাকিতে শত সহজ্ব চেষ্টা করিয়াও 
তুমিত্ব মাসিতে পারেনা, এই আমি আমি করিতে করিতে আমার "মামীর করিগ 
একটা অতি বড় প্রবল আপত্তি জীব হৃদয়ে চালিত হইতেছে, কাষেই প্রকৃত 
জ্ঞানের অভাব হইঞ পতনের দিকেই অগ্রসর হইতেছে, এই আমি ভাব যাহার 
হতটুকু কমিয়াছে,ভ্ঞানও তাহার ততটুকু লাভ হইয়াছে,সাধক কৰি গাহিয়াছেন,-. 

“কোন পথে গেলে পরে, আমি মিলে দে মা বলে ।” 

এ কথার উত্তর কেবল গীতাই দিতেছেন, গীতা! বলেন, পথ ছুইট্টী একটা-_ 
প্রবৃত্তির এবং একটা নিবৃত্তির, ফাহাদের ভোগবাসনা প্রবল ফাহার! ইহ-সংসারের 
ধন দৌলৎ প্রণয়, ভালবাসা, স্ত্রী, পুত্র, মায়া মমতা লইয়া সতত ব্যতিব্যস্থ তাহার! 
প্রবৃত্তি মার্গের লোক, আর ধাহারা একমাত্র শ্রীভগবাঁন ভিন্ন মীয়! মমতা! প্রণয় 
ভালবাঁস ইহ-জগতের কিছুই চায় না,বরং ইহজগতের এই জ্রিতাঁপজনিত হাঁহুতাশে 
সর্বদা বিশ্বস্ত হইয়। ইহজগতের তাবৎ বিষয়ই অশাস্তিপূর্ণ জানিয়৷ একমাত্র 
সেই আমার প্রাণারাম আত্মদেব রমদীয় দর্শন শ্রীতগবানই সুন্দর তা ছাড়ী সকলি 
অুন্দর, তাহারাই নিবৃত্তি মার্গের লোক। এই নিবৃত্তি মার্গে গমণ ব্যতীত কেহই 
এই আমিত্ব পরিত্যাগ করিতে পারে না, কিন্ত মানব কত কোটী কোটী জন্মগ্রহণ 
জনিত গ্রাত্যেক বারেই স্ত্রী পুত্র প্রভৃতির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া এবং তাহাদের প্রতি 
মমতাযুক্ষ হইয়া এতই প্রকৃতি গত হইস্! পড়িয়াছে যে, তাখার প্রক্কত পাঁকা 
আমিকে সে আর খজিয়াও দেখিতে পাইতেছে না, কাজেই তাহাকে প্রবৃত্তি মার্ধে 
গমন ব্যতীত আর উপায়াস্তর নাই। এ অবস্থায় তাহার সাধ্য কি যে সে, নিবৃদ্তি 
মার্ণে গণ করে,নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বনের এই সকল অতি বড় অন্তরায় বুঝিতে পারি- 
যাই, প্রীতগবান গীতা নিস্কাম কর্ম্মোপদেশ করিয়াছেন, নিবৃত্িমার্গে গমন জন্যই 
কর্মযোগী হইতে ছইবে ৷ এই কর্ম্মযোগের কর্ম্মকৌশলের দ্বারাই চিদ্তকে শনৈঃ শনৈঃ 
নিবৃত্তি মার্গে লই! ধাইবে। এই কর্ম কৌশলের কথ! কন্দরযোগে বলা হইয়াছে । 

ত। হ'লে বুঝা গেল, নিবৃত্তি পথাবলঘ্বন ভিন্ন আমিত্ব যাইতে পারে না, আবার 





তল জন্ম ইফি। ৮ম সংখ্যা ॥ 
৮ ৯৮৮৯ 
এই আমি না গেলেও প্রক্ত্তজ্ঞান লাভ হইবে না, আবার প্রকৃত জ্ঞান লাভে, 


জ্ঞানী না হইলেও ব্রাক স্থিতি বাঁ ভুনিস্ত লাভ হইবে না। 
অক্জানন্ধ লোক সকল কখনই শ্রত্তগ্রবানকে পরমাত্মস্বন্নণ বিয়া কুবিতে পারে 
না যাহারা শান্াদি পাঠে চিত্তের ফণিতা দুর করিয়া বুদ্ধিকে পরিমার্জিত করিয়! 
উপবুক্ত গুক্র আন্ুগত্য আরলম্বন করিয়াছেন, তীহাবাই কেবল জ্ঞানলাভে, 
অধিকারী হইয়। ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে সংশযশৃণ্ত হইয়াছেন, ভগ শন দর্ধাদাই 
তাহাদের হৃদয়ে বিরা করেন, নতুবা ধর্ম শান্তর গ্রকুত মন্ত্র উদবাটন করিতে 
না পারিয়। স্থাবিবি গুরু আন্মগ্তা গ্রহণ না করিয়া, কেবল কুতর্ক দ্বার! যাহার! 
'চিন্তকে সন্দিহান করিয়! ছুলেন, তীহারা কখনই তাহার, স্শন লাঁভ করিতে 
পারেন না, শান্ত্র প্রথেতা খ্বধিগণ সাংখাযোগ, বেদ. বেদান্ত গুস্থৃতি যাঁসতীয় 
ধর্মশান্্ে এই এগত ব্রহ্গমর বলিয়। কীর্তন করিয়াছেন, অতএ* প্রথমেই আমাকে 
শন্ের রক্ত তত্র বুঝিতে চেষ্টা পাইতে হইবে, যেহেতু প্রকৃত তত্ব বুঝিতে, 
পারিণেই দেখ! যাইবে, এরই জগব্টা কেবল অজ্ঞানীর গঙ্ষেই আছে, নতুবা 
জ্ঞানলাঁভ হইলে সেই জ্ঞানীর পঙ্ষে ইহ! সমস্তই সেই বিশ্ব গ্রক।শক নারারণের 
মুত্তি বৈ আর কিছুই নহে। ত্রান্তগণেই জগৎকে সত্য বলিরা অন্থুভন করে, 
নতুবা ভগবত গ্রারণ অন্রান্ত ব্যক্ির! উহা সম্পূর্ণ 'নথা! বনিয়াই অবগত আছেন, 
াহাকধা জানেন, শ্ীভগবানের শ্রই মাগময় জগনে তিনি উ তীহাঁর বিশ্বনর্ভকী দায়ার 
সহিত নিয়ত পেশা করিতেছেন মাত্র এ পেভা কুটির আদি হইতে চলতেছে, 
দেই বিশ্ব গঁকাশক শঞ্চিমান শ্রীভখবানও ফেরপ টৈতত্ত ন্ববূপ অথ * তাঁহার এক্তি 
বা মায়া সেইরূপ অথণ্ত, কেবল মাত্র তাহার সেই বিশ্লবিদোহিনী মায়া ঝা শাক্তই 
তাহাকে অবলব্ঘন করিয়। খণ্ড চৈতন্য ও খণ্ড শক্তিবুক্ত অনংথা প্রানী স্থষ্টি করিরা- 
ছেন, অথবা নেই পরসাত্মরপী শ্রীভগবান তাহার প্রকৃতি ঝা দয়ার সহিত ফোঁগ 
হইয়া প্রাণীজগণ স্থ্টি করিয়াছেন, এই জগই স্ব ক্ভীকে সপ্ন বদ্ধ নামে 
অন্িহিত কর! হইয়াছে । সুতরাং মানুষ যতক্ষণ তীকার এই অলৌকিক কার্ধ 
সমু বুঝিতে না গারিতেছে, তশক্ষণ কোন গ্রকারেই জ্ঞানী হইতে পারিবে ন। 
প্রক্কত জ্ানী ইহ জীবেনই বন্ধনমুক্ত হইতে পারেন। এই তত জানিবার জন্ই তাহার 
কাছে প্রার্থনা বা তাঁহাকে উপাসনা কঠিতে হয়, খণ্ড শক্ত যুক্ত জীব অখণ্ড শক্তি 
সম্িত শ্রীভগবানের দিকে গমন করিবার জন্তই উদ্সলার গুয়োহন, এই 
উপাসনা বা সাধনা সিদ্ধ ইইলেই তাহার সহিত মিলন অর্থাৎ গুকৃত জানাঁভ 
এ সাস্থ্য ব) এ শত্তি জন্ত কোন জীবের নাই। কেবল খাত্র এ শক্তি মনগুষ্েসই 








২১শবর্ষ। শীতোক্ত ধরা ৩০১ 
আছে, এই জনাই মানব জন্মকে ছুল ভ জন্ম বলা হইরাছে, মাুবই কেখল এই 
উপাসনা বা সাধনার একমাত্র অরিকাবী «ই উশ্দনার সঙ্ধনগ্রাবস্থ! তাহার 
নিকট, প্লাথনা। এই প্রার্থলাও কেবলমাত্র তাহাকে জানিবার জন্ত, অন্থথা 
নাই, নতুবা ধনং দেহি. বিগাং দেহি, এ গব গ্রাথথন শিস্কাস পক্ষের ঘোর অন্তরায় | 
মহাভারতে বকরপী পর্ম্ম বুণ্দিঠিবকে বহু করিয়াছেন সেই প্রশ্নের মধ্যে 
একস্থানে বক বলিতেছেন,মভাঁরাজ 1 পিষ রি ?” উত্তরে যুধিছির বলিতেছেন, 
প্রার্থনা অথাৎ এই প্রকৃতিগত আনিত্ের ইহ কালোচিত নং দেহি, বি্যাং 
দেহি প্রত্থতি প্রার্থনা, অন্ভএব যতক্ষণ ভীহাকে না জান! বাঈন্তেছে, ভতক্ষণই 
যি প্রার্থনা করিতে হয়,তবে সে প্রাথনা -ই হওয়া উচিঠ যে শ্রীন্গবান। আমার, 
আনিস ধুঁচাইয়া, যাহাছে তোদাকে জানিতে পারি, আমি কেবণ সেই প্রীর্না 
করি ।” শাস্ত্র প্রমাণে শ্রীনছ্ছাগবতে গরুর বিমাতার কর্ণ বাক্যে বনে গমূন করেন, 
উদ্দেশ্য তীহার কাছে প্রার্থন। ;- প্রার্থন! কি! না সেই ধনং দেভিং বিষ্ঠাং দেহি, 
ইত্যাদি যাই হোক কিন্তু শঙ্খ চক্ত গদা পদ্মধারী শ্ীতগবান যখন ফ্রবকে দেখা 
দিলেন, তখন কিন্ত রব কাদির! ভাসাইয়! দিল, ভ্রীভগনান কহিলেন, কেন প্র 
এক্ষণে বর লগ, গুন কাদা আকুল, কুন ্-ভগপাঁনকে পাইয়াছে, তাহার রূপে 
মোহিত হইয়াছে, আর কি তাহার রাজাধন প্রস্ততি লাভজনিত সখের আঁকীঁজ্কা 
আছে? গ্রব কীদিয়া বলিল,"ন। প্রভু! যতক্ষণ ভোমাঁকে না দেখিয়াছিলীম,ততক্ষণ 
বর প্রার্থী: হয়াছিলাম, এক্ষণে তোমাকে দেখিয়। আমার সে ভাব অন্তরিত 
হইয়াছে,গভু! তুমি এত সুন্দর, আনিবাড্য চাই না, ধন চাই ন1, বিছ্যা চাই না, 
আমি তোমাকে চাই।” তারপর গ্রুবের ন্ট শ্রীন্ুগবান কি ঝনস্থা করিয়াছিলেন, 
ভাগবত পাঠকগণের তাহা 'অনিদিত নাই, এইট গার্গন। সর্ধনিয়াবস্থা বল হইয়াছে, 
অতএব প্রথমে প্রার্থনা পরে কন্দুযোগ (শিক্কাম কন কৌশল ) পরিশেষে 
উপাসনা বা লৃধনা, এই সাবনার লিক্কিঈ জ্ঞান। এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এই 
জ্ঞান হইলেই মাসু'বর সর্বদূঃখ নবুতি 


রঃ গানুষ জীবন্ম, স্ত হইতে পারে । এই 
জ্ঞানের পুর্বাব্থা হতে শেষাবধি জ!লোচনা কছিলে বুঝা যাইবে নিরাকার 
একেখরবাদের এ্রকান্তিক? ধর্মই গীতৌন্ত পন্মের উপদেশ এব” এই নিরাকার 
একেখরবাদই ধর্ম্জগাতের একমাত্র বাজ, এখন বুঝিলাস, ত্রন্ধ কি, ইহা জানিয়! 
তাহাতে গ্িতি লাভ করাই জ্ঞান। এখন দেএ! যাউক, হহার অন্তরায় কি, এবং 
প্রাশ্ুক্ত আমিত জ্ঞানই বা কেন এত প্রবল । বেদান্ত সুত্রে বল! হইয়াছে, শমূ 
দম তিতিক্ষা্ির পরে, ব্রদ্ধ কে জানিতে চেষ্টা করিও» এখানে একটা কথা আছে, 
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কথা এই থে, এই যে শম দম তিতিঙ্গা প্রথসে দেখ! বাউক কি জন্য মানুষ 
ইহাপিগকে আয়ন্ত করিতে পারে নাঁ। কারণ এই বাহিরে-এক্ট জগৎ 
প্রপঞ্চ এবং ভিতরে “ই সংকল্ বিকল্প বিশিষ্ট নন এই ছুইটীতে শানুবকে সদ1 
সর্বদার জন্ত অভিভূত করিয়া রাখিগ্নাছে, ইহার যুলে কিন্ত আশা ও বাসন! 
এ কথা কর্মতন্কে বলা হইয়াছে । তবেই হইল, এই আগা বাননা জনিত শম দম 
তিতিক্ষার্দির অভাবে আমাকে জ্ঞানী হইত্তে পিতেছে না, এই জন্তই গীতা কর্ম 
সন্ধে এত ₹থ। বলিয়াছেন, বলিরাছি তে। জ্ঞান কি ভক্তি, কি যোগ সকল বিষয়ই 
দেখিবে, গীত। একমাত্র কর্ধ্রকে অবলঘন করিয়াই উপদেশ দিতেছেন, সুতরাং শম 
দম তাতঙ্গাদির সাধারণ মানবের সাধ্যা ীত দেখিদ্রা গীতা বলিতেছেন,_সাংখ্যৎ 
জ্ঞানের বিশেষত্ব যেমন আঁম্মবিচার, সেইরূপ এই নিফাম কর্ষ্রের বিশেষত ও 


ঈত্ধর প্রণিধান। 

তুমি যেন এই ক্তাপতেন এবং এই মরুদ্যোম সম্বিত ব্রদ্মাুকে 
দেখিতেছ, এবং স্পর্শ করিতেছ, তাহার।ও তেমনি তোমাকে দেখিতেছে এবং 
শ্পর্শ করিতেছে, কেনন| অধিষ্টান বা পুর্ব কথিত খণ্ড চৈতন্ত একমাত্র তোমার 
শরীরেই সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি তোমার শরীরে থাঁকিয়া'ও যেমন এই জড় 
অগতের দ্রষটা হইস়্াছেন, সেইরূপ এই জড় জগতের ভিতরে যিনি অধিষ্ঠান চৈতন্ত- 
রূপে বিরাজ করিতেছেন, তিনি ও ঠিক তোমারই দর্শন স্পর্শনের স্তায় তোমাকে 
দর্শন ফরিতেছেন। স্থতরাং জড় দেখিতে না পাইলেও তন্মধ্স্থ অধিষ্ঠান টৈতন্গ 
যে সর্বপাক্ষীরূপে সর্বদা সর্ব্রষ্টা। ইহাও স্থির সিদ্ধান্ত, অতএব সর্ধপ্রকারে 
সর্বাবস্থায় ঈশ্বর প্রণিধান করাই কর্তব্য, কেনন! ইশ্বর প্রণিধান না হইলে প্রকৃত 
কর্ম কৌপল বুঝিতে পারিবে না. এই ঈশ্বর প্রণিধান_-করিতে করিতে যখন 
বুঝিতে পারিলাম যে, সর্বাবস্থায় সর্বকালে সর্ব্বতোঁভাবে আমি তাহারই অধীন, 
তথন ইহাও বুঝিলাম যে, সর্বদীই আদি তীহারই আশ্রয়ে আশ্রিত, তাহীরই 
আশ্রয়ে নিদ্রা যাইতেছি,তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাহার কর্ম করিতেছি,এই জ্ঞান 
ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ় তম হইলে তখন তীহার নিকট শক্তি প্রার্থনা করিয়া! প্রাত্যেক 
বন্ধে ভাহার নিকউ থাকিয়া বুঝিতে না পারিলে তাহার নিকট জিজ্ঞাস! 
করিয়া * কার্য করিতে আর করিলে ক্রমে তাহার প্রসন্নতা অনুভব করিতে 


*অনেকে বলেন, তীহাকে জিজ্ঞাপ। করিলে তিন কি শাষ্টীর মহাশয়ের মত হাতে 
ধরিয়া বুঝাইয়। দিবেন? উত্তুবে বলিব, প্রকৃত জ্ঞানলাভ কর,ভ্তানী হও, তাহার 
উপর অটল বিশ্বান রাখিয়া, তাহার শরণাগত হইয়া জিদ্ভাস! কর, প্রভু! আমাকে 
ইহ! বুঝহিগ্না দেও, দেখিবে, সেই অন্তধধ্যামী তোমার হৃদয়াকাশে উদয় হইকস 
তোমার চিত্তে অবস্থান করিয়াই তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবেন। 
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পারিবে । মনিবের সাক্ষাতে কর্মচারি যেমন অতি মনোবোগের সহিত কর্খ্ করে, 
তেমনই এ আকাশ খী জল এ বাধু এ বৃক্ষলতা! প্রভৃতির মধ্যস্থ অধিষ্ঠান চৈতন্য- 
বূপী শ্লরীভগবান সদ। পর্বদার জন্য তোগার কর্শের দ্রষ্টা, এই বিশ্বাস যতক্ষণ পর্যাস্ত 
স্থায়ী ন হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানলাভ করা কোন রূপেই সম্ভব হইবে না । 
ঈশ্বর প্রণিধানে কর্ম করিতে করিতে তাহার নিকটে সব্ধ কার্ষ্যে শরণাগ্ত হইয়া 
তাহার সম্মুখে তাহারই নিকট শক্তি প্রার্থন। করিয়া কমন করিতে আর্ত করিলেই 
জ্ঞানলাভ হইবে। জ্ঞানী জরা মরণের ভয় করেন না, তিনি জয় পরাজয় বা 
লাভ অপাভ কিছুতেই বিচলিত হযেন না, তাহাকে রোগ-_- শোকাদিতে 
আর্থ করিতে পারে না, কেন না জ্ঞানীর মন প্রাণ তখন প্রকৃতি- 
গত প্রবৃত্তি মার্গাবলমী নহে, জ্ঞানী জানেন, তাহার ভীবনের ভাল মন্দ সম্বন্ধে 
তিনি অপেক্ষা তাহার সেই আত্মদেব শ্রীভগবান ভাল বুঝেন, জ্ঞানী সর্বদা তাহার 
সমক্ষে সর্ববিষয়ে তাহার হইয়া তাহার আজ্ঞা পালন কগিয়া আসাতিছেন, 
স্থতরাঁং ক্নেই বা সে মৃত্যুকে ভর করিবে? ইহা অতি সত্য যে, জ্ঞান বা ভক্ষি 
যাহার যত কম, মৃত্যু ভয়, তাহার তত বেশী, একজন ভক্ত কবি গাহিয়াছিলেন, 
“আমার মাকে ম। বলিতে বাদের হয় না চিত। 
শ্মশানে ভয় পায় তারাই তো নিশ্চিত । 
(নইলে ) তারার তনয় ফারা তারা তে। নয় ভীত দেখিয়ে মুত্যুর দর্প অতিশয় ॥ 
যদি জরা মরণকেই অতিরূম করিতে না পারিলাম, যদি মৃত্যু সংসার উত্তীর্ণ 
হইতেই না পারিলাম, তবে আর জ্ঞানলাভ হইল কিসে? যাহা হউক এই 
ঈশ্বর প্রণিধান জন্তই পূর্বে কর্মযোগে কর্ম সম্বন্ধে এত কথা বলা হইয়াছে, 
কেনন। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে একমাত্র এই কর্ম ছারাই জ্ঞানলাভে অধিকারি 
হইতে পার। যাঁয়। 
পুর্ব যাহীকে আত্মতত্ব বল! হইগ্লাছে, সেই আত্মভত্ব বোধের নামও ভ্ঞান, 
তবে সেই জ্ঞান শুধু কর্ম্ম কৌশলে লাত হয় না, তাহাকে আরও একটু উপরে 
উঠিতে হর়। আত্মতত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে তাহাকে গীতে'ক্ত যোগাবলম্বন 
করিতে হইবে, কিপ্তু এই যোগ এন্সণে লুপ্তপ্রার পূর্বে শিষ্য প্রাশষ্য ক্রমে যাহা] 
বলিয়! সিতেছিল, জানি নাকি জন্ত অথব! বঝালনিয়মে উহা ভামত হই 
একেবারে অন্তত হইবার উপক্রম হইয়াছে, তবে এ কথ! বল যায় না যে, এ' 
ভারতবর্ষে একেবারেই তেমন যোগী নাই, হিনাপয়ে বা কোন প্রসিদ্ধ তীর্ক্ষেত্রে 
অর্থাৎ হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে আজও ২। ১৯জন যৌগী দেখা যায় বটে, কিন্ত 





তত | 'ঈন্ধাভূমি | ৮ম সংখ্যা । 





ভারতের হিন্দু জননংখ্যার তুলনায় উহ! বড়ই কম, এমন কি কিছুই নয়, ব্লিলেও 
চলে, শ্বনিতেছি, আজ কাল আনেরিকা প্রনৃতি স্থানের পান্চাতা পণ্ডিতগঃ 
ভারতের পুর্র্ব গৌরবের কথঝ। মঙ্ুবাপন করিঞা অনেকে নিবানি 
হুবিবাপি হইরা এই বোগভন্বের অন্থুব্ধিতল্গ হঈরাছেন। 
এই হঈতেছে, প্রকৃত ধোগতবের মূলের সন্ধান না পাইব। টে তং 
প্রশাঁধ। লইয়া বাতিশাস্থ হইয়াছেন, এবং তাহারই সাগন্তদাত্র কার্ধ্য দর্শন ক্াঁ 
বিশ্ব জগৎ মোহিত হইন্ছে, হিপু সন্তানের তে! কথাঈ নাই নতুব" সাান্ত 


"ভারী ভে বৃ 





ইচ্ছাশক্চির € 21! (97৩৩. ) কায দেখিয়া আজ হিন্দু বিনা বংশধরের 
এজয গান কেনে? জয় আমেরিকা বলিয়া তাগুব নৃন্য কেন? এখনও দেশে 
খ্াধিকল কতবিদ্য ব্রাঙ্গণগণ থাঁকিতে আনী বেশা/স্তর জয় গানে ভারত গগণ শিদীর্ণ 
হয় কেন? হায়রে অধঃপক্ন! হায় রে কালপর্্ম 1! বাহাত্রঙ্মচর্্যাবলম্ঘন 
পুর্ঘক অতি ক্লেশ সহ্থা করিয়া শেবে উপধুক্ত কাতবিগ্ণ কথ্মী গুরুর আন্তিপন্ নাতীত 
কিছুতেই হইবার নহ, সে চতুবরগ্চলের চিরাজ্ফিত ধর্ম এনং কর্ন জগন্ের ক 
প্রিরত ধন এই যোগ বন্দি কাচকল! আর আলোচালে র ভাত খাইয়া 'াঁমেবিকা 
লাভ কব্তে পারে, তপে ভীরতের সেই স্বর্ণচুগের পূর্ব্ব গৌর৭ দুর্ভাগার অতল 
সাগরে ডুশিয়া যাইবে। জানি 'না হতভাগিনী ভারত মাতাকে এবং তাহার 


হতভাগা সন্থানদিগকে ধর্শের ছুর্গীত আরও ক দেখিতে ভঈনে। 

-ধোগ্ের কথা বলিতে গিয়া অনেক দূর আসিয। পড়িরাছ্ছি, ই" বলিতেজিলাম, 
তেমন যোগী এখন আর প্রার -দেষ্ধাবাল না; শীতোক্ত ধূর্মে শ্ীভগবান এই 
'যোগাবলম্বনকেই জীবের চঙ্ধম পুরুষার্থ বলিষাঁ-বর্ণনা করিয়াছেন। এই গাতার 
ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগন্তত্ব বুঝাইয়া শেষে বলা, তইয়[ছে,-- 

তপন্বিভ্যোহধিকো! যোগী জ্ঞাট ভ্যোইপি মতোধিকঃ। 
কর্মিভ্যাশ্চাধিকো যোগী তন্সাদ্‌ যোগী -ভকত্্বীন ॥ 
ঘ্গী তপত্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ট জ্ঞানী অপেক্া শ্রেষ্ট কম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ট হে অর্জন! 
তাতে বলি, তুমি যোগী ই 1 ১ 

- এখানে বুঝলাম তপস্যা জ্ঞান. এবং কর্ম অপেক্ষা যোগাৰলঘনই শ্রেষ্ঠ, 
কিন্তু মুক্তি বা নির্বাণ যাহা মান্ধুষ চার, সেই মুক্তি ঝা নির্বাণ কি যোগী না হলে 
হইবে না? অবপ্ত হইবে» কেনন। জ্ঞান কর্শের ন্তার় বোগের পরিণামও যখন 
সেই মুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নয়, তখন কেনই বা জ্ঞানলাভে হুক্তি হইবে না? 


যর্দি বল ভরবে এই করে ুক্কির উপায় থাকিতে মর্জনকে এই আগ্াদস দ্য যোগী ॥ 


হইতে বাঁলতেছেন কেন ? 





হ১এ বর্ষ? শীতোক্ ধর্ম ₹ ৩০৫ 





গীভাই ইহার উত্তর দি্লাছেন, গাঁত। বলিতেছেন, প্রথমে আন্মতত্, পরে কর্ম, 
পরে জ্ঞান"ভক্তি ইত্যাদির পরে বোগ, এই কয়ী বল! হইনেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে 
যে কোন একটা দ্বারাই জীব মোক্ষলাভে অধিকারি। কেনন! কর্ম জ্ঞান ভক্তি- 
যোগ ইহাদের সকলেরই শেষলক্ষ্য এ যুক্তি। সুতরাং কর্মজ্ঞানই বা কেন 
উহা না হইবে ? কিন্তু ইহার মধ্যে একটি কথা আছে, কথা এই যে,কন্ধী জ্ঞানী 
অথবা ভক্ত ইহাদের শেষণক্ষ্য মুক্তি, ছুভরাং ইহাদিগকে মমুক্ু বলিতে পার! 
যায়, কিন্ত ব্রদ্মচর্যাবলম্বনের পর যোগী ইহজীবনেই জীবন্সক্। ইহাতে প্রশ্ন 
উঠিতে পারে বে, তবে কি যোগী না হলে জ্ঞান কর্মে ইহ-জীবনে জীবনুক্ত 
হুইবার আশা নাই? উত্তরে বলিব ই। আছে, কিন্তু একটু বিশেষত্বঃ আছে, 
সেন্ট এই বে, শক্কি যেমন শক্তি মনে আনিয়! মিনিত ভয়েন, তেম্ণই যোগীর আত্মা 
আত্মারামে দিশিয়। থাকেন, এই যোগী আত্মজ্ঞ হর) জীবন্ত প্রকৃত জীবন্ম্ত 
বলিতে হইলেও আস্মজ্জ ভিন্ন বলা যায় না. কর্ম্মা বা জ্ঞানী অথবা জ্ঞাঁন কর্খের 
লমবায়ে যে অবস্থা উহা শ্রীতগবানে দৃঢ় বিশ্বাস জনিত জীবন্ত । এই আন্মন্ত 
বলিয়া বোগীর পক্ষে ইন্জরিয়গ্রা্থ পদার্থমাত্রেই ব্রহ্গময়, গুন কর্মেও জগৎ ব্রহ্মমন্্ 
জ্ঞান হয়, বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে খোগ আর জ্ঞান কর্থে বে টুকু ফাক সে টুকু 
ক্রিয়া না করিলে মানব- বু্গির অগম্য প্রত রক্জানন যোগী ভিন্ন উপলব্ধি 
করিবার সামর্থ্য কাঁহারও নাই । 

অন্তএব বুঝা গেল একমান্ধ জ্ঞান লাভ হইলে তীহাকে অনুভব ক"রবাঁর 
শক্তি হয়, জ্ঞানীর প্রথম বিগ্বাপ আমি দেহ নতি, তবে খণ্ড চৈতস্ত তার পর 
বুঝেন, ব্রহ্মতৈতন্ত এবং জীবচৈতন্ত একই পদার্থ, ইহার পরেই সমদর্শন বা অভেদ 
দর্শন, প্রেমে শ্রীভগবান্রেপ্নাম রূপ সব মিথ্যা! হইয়! যাবে, মুর্খেরাই শ্রীভগনানের 
নাম ও রূপ লইয়া বিবাদ করে, জ্ঞানী জানেন, ধিনি সর্বাবস্থায় বিশ্ববাপী 
ব্রহ্ধাণ্ডের প্রত্যেক পরমাথুতে ধিনি বিগাজিত তাহার আঁধার রূপই বাঁ কি! 
আর নামই ঝ| কি, সকলই বখন তিনি, তখন তাহার আবার নাদের সংখ্যাই বা 
কি, শব্র্ষময, মুখদিয়া যাহাই উচ্চারণ করি, সলই তার নাম। চক্ষে যাজা 
দেখি, সকলই গ্তাহার রুগ্ন) 

এখানে একটি গর মনে হোলো) গল্পটি একথানি ইংরাজী পুস্তকে 
পড়িয়াছিলাম, ভাটি নিযে 

একদিন রাখালের! গাভী সকল লইয়া মাঠ হইতে বাঁটী আদিতেছিল, 
তাহার। গ্রামের ভিতর না পৌছ্ছিতেই ভর়ঙ্কর ঝড় জল এবং শিলাবর্ষণ আরন্ত 


৩০৬ জশ্মতৃমি | ৮ম সংখ্যা। 


হইল, এই আকম্পিক বিপদে রাখালের! প্রাণভয়ে ব্যাকুল হইয়া ও যৌৰ! 
ও যোব!1 আমাদের রক্ষা কর, বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, ঠিক সেই. 
সময়ে তীহাঁদের পশ্চাতে একজন পাদ্রি আসিতেছিলেন, তিনি বাঁলকগণের 
ঝী অশুদ্ধ যৌৰ কথ! শুনিয়া তাহাদিগকে ডাকিয়া কহিলেন, বংসগণ! তাহার 
নাম যোঁব নহে, তাহার নাম যিহোৌবা তোমরা ধিহোব! বলি ডাক, পাদ্রির 
মুখদিয়৷ বী কথ। বাহির হইবামাত্র আকাশ-বাণীর গ্তাঁয় উদ্ধ হইতে কে বলিল, 


আমার নাম যোবও নহে ধিহৌবাও নহে, বিশ্বাস ভক্তির সকল শবুই আমার 
নাম । (ক্রমশঃ ) 


গান 


লেখক,-_সঙ্গীতাচার্ধ্য শ্রীযুক্ত দেবকণ বাগচী । 


কত দিন'আমি.রয়েচি যে ব'সে 

তোমা লাগি তা'ত মনে নাই। 
কত দিন হ'তে ও.চরণ-ধবনি 

শুনি কানে পথ পানে চাই ॥ 
তোমার নীরৰ আবাহন গীতি, 

বাতাসে ভাসিক্;আসে নিতি নিতি, , 
প্রাণ মাতাইতে কি পুলক-গ্রীতি, 

এই আসে--আর নাহি পাই। 
নিশাকাঁলে যবে চাহি গ'আকাশে, 

হেরি তব হাসি তারাশশী হাসে, 
কত কথা কহে রবহীন ভাষে 

কর-পরশনে ডাঁকে “ভাই ”॥ 
তোমার বাঁসনা আমার এ মনে, 

উঠে যে জাগি ঘুমে-জাগরণে, 
তবু সন্দেহ উঠে অকারণে, 

কেন উঠে নাহি বুঝি তাই ।, 
জীবন মরণ মোর জ্ঞান মন, 

সপি তোমা সব করহে গ্রহণ, 
আমি যেন তব ছায়ার:মতন 

তব অভিলাষে হয়ে যাই ॥ 


সিল 





নমাড়ী ভ্িভন্তান্ম। 
(বৈজ্ঞানিক মীমাংস| ) 


" লেখক, শ্রীযুক্ত অস্থতলালগুপ্ত কবিরাঁজ। 

নাড়ীবিজ্ঞানে একটি জটিল প্রশ্ন এই যে, একটি শিরার উপর তর্জনী, মধাম! ও 
অনামিকা এই অস্কুলিত্রয় স্থাপন করিয়া পরম্পর বিরোধী বায়ু, পিত্ত ও শ্রেম্সার 
বিরুদ্ধ ক্রিয়া কিএ্রকারে উপলব্ধি হইতে পারে? বায়ু পৃথক পদার্থ, পিত্ত 
পৃথক পদার্থ, এবং শ্রেক্সাও পৃথক পদার্থ। বাযু পিষ্ত শ্রেম্সা কি? বায়ু জীবের 
চেতনা, বায়ু জীবের খবাসপ্রশ্বাস, বাঁয়ু জীবের প্রাণ। চরকে দেখিতে পাই-- 

এবাযু রায়ূ লং বায়ু বায়ু ধর্ণতা শরীরিণাং। 
বায়ু বিশ্বমিদং সর্কবং গ্রহূর্বায়ণ্ঠ কীন্তিতঃ 1৮ 

বামুই শরীরীদিগের আমু, বাযুই বল, চি বিধাতা । বাযুই সমস্ত বিশ্ব এবং 
বায়ই প্রভু বলিয়া কীন্তিত। 

পিত্তকি ? চরকে দেখিতে পাই-_ 

অগ্িরেব পিত্তান্তর্গতঃ কুপিতাকুপিত্ঃ শুভাশুভানি করোতি। অগ্নিই শরীরস্থ 
পিত্তে অধিষ্ঠিত থাকিয়! শুভ ও অণুভ ফলপ্রদান করে। 
শ্লেম্সাকি ? চরকে দেখিতে পাই-. 

মোম এবং শরীরে শ্রেম্াস্তর্গতঃ কুপিতাকুপিতঃ শুভাশুভানি করোতি। 
সোমই শরীরে শ্রেপ্সায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া! শুভাশুভ ফলদান করে। 

এক্ষণে দেখা গেল। বায়ু জীবের প্রাণ। অগ্নি পিত্ত ও সোম শ্রম 
মূলপদার্থ পঞ্চভৃত অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম। পঞ্চ ভূতের 
লক্ষণ এই-" 

আস্তরীক্ষান্ত শব্দঃ শবেন্রিয়ং সর্ধচ্ছি্রসমূহো বিবিক্ততাঁচ। 

বারব্যান্ত স্প্শং স্পশেক্রিরং সর্বচেষ্টসমৃহঃ সর্বশরীরস্পন্দনং লঘুতা চ। 

তৈজসান্ত রূপং রূপেন্ছিরং বর্ণ; মন্তাপো ভ্রাজিকুতা পক্তিরমর্ব স্তৈক্ষ্যং শৌর্ধাঙ্চ 

আপাস্ত রসো রসনেত্ত্িয়ং সর্বদ্রবস মুহো! গুরুতা শৈত্যং দেখো রেতশ্চ। 

পাধিবান্ত গন্ধে! গঞ্ধন্িন্বং সর্বরমত্তিসমূহো! গুরুত! চেতি। 

শব্দ, শষেন্ডিয়, সচ্ছিদ্রত। ও অদূপ্পক্ততা আকাশের লক্ষণ। স্পর্শ, স্পর্শেনদ্রি়, 
ক্রিয়াশক্তি, শরীরের স্পন্দন ও লঘুতা এই কয়েকটা বায়ুর লক্ষণ, রূপ, দর্শনেন্দির 
বর্ণ, তাপ, দীপ্তি, পরিপাকশক্তি, ক্রোধ তীক্ষতা ও শূরত্ব তেজের লক্ষণ রস, 
রসনেক্দরিয, সকল ভ্রবপদার্থ, গুরুতা, শৈত্য, মেহ ও শুক্র ইহার! জলীয় পদার্থ। 


৩০৮ জন্মভূমি । - ও ৮ম সংখ্যা । 





গন্ধ, গন্ধেন্দিয়, সর্বপ্রকার ুন্তিও গুরুত! ইহার! পার্থিব পদার্থ । থে পদার্থে 
আকাশের গুণ অধিক, তাহাকে আকাশীর, যাহাতে বাঁযুর আধিক্য? তাহীকে 
বায়বীয়, যাহাত্রে তেজের অংশ অধিক তাহাকে তৈজ্ল, বাহীতে জলের অংশ 
অধিক, তাহাঁকে জলীয় ঝ/ আপ্য এবং যাঁহীতে পৃথিনীর অংশ অধিক তাহাকে 
পার্থিব পনার্ঘ বলা যায়। ক্ষিতি কঠিন পদার্য,মশ ঝা জল তরল. তেঞ্স লবু,বায় ও 
আকাশ স্গ্ম পদার্ঘ। পরিদৃগ্তমান জগতে পদার্থের কঠিন অংশ যেটু চু তাহাই ক্ষিতি 
বা পৃথিবী, পদার্থের তরণ অংশ অপ বার, ভ্রল, উ্ণ লঘু মংশ তে, ক্ষিতি, 
অপ ও তেজ দৃপ্তমান,এবং বায়, ও আকাশ স্ষ্ বলিয়া তাহারা অদৃপ্ত,কিন্ত হুঙ্মৃত 
হেতু দৃষ্ট না হইলেও বায়,ও আকাশ বলিয়! যে ছুইটী পদার্থ আছে, তাহা এ ছুইটা 
পদার্থের ক্রিয়া দ্বারা উপলব্ধি হয়। 
ন্‌ আকাশের লক্ষণ। আকাশের একটী গুণ শব্দ, আকাশব্য ভীত শব্ধ উৎপন্ন 
হইতে পারে না। শব্দ যে ইন্দ্রিয় $হ। করে, হাহাতেও আকাশের গুণ বুল 
রূপে বিগ্ভনান, কারণ আকাশগুপশিশিই শর আকাশ গুণ বহুল পদার্থ ন্যতীত 
অন্ত পদার্থ গ্রহণ করিতে পাঁরে,না। পবার্থের পিশেষ ধণ্ম এই বে, তাহার! 
, সমগুণবিশিষ্ট হইলেই পরষ্গর প্রস্পরকে আকর্ষণ কগে। এই জন্ত কর্ণ 
ব্যতীত অন্ত চারি জ্ঞানেন্দিয় দ্বার! শবাজ্ঞান হর না। জগতের সমস্ত পদার্থই 
ছিদ্রবিশিষ্ট, এমন যে কাঠ পাথর পোনা! রূপা ও গৌহাি কঠিন পদার্থ, তাহাতেও 
স্্মাতিহুক্ম ছিদ্র নিগ্প্ান, এই ছিদ্ব আকাশের ক্ষণ, আকাশের মার একটা 
গুণ এই বে, উহ! কিছুরই সহিত মিশ্রিত হয় না, সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ । 
বায়ুর লক্ষণ। 
বায়র একটী গুণ স্পর্শ, খাঁর, না থাকিলে কোনও পদার্থের অনুভূতি হয় 
না। ত্বক স্বারা অনুভূতি/বা স্পর্শজ্ঞান জন্মে। ত্বক দার! থে ম্পর্শজ্ঞান জন্মে, 
তাহা বার,র ক্রয় ॥ স্থতরাং ত্বক বার, ধহুল “পদার্থ বা ত্বকে বায়, বহুল 
পরিমাণে নিগ্ঘান। তজ্জন্য সমধর্থা সমধক্জীকে আকর্ষন করে ও ভিন্ন ধর্ম 
অগ্ত চারিটা জ্ঞানেন্রিয় দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে না বায়র অপর একটা গুণ 
ক্রিয়াশীলতা। পঞ্চভূতের মধ্যে অগ্ত চারি পদার্থ বায়র হা ক্রিগশীল নহে। 
বায়, গতিশীল পদার্থ, যেখানে গতি, সেখানেই ক্রিঃ গতিব্যভীত কাব্য হয় না 
জগতের. সমস্ত পদার্থই সক্রিয়, কিন্ত জড় পদার্থে চৈতন্ঠের অত্যন্ত অভাব বলিয়। 
তাহার ক্রিয়া দৃষ্ট হয় না বা জড় পদার্থ স্বয়ং গমনাগরমন প্রন্থৃতি কার্য করিতে 
পারে না) কিন্ত চেতন পদার্থে চৈতন্তের ভাব সুস্পষ্ট বিগ্বমান, তজ্জন্ত আজাব 
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অন্ত প্রাণিবর্গ নানা কার কার্ধ করিতে সমর্থ হয় ইহাই বায়ুর ক্রি 
জগতের ন্সমন্ত পদার্থে বায়, বিদ্বমান থাকলেও জীব জন্তর শরীরে বায়ুর প্রভাব- 
সুস্পষ্ট বিদ্কমান। বায়ু গতিশীল পদার্থ, কন্ত এই গৃতিশীলতা বা ক্রিয়া 
শীলতার মধ্যে একটু রহস্ত আছে। বায়ুর গতি স্থির লহে চঞ্চল, এই চাঞ্চলচ 
চেতন পদার্থে বিশিষ্ট রূপে বিষ্যমান। শ্বাস প্রশ্বাস জীব জন্থর প্রাণ, এই 
শ্বাস প্রশ্থীস বাধুর ক্রিয়া, শ্বাস প্রশ্বাসের জন্ত চেতন পদার্থ সচল বা সক্রিয় । 
যাহাদের প্রাণ আছে, কিন্ত প্রাণের স্দুত্তি নাই অর্থাৎ ইচ্ছামত এক স্থান হইতে 
অন্য স্থানে. গমনাগমনের শক্তি নাই, তাহারা অচেতন। জীবের গ্রাণের 
এই স্ফু্তি না থাঁকিলেই তাহাদিগকে যুত বলা যায়। উদ্ভিদেরও প্রাণ বা 
চৈহন্ভ আছে। কিন্ত সে টৈত্তে স্দুত্তি নাই। তাহা জড় চৈতন্ত, এই জন্ত 
তাহারা এক স্থান হইতে অন্তত্র গমনাগমন করিতে পারে না॥ চেতন পদার্থের 
এই যে সচল ভাব, ইহাই চঞ্চল বারুর ক্রিগ্লা। চঞ্চল বায়র চাঞ্চল্য দ্বার! 
জীবের সমস্ত কর্ম নিষ্পন্ন হয়। সকল শরীরে বে স্পন্দন হয়, তাহাও যায়ূর, 
ক্রিস । মৃতদেহে স্পন্দন বা কম্পন থাকে না। বায মুর আর একটা, শুণ লতা 
লবুবলিগ! বায়ুর স্থান উর্ধে, জল গু€ পদার্থ, কিন্ত তাহা অগ্নি সংযোগে লঘু 
হউগ। বাম্পাকারে উদ্ধগামী হর। পঞ্চ পদার্থ উদ্দগমী, ইহাই বায়ুর 
লথুত। গুপ। 
5 রূপের লক্ষণ । 
রূপ যে ার্থ তাহা তেজ এবং রূপ যে ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে সেই দর্শনেক্রিয়ও তেজ 
এই জন্ত তৈজদ দর্শনেক্ত্রিরে যে তেজ নিহিত থাকে, তথবারা বাবতীয় সমধর্মম 
পদার্থের রূপ বাঁ তেজদৃষ্ট হয়। বর্ণ যে পদার্থ তাহাও তেজ, তৈজস দর্শনেক্দরিয় 
দ্বারা €নই বর্ণ দৃষ্টহয়। সন্তাপ বা ভাপ যাহার ক্রি তাহ1ও তেঞ, দীপ্তি যাহার 
ক্রিয়া তাহাও. তে, ভুক্ত দ্রব্য যাহার গ্রভাবে পরিপরণ হয়, তাহাও তেজ, ষে 
শক্তির প্রভাবে ক্রোধ ও শুরত্ব জন্মে এবং তীক্ষত1 গুণ যাহাতে আছে, তাহা 
তেজ। 
জলের লক্ষণ । 
কটু,তিজ,কষায়,অন্্ মধুরাদি ছয় রদ আপ্য বা জলীয় পদার্থ । এই ছয়রসষে 
ইন্দ্রিয় গ্রহণ করে,মেই রসনে্র্িয়ও আঁপ্য, রসনেন্দ্রিয় আপ্য বলিয়া সমুধন্মা আপ্য 
ছয় রসকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। তরলতা জলের প্রধান গুণ, সুতারাং সমস্ত 
তরণ ভ্রব্য জলীয় পদার্থ, গুরুত| জলের অপর গুণ, শীতলত| অন্ত তম গুণ, স্নেহ 


১৬ জন্মূমি 1 ৮ম সংখ্যা । 





বা স্ব তৈলাদি পদার্থ অলীরপদার্ঘ, কারণ তরব-দ্রব্য মাত্রেই অপ্য এবং রেতঃ 
বাশগুকু ও জলীয় পর্যার্থ। রর 
পৃথিবীর লক্ষণ | . 
পৃথিবীর প্রধান গুণ গন্ধ, পৃথিবীতে যে নকল পদার্থ গন্ধবিশিষ্ট, তাহাপা 
পাধিৰ। এই জন্ত কেব্ল' মাত্র নাসিকা লমবর্ণ। পদার্থ গন্ধগ্রহনে সদর্থ হয়। 
জগতে যে কোন ও মৃষ্তি বা অরয়ববিশিষ্ট পদার্থ ৃষ্ট হয়, তাহারা পাথিব, চেতন, , 
অচেতন ও উদ্ভিদ ইহারা সকলেই পাধিব, পৃথিবীর অপর গুণ গুরুতা, কারণ 
পৃথিবী এ চারিটী পদীর্ঘ অপেক্ষা ভারী। এই জন্ত পৃথিবী, অপ, তেজ, মরুৎ ও 
ব্যোম এই চারি পদার্থের নিয়ন্তরে অবস্থিত। 
লঘু গুরু । 
এই পঞ্চ পদার্থের মধ্যে পৃথিবী ও গল গুরু পদার্থ, গুরু পদার্থের স্থান নিষ্নে। 
এই জন্ত নদী থাল বিলের গর্তে জলের স্থান, এবং একটুকরা মৃত্তিক! জলের মধ্যে 
নিঃক্ষেপ করিলে, তাহ। জল অপেক্ষা গুরু বলিয়া জলে নিমগ্ন হয়। পৃথিবীও গুরু 
এবং জণও গুরু, এই জন্য উভয় পদার্থ উভয় পদার্থের নিকটবর্তী, কিন্তু পৃথিবী 
অপেক্ষা! জল গুরু বলিয়া পৃথিবীর উপরে জলের স্থিতি । পৃথিবী ও জল অপেক্ষা 
তেজ ও বাু উভয় পদার্থ লঘু এই লঘুাঁ হেতু পৃথিবী ও জলের স্থাঁয় উভয়ে 
পরম্পর নিকটবর্তী ও ঘনিষ্ঠ সবন্ধযুক্ত, কিন্তু তে্গ অপেক্ষা বায়, অধিকতর সুক্ষ 
ও লঘু বলিয়া! জলের ন্যায় বার স্থান তেঞ্জের উদ্ধে, আর আকাশ ব! ব্যোম 
সর্বাপেক্ষা! লঘু ও স্ক্রবলিয়া তাহার স্থান--সকলের উর্দে,এতসথত্ন লু গুরুর আরও 
একটু রহস্ত আছে, গুরু দ্রব্য অধিক ভারী ও কঠিন, এই জন্ত গুরু দ্রব্য অন্স্থান 
ব্যাপক এবং লঘু দ্রব্য লঘু ও সুশ্ম বলিয়৷ অধিকস্থান ব্যাপক। গুর' কঠিন 
দ্রবোর পরমানু অত্যন্ত ঘনসংযোগ বা নিবিড় অবয়ব বিশিষ্ট, এই জন্য একমন 
লৌহ যত টুকু স্থান ব্যাপিয়া অবস্থান করে,, একমন তুলা তদপেক্ষা অনেক 
অধিক স্থান ব্যাপিয়। অবস্থান করে। কারণ লৌহের অবয়ব যেমন ঘনসংযোগ 
"বিশিষ্ট, তুলার অবয়ব তদ্রুপ নহে। তুলা পাঁধিবপদার্থ হইলেও তন্মধ্যে আকাশ 
ও বাঁয়র অধিক বর্তমান থাকায় তুলা ছিত্রবহুল পদার্থ, এবং আকাশমার্গে 
'বিচরণশীল, আকা শীক্ষ পদার্থ ব্যতীত অন্ত পদার্থ আকাশে বিচরণ করিতে পারে ন!। 
আর বায়, বহুল পদার্থ না হইলে বায়, লাগিলেই তাহা শুন্তে উখিত হইতে পারে না 
লঘু গুরুর এই বিভিন্ন ধর্ম দ্বারা ইহা বুঝাঁষায় যে, গুরু পদার্থ অল্প 
স্থান ব্যাপক ও লঘু পদার্থ অধিক স্থান ব্যাপক। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাঁও 
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প্রমাণ করিয়াছেন যে, পৃথিবী অপেক্ষা জল তিন গুণ বেশী, আমাদের মতে, 
পৃথিবী অপেক্ষা জল অধিক স্থান ব্যাপক, জল অপেক্ষা তেজ অধিক ব্যাপক, তেজ 
অপেক্ষা বায়ু অধিক ব্যাপক, এবং বাঁযু অপেক্ষা আকাশ অধিক ব্যাপক, পরস্ত 
এতদ্বারা! ইছাও স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, স্থুল গুরু পদার্থের অস্তর্গত লঘু সুক্ম পদার্থ 
বিগ্কমান। কিন্তু লঘু সুক্ষপদার্থে স্থল গুরু পদার্থ বিদ্যমান নাই। ক্ষিতিতে 
জল আছে, কিন্তু জলে ক্ষিতির অভাব, পৃথিবী ও জলে তেজ বি্বমান, কিন্ত তেজে 
পৃথিবী ও জলের অভাব, পৃথিবী, জল ও ভেজে বায়ু ও আকাশ আছে । কিন্ত 
বার ও আকাশে ক্ষিতি, জল ও তেজের অভাব, ইহার কারণ আকাঁশ অতি সুক্গা, 
এই অতিসুক্ষতা হেতু, এবং আকাশ হইতে বিশ্ব ব্রহ্গাও বিরচিত বলিয়! 
আকাশ বায়, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই পদার্থ চতুষ্টয়ের মধ্যেই বর্তমান। আবার 
বাম, স্ুক্ম বলিয়া তেজ, জল ও ক্ষিতিতে বিগ্যমান। তেজ লঘু বলিয়া জল ও 
ক্ষিতিতে বি্কমান। জল তরল বলিরা ক্ষিতিতেই উহার অবস্থান, ক্ষিতি উক্ত 
পদার্থ চতুষ্টয় অপেক্ষ। ক্ষু্রাতিক্ষু্, পরদ্ক উহাদের মধ্যবর্তী, পৃথিবী ধা ক্ষিতি 
অপ দ্বারা আবৃত, অপ তেজ দ্বারা আবৃত, তেজ বায়, দ্বারা আবৃত, বায়, আঁকাশের 
দ্বারা আবৃত, আকাশ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, বায়ু আকাশ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও আকাশের 
মধাবর্থী, তেজ বায়ু অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও বাষুর মধ্যবন্তী,জল তেজ ভপেক্ষা সীমা বিশিষ্ট 
ও তেজের মধ্যবন্তী। প্রথমতঃ মহৎ আকাশ হইতে বাধুব প্রকাশমাত্রই আকাশ 
দ্বারা বাধু আবৃত, গৃহ মধে। আবদ্ধ জীৎ জন্তর ন্যায় বাঘুব চঞ্চল ভাবে চতুর্দিকে 
গমন, এই চঞ্চল গমনে আকাশের সহিত বায়ুর সঙ্ঘর্ধণে তাঁপের উদ্ভব, আকাশ, 
বাধু ও তাপের মিশ্রণে জলের উদ্ভব, এই পদার্থ চতুষ্টরের মিশ্রণে ক্ষিতি ব! পৃথিনীর 
উৎপত্তি হইগাছে। আকাশের মুল উর্ধে ব্রহ্গলৌকে। আত্মার চাঞ্চল্য 
আকাশের প্রকাশ এবং তাহা হইতে ক্রমশঃ বায়ু, অগ্নি, অপ. ও ক্ষিতি উৎপন্ন 
হইয়াছে । আত্ম! ুপ্্রাতিহক্ম পদার্থ, তাহারই চাপে ক্রমশঃ অতি হুক্ষা, হুক্ম ও 
স্থল পদীর্ঘের বিকাশ; অনবরত চাপে পদার্থ সমূহ হু্মাতিস্প্ন হইতে ক্রমশঃ 
স্থল পদার্থে পরিণত হইয়াছে । এই জন্য সর্বাপেক্ষা স্থূল পদার্থ পৃথিবী সপ্ত 
স্তরের মধ্যবন্থী রহিয়াছে। 

আমর! এক্ষণে বুঝিলাম, যেমন বহির্জগতে ক্ষিতির উর্ধে জল, জলের উদ্ধে 
তেজ, তেজের উদ্ধে বায়ু ও বায়ুর উদ্দে, আকাশ বর্তমান, তদ্ূপ একটি নাড়ীতে 
তিনটি অঙ্গুলি স্থাপন করিলে, উদ্ধে তর্নীনিবেশ স্থলে বাযুর, গতি তত্নিকে 
মধ্যমাতে পিত্বের গতি ও তরিয়্ে শ্ররেম্সার গতি অনুভূত হয়। শ্লেক্সা সোম 


৩১২ জন্মভূমি 1. ৮ম বংখ্যা। 





অর্থাৎ আপা বা জলীয় পদার্থ বলিয়! শুবতাবশতঃ সকলের নিয়ে তাহার স্থান, 
পিন্ত হৈগস বা আগ্নের পদার্থ বলিয়া লদুত! বখতঃ আপ্য্্।র উপরে তাহার 
স্থান এবং পিস্ত ও শ্রেশ্বা। অপেক্ষা বাঁযু লঘু বলিয়। সর্কোপরি তাহার স্থান! যেমন 
প্রদীপের নিক্ে আপ্য তৈল থাঁকে, উদ্দে তেজ ও তেজের উর্দে, বাচ্প থাকে, 
বাদু, পিত্ত, শ্রেম্সার স্থিতিও তদ্রুপ । একটি কথ। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। 
পৃথিবীর উপরে বদ্দি জলের স্থান হয়, তবে জীব্জন্ত কি প্রকারে পৃথিবীর উপরে 
বাদ করে? বস্ততঃ পৃথিবী জল দ্বারা বেষ্টিত, জল তেঙ্গ দ্বারা আবৃত, তেজ বাবু 
দ্বার৷ আবৃত, বাদু আকাশ দ্বারা আবৃত। পৃথিবী এই পঞ্চরের মধাবর্তী স্তর । 
পৃথিবী জল দ্বারা আবৃত থাঁকিলেও জল আবার তেজ বাঁ ক্র্যমগুল দ্বার! 
আবৃত থাকায়, পৃথিবীর জলীয়াংশ এ কেজে সর্ব শোবণ করে, এই জন্ত 
পৃথিবীতে জীবন্ত অনায়'সে বাস করিতে পারে। 


সমালোচনা । 


_মাঁলঞচ 1_ খেগড কাব্য )পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাঁমসভাঁয় কাঁব্তীর্থ নিরচিত। 
যূলা আটমান1 মাত্র। কাবাখাঁনি কঙকগুলি স্থদধূর কবিত। সমাষ্টিতে পূর্ণ) 
গ্রন্থকার ব্গ-সাহিত্যে ন্পরিচিত, বিবিধপত্র ও পরিকার ন্থলেখক, ইতিপুর্ব 
প্অবকাঁশ” নামক পুস্তক গ্রকাশ করির নান! দার্শনিকতন্বের আলোন! 
করতঃ সাহিত্যসমাজে যশস্বী হইয়াছেন; অতএব গ্রহ্ৃকীরের পাগডত্ের 
ও রুতিত্বের। পরিচয় নৃতন প্রদান নিশ্রয়োজন। 

মালঞ্চে প্রকাশিত চিত্তাকর্ষক মধুমর়ী কবিতাসমষ্টি গাঠ করিয়৷ আমর! 
পরমানন্দ লাভ কবিয়াছি । প্রতোক কবিতা? ভাব ও র5ন! লালিত্যে 

মাধুরী ঝরিতেছে । 





গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সমুজ্জলপ । মালঞ্চের পত্রে পত্রে ছত্রে ছবে 

ভাঁরতভ্রমণ ও সমুদ্র দর্শন 1- ঈযুক শ্তাসাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 
ও প্রকাশিত। ছাপা, কাগজ ও বীধাই উৎকৃষ্ট; মুলা দেড়টাকা মাত্র। 
পুস্তকথানি একখানি ভ্রমন-বৃন্তান্ত। গ্রন্থকার হিমালগ্র প্রশ্থতি নানা প্রদেশ ও 
তীর্থস্থান সমুহ মণ করিয়া আলোচ্যগ্রস্থে সরল ও হদর়গ্রাহী ভাবার ভ্রমণ- 
বৃন্তান্ত সকল লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ) গ্রন্থে রেলওরে, ছ্ীনারে, নৌকায়, 
গাড়ী ও -এক্কায় যাতায়াতের কোনস্থানের কিরূপ সুবিধা ও অন্ুবিধা তাহা 
বর্ণনা করিয়াছেন, পুন্তকথানি পাঠ করিয়া আমর! আনন্দলাভ করিয়াছি; জ্বী 
সমাজে গ্রন্থাসির সমাদর হইলে স্থধী হইব 


জন্মভূমি,_-১৩২ সাল,২১৮ বর্ষ 
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শারীরক্ষ সুৃত্রভাষ্য বিবৃতি | * 


লেখক-শ্রীধুক্ত রামসহায় কাব্যতীর্ঘ। 
“অথাতো। ব্রদ্মজিজ্ঞাঁস1” 
অথ--অনন্তর ব্রহ্ধজিজ্ঞাস। ॥ অথ শব্দের কএকটা অর্থ প্রশ্ন+ মঙ্গল কার্যের 
আরম্ত,আনন্তর্য অধিকার প্রতিজ্ঞা, কথিতান্থকথন। এস্থলে আনন্তধধ্য অর্থই গ্রহণ 
ক্র! হইল। অধিকার অর্থ হইতে পারে ন!, কারণ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাঁর অধিকার করা! 
হুইল- ইহা সম্ভব নহে। “অথ শন্দানুশাসনং৮ এই প্রকার জিজ্ঞাসার বিশেষণ 
বলিয়! ব্রচ্ধ ব! ব্রন্ধজ্ঞানের অধিকারার্থ সম্ভব. হইলেও. জ্ঞানের ইচ্ছা কখনই 
অধিকার্ধ্যা হইতে পারে ন|। 
অথ শব্দের সহিত ব্রচ্ধ বা ব্র্মজ্ঞানের এস্থলে কোঁন ল্বন্ধ নাই | 
অতএব “অথ-_-অনন্তর ত্রহ্মমীমাংসার অধিকার কর! হইল” এরূপ অর্থ কর! 
যাইতে পারে ন। 
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৩১৪. জন্মভূমি । . ন সংখ্যা । 


শী শর রর্ব্ু 


মঙ্গলাচার্যেও অথ শৰের প্রয়োগ সমীচীন নহে.। কারণ আনন্তপ্য অর্থে 
অথ শবের প্রয়োগ হইলেও মঙ্গলার্থ হইবার কোন বাঁধা নাই। অথ শব্দের যে 
অর্থই ব্বহ্বত হউক না কেন, শ্রবণ মাত্রেই উহ মন্গলার্থ হইবে। বাক্যার্থে মঙ্গ- 
লের সমন্বয় নাই। শব্দার্থের-বাক্যার্থের সহিতই মমহ্বয়। এম্থলে শবের অর্থ মঙ্গল 
নছে। মুদঙ্গধ্বনিবৎ স্বভাবতই মঙ্গলহেতুক। অথ শব্দের আনন্তধ্য অর্থের লাভ 
'আছে। বিশ্বের শাস্তি, শিষ্টাচার রক্ষা করিবার জন্ই মঙ্গলবাচক শব্দ । ওস্কার 
ও অথ এই ছুইটি শন “ব্রন্দণ কণ্ঠ ভিত্বা বি নির্ধ্যাতৌ” বলিয়ামাঙ্গলিক। পূর্বর- 
্রক্কতীপেক্ষ এই অর্থ আনন্তর্যোর অন্তর্গত। পূর্ব প্রক্কতাপেক্ষ-_ ( পূর্বে 


আরন্ধ এমন কিছু । অপেক্গা করিয়া পঙ্গযান্তরোপন্তাস। ) এক্ষণে তথ শবের 


আনন্তর্যই স্বীকৃত হইল। 

ধর্মমজিজ্ঞাস! যেরূপ নিয়তই পূুর্ব্ব আরন্ধ অসাধারণ কারণ বেদাধায়নের 
অপেক্ষা করে, এই প্রকার ব্রন্মজিজ্ঞাসীও কোন অসাধারণ কারণের অপেক্ষা 
করিবেই। যাহার অনন্তর ব্রঙ্গজিজ্ঞাসা, সেই পূর্ব আরব বিষয়টি কি, 
হতাহা বলা আবগ্তক। বদাধ্যয়ণকে পুর্ব আরব্ধ বিষয় বলিলে কোন ফল হব 
ইনা। কারণ ধর্ম ও ব্ধজিজ্ঞাসা এই উভ বিজ্ঞাসার পুর্ব আর বিষযই 
বেদাধ্যাযণ হইল। যদি ধর্শ ও ত্রন্দ উভয়েই বেদাধ্যগণের গম্য তাহা 
হইলে উভয়ের মধ্যে কোন বিশেষই থাকে নাঁ। : 

ইহার. উত্তরে পূর্ববাপক্ষী বলিতেছেন যে, কর্মীবরোধ বর্শান্তানই এ 
স্থলে পূর্ববমার্ধ অসাধারণ কারণ, বিশেষ ধর্্মজিজ্ঞাসার উদেস্ত কর্পার্ঞান। 
সেই কর্মজ্ঞানের অন্তরই ব্রহ্মজিজ্ঞসাঁ। কর্মান্তান ব্র্গজ্ঞানের অঙ্গ। 

দীর্ঘকাল উপাসনা-কর্খে ব্যাপৃত থাকিলেই বর্গসাক্ষীংকারের যৌগ্যত! 


' অর্জীন'কর। *াগ।: শ্রের বিপ্বকর পাপধবংস দ্বারাও কর্ন জ্ঞানোৎপত্তির কারণ । 


বজ্ঞাদিদ্বারা সংস্কৃত পুরুষ দীর্ঘকাল ব্রহ্মভাবনারূপ কর্মদারা অবিস্তাবাঁসনার 
উচ্ছেদ করিতে সমর্ধ হয়, অবিগ্ভাবাদনার উচ্ছেদ হইলেই নু প্রসন্ন প্রত্যগাস্মা! 
(ক শত হইয়। থাকেন। অথবা কর্মনমুন্বিত ব্রন্দোপসনাই অবিষ্ঠাীর উচ্ছেদ 
নত: বঙ্গাসাক্ষাৎসীররূন মোক্ষের জনগ্লিত্রী অতএব ব্র্গজ্ঞানার্থ কর্ম অনুষ্েম |: 
৭০২২ অনস্তর বিলে, কর্মানুষ্ঠান সহকৃত কর্মাবরোধ পাওয়া যায়। 

7 আধষাকার ) বলিতেছেন- ধর্ম জিজ্ঞাসার পুর্ব কেহ যদি 

করেন, তিনিই ব্রদ্মজিজ্ঞীসার অধিকারী হইতে পারেন । 

তাহা হইলে তাহারা কর্মাবরোধ কর্ধজ্ঞানের কোন আবগ্তক নাই |. কর্ম 





- 


২১শ বধ শারীরক্ষ সুত্রভাষ্য বিবৃতি । ৩১৫ 
শশা টী সী সে ্স্স্প্প্প্্প্প 


জ্ঞানের ন্মনন্তন ব্রদ্জিজ্ঞাসা পুর্ববপক্ষের এই উত্তর অসমীচীন 7. কর্শদ্া়া 
পাপক্ষয় হইলে পর জ্ঞান উৎপন্ন হয়. এই জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কর্ম উপকাঁরক-) 
সাক্ষাৎ উপকারক নহে, কারণ কোন ব্যক্তি যদি পূর্বন্মে কর্ম্বারা আপনার 
পাপধ্বংদ করিয়া আগিয়া থাকেন; তাহা হইলে ইহজন্মে তাভাকে _আরংকর্খ 
করিতে হইবে না । এই-“জন্ট জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি কর্ম সাক্ষাৎ-সম্ক্কে, 
উপযোগী নাও হইতে পারে । বর্ম জ্ঞানের জনক হয় নাঁ। জানত 
স্বগ্রকাশ। ভ্|নের উৎপত্তি নাই। -উৎপত্তি-হইলেজ্ঞীন-উৎপাগ্থ ; তাহা 
হইলে জ্ঞান: অনিত্য হইরা-পড়ে। যাহা উৎপাদ্য তাহ! বিনাশী 15 তবে, 
কর্ম পাপধবংস দ্বার চিন্তঙ্দ্ধির জনক। অবশ্ঠ চিত্তশ্ুদ্ধি ন। হইলে- স্বতঃ, 
প্রকাশ জ্ঞানের * প্রকাশ হইবে না।  « কর্মানা সংসিদ্ধিং গতা:17 5 চিত্বপ্ত; 
শুদ্ধি দ্বারা কর্ম মুক্তির কারণ। _কর্শ ভেদ মূলক।- _ কর্তা, কর্ণ, কৃরণ১- 
অহঙ্কার ইত্যাদি ভেদজ্ঞানই কম্মের প্রয়োজক'। ৯8১১ 
২অবিদ্যাবশতই কর্ম । এই অবিদ্যাজাত কর্ম কখনই স্বপগ্রকাঁশ নিত্য 
জ্ঞানের সাক্ষাৎ, উপকারক হইতে পারে না।। কর্ম অবিদ্যাজাত বলিয়া. 
অন্ধকারম্বরূপ 1 জ্ঞান স্বপ্রকাশ বলিয়া আলোক. স্বরূপ, অন্ধকার লাঁশে-, 
আলোকের আঁবিভএব) অন্ধকার আলোকের প্রকাশক নহে।.. অজ্ঞানের, 
নাশেই জ্ঞানের উদয় অজ্ঞান. কখনই জ্ঞানের প্রকাশক হয় ন| |. কর্ণ. 
সমুচ্চিত ভাবনা দ্বারা -ব্রদ্দপাঞ্ষাৎকার জন্মে না। কর্ণা অবিদা| সম্ভৃত বিধাক্ক 
অবিদ্যার নাশক হইতে পারে না । একমাত্র জ্ঞানই অজ্ঞানের নাঁশক। 
“আরুরক্ষোমু'লে ধোগং কর্ম কারণ. মুচ্যতে। 
যোগারঢুন্ত ওটস্যেব্য কর্্মকারণমুচ্যতে ॥' ৬. 
কর্ম দ্বার শরীর ও মন সংস্কৃত হয়। শরীর মন সংস্কৃত হইলে পর শী ও. 
অন্তঃকরণাভিমানী অহস্কারোপলক্ষিত জীবাত্মা আপনাকে সংস্কৃত মনে করে 
মাত্র॥. কর্মদ্ার প্ররূত আত্মা সংস্কৃত হয়েন না।* 
বলা হইয়াছে ধর্ম জিজ্ঞাসার পূর্বেও অধীত বেদান্ত পুরুষ ব্রহ্মজিজ্তাসার অধি-. 
কারী হইতে পারেন। ক্রমানুসারে ধম্মীজিজ্ঞাসার পর ব্রঙ্গজিজ্ঞাসার আরম্ভ 
এ *জ্ঞান স্বতঃগ্রকাশ কিন্তু আবৃত বৎ থাকে সেই আবরণ নাশে জ্ঞানের 
প্রকাশ বল। হয়। 


* মীমাংসকোক দৃষ্টান্ত আধুনিক মুক্তির- অনুমোদিত নহে বলিয়া ত্যাগ 
করা হইল। বথা প্রবজাদি যাগ অঙগন্রূপ। লেখক। 








৩১৬ জন্মভূমি | - ৯ম সংখ্যা। 





নহে। ধর্মমজিজ্ঞাম। ও ব্রহ্ধজিজ্ঞাদার মধ্যে “ক্রম বা শেষশেধিত্ব € অজ্াসিত ) 
ুক্তার অভিগ্রেত নহে। 
কেন তাহ! বলা যাইতেছে £- 
্থতিজাস ওব্রক্ষজিজ্ঞাসার ফলগত ও জিজ্ঞাম্তগত প্রতেদ বর্তমান । রর জ্ঞানের 
কল অভ্যুদস্ন প্রহিক ও পারলৌকিক আত্মোন্নরতি। আত্যন্তিকী মুক্তি নহে। 
আর ধশ্বজ্জান--অনুষ্ঠান সাঁপেক্ষ। ব্রক্ষবিজ্ঞানের ফল (জ্ঞান জিজ্ঞাসাধীন 
ধণিয়। জ্ঞান ফল ও জিজ্ঞাসার ফল. একই ) নিঃজেয্স্‌ আত্যস্তিকী:মুক্তি। আর. 
এই. ব্রহ্মবিষ্ঞান অনুষ্ঠান সাপেক্ষ নহে। এই হেতু পরস্পরের মধ্যে ক্রম. বা. 
শেষ শেধিত্ব থাকিতে পারে ন1)। ধর্্জিজ্ঞাসাস্থলে জিজ্ঞাস্য ধর্ম ধর ভব্য. 
ভারী অর্থাৎ কার্য, এই কারণে জ্ঞানকালে কার্ধ্য-স্বরূপ ধর্ম, অবস্থিতি সম্ভব 
নহে, $" কেন না ধর্__কার্ধ্য চোদন! ( প্রেরণ। ) ব্যাপারের. অধীন। চোদন! 
বৈদিক শব্দ অর্থ প্রেরণা । . “চোদন! লক্ষণোধর্শ্ঃ।” এ 
এই 'প্রকায়ে প্রেরণা করে বলিয়াই "চোদন! লক্ষণোধর্খরঃ |” ব্রদ্দ_ভূত। 


এ ভূত অর্থ দিদ্ধ। ব্রহ্ষজিগ্তাস। স্থলে সিদ্ধ ব্রন্ধই জিগ্তাদ্য। যাহ! দিদ্ধ, তাহ! কাঁধ 


নহে £ ধা কার্য নহে অথচ সিদ্ধ, তাহাই নিত্য ». নিত্য বজ্যাই পুরুষ 
ধ্যাপারের অধীন নহে। গ্রেরণাপ্রবৃত্তির *বৈলক্ষণ্য হেতু, 'পুরুষব্যাপাঁরের 
অধীন নছে।. রলিয়াছি চোদনাই ধর্মের লঙ্ষণ। »সেই .চোদনা প্রেরণাই: 
্ব বিষয়ে পুরুষকে নিযুক্ত করতঃ কর্মীবরোধ--পর্মঙ্ঞান জাগাইয়! দেয় (বর্খো॥ 
খাগাদিঃ)। ব্রক্ধ প্রেরণামাৰর. পুরুষকে কেবল ব্রঙ্বোধ করাইয়া দেয়। 
বিষয় নাই -বলিয় শ্ব-বিষয়ে আর নিযুক্ত করে না, ইহাই: প্রেরণা ( চোদন ) 
গবৃতির বৈলক্ষণ্য 1. অবরোধ ঝা! জ্ঞানের প্রতি চোদন কারণ নহে 3 কারপ.. 


"নহে বলিয়া পুরুষকে জ্ঞানে -নিযুক্ত করিতে পারেন না $ 


» তাহা হইলে কাহার অনন্তর ব্রহ্দজিজ্ঞান! আরব্ধ হইতেছে ইহা বল! প্রয়ো” 
জন অর্থাৎ ব্রহ্মজিপ্তাসার পূর্ব আরন্ধ বিষয়টি কি? ইহার উত্তরে বল! যাই 
তেছে নিত্য ও অনিত্য বস্ত বিচার ্রহিক ও পাঁরলৌকিক ভোগে বিভৃষ্ণা,* 
ঘষ, মধ, তিতিক্ষ।,_ উপরতি, শ্রন্ধ!, সমাধান__এই ছয়টি, সাধন .সম্পত্তি ( মুমু 
ক্ষুত| ) যুক্তির, ইচ্ছা! এই চারিটাই ব্রগঙ্গিজ্ঞালার পুর্ব্ব আরব বা পুর্ববৃত্ত ॥ 

*চিত্তসত্যদ পম;  বাহ্থন্ির নিগ্রহ দম) শীত গ্রীন্ম, সুখহুঃখ সহিষুতাঁ 
(ভিভিক্ষা ; : কাম্যবিষন়্ের আকৃজ্কা ত্যাগ সন্যজন তপরতি, গুরু গু বেদাস্ত 
বিশ্বাস শ্রদ্ধা। চিত্তের একাগ্রতা সমাধান । 


২১শবর্ষ। রবীন্দরের সম্মান ৩১৭ 





এই পুর্োক্ু চতুর্ন্দিধ সাধনানগ্র ব্রহ্গজিজ্ঞাসা ও ব্রহ্গজ্ঞানের অধিকার জন্মো। 


অগ্ঠথা জগ্মে লা। সমাদি সংস্কৃত মনই আত্মদর্শনের করণ, কর্তা নহে। , 


অতএব ধর্মভিজ্ঞাসার পর অথবা পূর্বেও ব্রদ্ষজিজ্ঞাসা হইতে পারে। অত 


এব ধর্মজিজ্ঞাসার সহিত বরন্মজিজ্ঞাঁসার ক্রম ব! শেষ শেষিত্ব সম্ভব নহে! শেষ, 
শেষিত্ব, অঙ্গাদিত্ব 1২: : এরর ৩ , 
অতঃ হেত্বর্-৮এই হেতু । যেহেতু--অভ্যুদয় সাধন জগ্মিহোত্রাদি যাগের 


ফল অনিভ্য তাহা বেদেই দৃষ্ট হয়। তথ্বথেই কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীনতে এতৎ ' 


পুণ্যচিতৌলোক ক্ষীয়তে।” কেশ্মার্জিত লোক যেমন ইহকাঁলে ক্ষয়্পায়, 
তন্জপ পুখ্যাঙ্িত লৌকও পরলোকে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ব্রদ্ধবিজ্ঞান হইতে যে 
পরম পুরুষাথ প্রাপ্তি ঘটে, তাহা “ব্রহ্গবিগ্তাপ্োতিপরং” ইত্যাদি প্রমাণেই, 
জানা যায়। ৮ 


তা হইলে পৃর্সোক্ত সাধন সম্পত্তির অন্তর রাস কর্তব্য ॥ 


বন্দকে জানিবার ইচ্ছাই, ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জিজ্ঞাসার কর্ম ব্রঙ্ম। খস্থরে 
কর্মমনিষঠী “প্রতিপদ ভিধা কৃপ্ঠোগা ফা মতে” এই বিধানানুসারে কর্শনি 
: ষষ্ঠী নিবিদ্ধ হইলেও “কুষ্োগ! যী সমস্যতে” এই বিশেষ সত্রানছদারে সমস 


হইয়াছে। জিজ্ঞাস। মাত্রেই জিজ্ঞাপ্যকে অপেক্ষা করে, আর এ ক্ষেত্রে 


বর্ম ব্যতীত অন্ত কেহ জিন নাই-_অত এব জিজ্র্রাস্য ত্রদ্ধ ঘিজ্ঞাপার 
কর্ম রি 1 ক্রেমশঃ) 


রবীক্দ্রে সম্মান। .. ও 

বঙ্গের কৰীন্্ রবীন্ত্র__সাদাসিধা, কথান় বাঙ্গালীর দৰৃবিঠাকুব" এর 
বিখ্যাত পনোবল প্রাইজ” পাইয়াছেন।' ডিনামাইটের উত্ভাবক, জগদিখঠাত 
স্থুইডি্‌ বৈজ্ঞানিক আলফ্রেড নোৌবল মহোদয় সাড়ে সতের লক্ষ পাঁউও-_ 
গায় ২ কোটী ৬ লক্ষ ৫* হাজার টাকার সম্পত্তি রাখির! ১৮৯৬ খুষ্টাবের 
১০ই ডিসেম্বর তারিথে পরলোকগমন- করেন। তাহার অন্তিম-নিদেশ অন্থ- 
ষায়ী অগাধ অর্থের. আয় হইতে (১) চ125103 বা পদার্থবিষ্তা, (২) 
0817150 বা রসায়ন, (৩) ৫5৫1010 বা তৈধজ্য বিজ্ঞান, অথবা! 
হয৩০1০8 অর্থাৎ শারীরবিদ্যা, (9) 1866190:6 কাঁ সাহিভ্ত এবং 
(৫) 80538০০% 85৪০৪ অর্থাৎ জগতের 'শীস্তিরক্ষা, এই পাঁচটা 
বিষয়ে বাহাদের রচন! (মনুষ্যদমাঙ্গের . হিতার্থে বিশেষ উপযোগিনী বলিয 
€০০78118515 00080 120 0. (05. 0700000 £০০০ ) . বিবেচিত 


৩১৮ জনাডমি ৯ম সংখ্যা । 

হয়, তাহাদের মধ্যে প্রতিবৎসর ৮ হাজার পাউ গু. (প্রার়১ লক্ষ ২* হাজার 

টাকা) পুরস্কার নিতরণ করা হয়। মিং' নোসতগর মৃত্যুর ৪ বংসব পরে 

১৯০১ খুষ্টাকেব ১” ই ভিসেম্বর তারিখে নিঃ আব, এফ, এ, স্থুলি-প্রধান 
. সর্দ প্রথম ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন? তাহার পর একে একে-_ 








১৯০২ খুষ্টাবে __- মিঃ টি, মম্লেন, 
১৯০৩ ্ বি, বর্ণ সন্ঙ - 
১৯৪ » এফ, হিষ্রাল এবং জে, ইচিগেবে; 
১৯০৫ রঃ এক, জে. সিষ্কিঈগজ, 
১৯০৬ নি "জি, কার্দিশী, 
১৯০৭ ৮.৯. ক আর, কীপলিং, 
১৯৯ রঃ আর, ইউকেন, 
১৯০৯ ১ এস, লাজারলফ। 
১৯১৯ ১ পি, হেস, 
২৯১১, এম, মেটারলিঙ্ক, 
7 গ্ীবং 
১৯১২ ০৮৫7 », জি হটম্যান, 


- এই পুরস্কার পাইয়াছেন। উল্লিখিত তাঁলিকা হতে বেশ বুঝা মাইতেছ্ে, 
এ পর্যন্ত নোবল প্রইজজ পাশ্চাতা সাহিতিক ড়টনজ্ঞানিক, অথবা চিকিৎসা- 
বিদ্যা! তথ! শরীরবিদ্যা তথা রসায়ন-বিদ্যা-বিশার্দদিগের মধোই বিতরিত 
হইয়া আদিতেছে। প্রীচ্যথণ্ডের কোঁন বিদ্যা-বিশীরদই এ পর্যন্ত এ পুরস্কার 
পাঁন নাই। এবার আমাদেরু কৰিশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ টা পাঈলেন। ইহাতে 
কেবল বাঙ্গাল! নহে, ভারত নহে, সমগ্র প্রাচ্যথণ্ডের গৌরব বাড়িল। জড়- 
বিজ্ঞানে প্রতীচ্য এক্ষণে পগীরব-গিরির উচ্চতম শিখন্ধর সমাদীন ; সে ক্ষেত্রে 
প্রতীচ্যের প্রতিদ্বন্দিতা--সমকক্ষতা করিবার সামর্থা 'প্রা্সের নাঁই। কিন্ত 
সনোবিজ্ঞানে প্রাচা চিরদিনই জগদ্প্টুর আনে সমাপীন। মানুষ কি, 
জীবন কি,_আত্ম কি”-আমি কে,-তুসি কে, কেন "আনলাম, কি 
করিন্েছি,_কেন করিতেছি,-_আত্মীর পরিণাম কি,_ইহকাঁল কি,_-পরকাঁল 
কি-পরকাঁলপ আছে কি না 1--এ সকল গভীর তত্তের সন্ধানে প্রতীচ্য 
অনেক দ্রিন হইতেই ঘুরিতেছেন ;--প্রভীচ্যের মনীষীই এই সকল গভীর 
আধ্যাত্মিক তত্বের সন্ধান করিয়! বেড়ীইতেছেন ; কিন্তু বিশেষ যদ্্রচেষ্ী করি- 
ঠীও কেহ উহার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ, করিতে পারেন নাই। প্রাচ্যের 
সতারতের ,মনীবিগণ কিন্তু প্রতীচ্য জগহের সভ্যতালোক প্রাপ্তির বুশত-_- 


২১শবর্ধ। বীবজ্জের সন্মান | ৩১৯ 


সহস্র সহস্র-বৎপর পুর্বে সেই গভীর আধ্যাম্মিকসিন্ধু মুন করিয়া! সে সকল 
নিগুঢ তত্বের উদঘাটন করিয়া গিয়াছেন। কনীল্র রবীন্দ্র আমাদের পূর্বপুরুষ” 
গণের সেই তত্বম্ুধাসিন্ধুর লহরীদাজীয় ঝাঁপ দিয়! বে কাব)সুধার সংগ্রহ 
করিয়াছেন, তাহার রচিত কবিভাগ্রস্থে সেই প্র্গীর স্লারসেরই কিঞ্চিৎ ঢালিয়া 
দিয়া জ্ঞান-রত্বানুসন্ধিৎস্থ গ্রতীচ্যের বিদ্রদ্সগুলীকে বিমোহিত করিয়াছেন। 
তাহারই ফলে এবার নে'প্ল প্রাইজের ১,২৯০,০০* টাকা পুরস্কার পন্ছিয়া 
নিজে ধন্য হইলেন,_-বঙ্গভূমিকে ধন্য করিলেন,--ভারতের গৌরব বাঁড়াইলেন,-_ 
প্রাচ্যের গৌরব বদ্ধিত করিলেন। ভগবদ্ক্তি, শ্রীতি ও প্রেম-এই তিন 
অপার্থিব ন্বর্গীয়ন্ধারসে রবীন্দের কাব্য পরিপুরিত,-গ্রতীচা স্ুদীগণকেই 
সথধারসের আন্বাদন করিয়া আজ প্রীত_মোহিত-_চদকিত। প্রাচোর 
ঈশ্বরবাদের নিকট আল প্রতীচ্যের জড়বাদ পরাতত। বঙ্ষের রবীন্ত্র__ 
বাঙ্গালীর কবীন্ত্র রবীন্দ্ের "গীতাঞ্জলি, শুভঙ্ষণেই সুললিত ইংরাজী গদ্যে 
অনুদিত হইয়। প্রতীচা স্থধিমগুলীর ঝয়নপথে পুত হইয়াছিল! যদ্দি রবীন্দ্রের 
মুলবাক্য-_-কবিতার অপূর্ব স্ুণারসাস্বদনে তীহার! সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে 
আজ কি কলিতেন--জানি না। 


হক্তিভ্ড ॥ 
লেখক-_শ্রীষুক্ত জীবেন্দ্রকুমাঁর দত্ত | 


তোমারে পুজিতে দেবী, অর্থ হাতে ববে-_ 
একাকী বাহিরি আমি উধা শ্সিদ্ধ ভবে-- 
তোমারি মন্দির দ্বারে, চৌদিক মুখরি-- 
দিশে দশে বিলাইয়ে স্থ-স্বব-লহরী-- 

নব জাগৰিত কত বিহঙ্গনিকর-_ 

গেয়ে উঠে সুধা-কণ্ে, মোহি চরাঁচির__ 
কুঞ্জে কুপ্জে ফুটে কলি বহে:সমীরণ-_ 
মুছ্মন্দ_কি আনন্দে করিয়া লুন__ 
প্রতি চুম্বনেতে তার ফুর্ল পরিমল 1--+ 
নিশির শিশির ঝরে শ্যাম ভৃদল__. 

আত্র করি স্নেহভরে সবাই ইঙ্গিতে 
তোমারে জানায় যেন অয় শু চিম্মিতে, 
প্রাণের অঞ্জলি সৌর জবর্পিতে ও পায়,__ 
আমি আসিয়াছি-_আমি আসিয়াছি হাক!!! 


৩২ জন্মভূমি । ৯ম সংখ্যা। 





প্রার্থন। ৷ | পু 


লেখক-_জ্রীযুক্ত কালীগ্রসন্ন পাঁইন। 


দেব ! মত্ত মন ধায় চীরিধারে__ 
বাঁধা, বির নাই মানে কিছু। 
শুনিয়াছি, এই বিশ্ব তোমার-_ 
স্থজিত বিশ্ববীদীনরনারী পবিত্র 
সু শ্রেষ্ঠ স্থ্টিতব ; তবে সেই 
নরকুলে লভিয়ে অনম কেন-- 
মত্ত মন না শুনি বারণ ধায়_ 
চারিধারে নিজ ইচ্ছামত । তাই 
তোম। কহি বিশ্বপতি, অগতির 
কিবা হবে গতি ! কোন্‌ পথ 
করিলে আশ্রপ্ন, কার নাম 
জপিলে স্বদয়ে এই পাপপূর্ণ 
ধর। মাঝে মন্তমনে তব চরণের 
তলে লয়ে ধীব স্থির চিত্ডে। 
ধন, জন, রশ্বর্্য, যৌবনে মত্ত 
করে ভ্রান্ত মনে ! শুনাইয়ে 
দেয় কত কথা কল্পনার তানে ! 
ভূলাইয়ে তব শ্রীচরণ লয়ে 
যায় কোন দূর অজানা পথেতে। 
রোগ, শোক, জা, মৃত্যু, বিরহ, 
বিচ্ছেদ এনে দেয় মনোমাঝে। 
খেদ, শান্তি নাহি পাই যেদিকে 
তাকাই বিষপূর্ণ হেরি হে সকলি। 
তাই তোম! ডাকি দয়ামর কছ হে 
উপায়, কেমনে ফিরাব মনে। 
মুর্খ আমি তন্বকথ! নাহি জানি 
কিছু শাস্ত্র কু করি নাই পাঠ, 
মনোমধো উঠে বহুতর্ক কেমনে বিশ্বাস 
ভক্তি হইবে তোমাতে ! তাই পুনঃ 
রি কহিহে দয়াল ! এই মাত্র চাহে এ 
' কাঙ্গাল যেন তৰ জ্ঞানালোক 
আদি মনোমাঝে বমি নাশি 
দেন অজ্ঞান তিমির রাশি! 





আয়্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর | 
_. আফুর্ধেদ সভার পঠিত । 
লেখক”__আয়ুর্বেধদবিষ্ঠাতীর্ঘ কবিরাঁজ 
জৌবুজ্ঞ হরেন্দ্রনাথ গোম্বামী বিদ্যাবিনোদ বি, এ, এল, এম, এস 1 
€ পুর্ব প্রকাশিতের পর । ) 


জ্র মর্ধত্রই একরূপ, তাহার ভিতর কোনরূপ জাতিগত গার্থকা নাই 9 
(ৈহামারির সময়ই হউক, আর অন্য কারণেই হউক 1) ৬৪ 1. ও 
1006 10৩ আ9যা0 £95215 2.5. 0৩ 58705902120 0000৮ দা০৪062 
৪নে 016 03531091]5 ০771/ 01 095 86103, 

১৭৬৮ ও ১৭৭৯ সালে ডাক্তার জন ক্লার্ক ছুইন'র এদেশে আগমন 
করেন। যে সময়ে তিনি এদেশে আসেন, সে সমস বর্ঘদেশে মহামারি পূর্ণ 
াত্রার বিবাগমান। তিনি এ মহামারি স্বচক্ষে দেখিয়। যাহ! লিখিফাছেন, তাহাই 
পুর্ধে উদ্ধৃত করিয়াছি। 

তাহাক্স মতে জর-- 
[2105:৮60৮ 
[২৪271066506 এবং 
5557580৬৩- , 
এই তিন শ্রেনীতে বিভ্ত__ শ্রেণীগত তাহাদের পার্থক্য থাকিলেও কিন্ত 
জাতিগত কোন পার্থক্য নাই। 
ডাক্তার জেনদ্‌ এদেশে অসেন, ১৮১৬ সালের পর। তিনি জরকে নিয়লিখিত 
শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, 
(১). শরৎ বা শীতখতু সঞ্জীত সবিরাম জর যথা-_ 
প্রকাহিক, দ্বাহিক, ত্র্যহিক ইত্যাদি 

(২) ব্ধার প্রারস্থে সঞ্জাত এবং শ্রীষ্মরকালজাত অতিতীব্র প্রদাহযুক্ 
অবিরাম জ্গর-__ বর্ষার জর বহুবিপজ্জনক, বিশেবতঃ যদি তাহা পৈত্তিক হয়। 

(৩) শ্রীষ্মের সমন এমুংপথ অবিরাঁগ বাঁ একজরী জব, ইহাতে অন্তরে ক্ষত 
জন্মে 
এই ভিখিধ জরন্‌ ভিনি -স্যালেরিয়া। জর বলিয়া পরিগণনা করিয়াছেন। 

শ্রকাহিক দ্বাহিক জাহিক আবদি জবর যে ম্যালেরিয়! তদ্বিষয়ে_মতগ্বৈধ এক- 
রূপ নাই বলিলেও হয়, তবে অপর বিষয়ে জরের মধ্যে প্রথম কয়েকটি ম্যালেরিয়া 
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হইলেও, পেষোক্তটি এখন টাইফয়েড জ্বর বলিয়া! অনেকে অনুমান করিতেছেন | 
ইহ! ম্যালেরিয়া হইতে কথঞ্চিত ভিন্ন জাতীয় ! 

খ্রকাহিকাদি জর এবং বর্ষা বা! গ্রীন্স খু জীত জ্বর যাহা প্রায়শঃ সান্রি- 
গাঁতিকের আকার ধারণ করে, এতদুভয়কে ডাক্তার আসলার প্রভৃতি খ্যাঁত- 
নামা চিকিৎকগ্ণ জাতিব হিসাবে ম্যালেরিয়! বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রেণীর হিসাৰে 
প্রথমটর নাম 1325019117 3069000366976 এবং দ্বিতীয়টির নাম 31০ 
80 600009] 1661 

ক্মামি এইজন্য পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি, মাধবনিদানে জরের উৎপত্তি 
কথা অধ্যয়ন এবং অধ্যপন করিবার পূর্ব্রে আমাদিগকে গ্রথমে চরকের নিম্ন- 
লিখিত গ্লোকগুলি পৌরাণিক মতের দিক দিক্ল! এইরূপ ভাবে পাঠ করিতে 
হইবে, যথ|__ 





দ্বিবিধোৌ বিধিভেদ্দেন জর শারীর মানসঃ। 
পুনশ্চ দ্বিবিধো! দৃষ্ট: সৌমশ্চাগ্রেয় এবচ ॥ 
অন্তর্ধগো বহির্বেগো ছ্বিবিপঃ পুনরুচ্যতে। 
প্রা্কতো _বৈরুতঃ সাধ্যশ্চাসাধ্য এবচ ॥ 
পুন পঞ্চবিধো দৃষ্টাঃ দোষ কাল বলীব্লাৎ। ঃ 
সস্ততঃ সততোহন্রেছান্ত তীয়ক চতুর্থকে। ॥ 
পুনরাশ্রয়ভেদেন ধাতৃনাং সপ্তধা মতঃ। 
তিন্নঃ কাররণভেষ্পেন পুনরষ্টনিধঃ জরঃ। 
যদিও চক্রদত্ত গ্রুতি বিখ্যাত টাকাকারগণ এই শ্লৌকের ব্যাখ্যায় স্পষ্টই 
বলিয়াছেন__ 
পুনঃ পঞ্চবিধে! দৃষ্ট ইত্যত্র 
ন পঞ্চবিধেন ভেঘেন সর্বজর ব্যাণ্তিঃ 
যতঃ 
0 প্রায়শ: সন্নিগাতেন, দৃষ্টঃ, ঠা 
পঞ্চবিধো জর ইতি চ বক্ষতি, 
ততঃ 
(২) কেবলবাঁতাদি অরাণাং ন সম্ততাঁদি 
পঁভেদেন গ্রহণম, তথা সম্তনাদীনাং 
€৩) কালোই নিয়তাঃ তে সম্তভতাঁদি ভিন্নাএক 
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তম্মীর্‌ দোঁষকালব্লীবলাঁদ্‌ যে জরা 
ভবস্তি তে পঞ্চবিধ! এবেতি বাক্যার্থঃ। 
অর্থাৎ সমস্ত জর পঞ্চব্ধ একথা বলা অনুচিত কারণ -_ 
পঞ্চবিধ জর প্রীয়শ: সান্নিপাতিক। 
তাছাড়া কেবল বতাি জবর সন্ততাদি ভেদে গৃহীত হয় না্ট। 
তারপর আর একটি কথা. 

সন্ততাঁদি জরে কালের একটা নিয়ম আছে, কালানিয়ত যে জ্বর স্ুতরং 
স্বীকার্ধ্য তাহা সন্ভতাদি ভিন্ন। 

এই মব কারণে জরের পঞ্চবিধত্ব অ্বিধন্থ হইতে স্বত্ত্ব বলিয়৷ অবস্থাই 
স্বীকার করিতে হইবে। 

আমি বলিতেছি, চক্রদন্ত যে কথ। বলিয়াছেন, খধিদিগের মতে-- এবং 
আমুর্ধেদের মতে তাহাই বটে, কিন্তু পৌরাণিক মতে বখন বিষ্নজ্বর ছাড়া 
আর জর নাই তখন-- এই মতে এ সকল যুক্তি তর্কের কোন অব্সর থাকে 
না, বা আসে না। ধিষমঙ্জর বৈকৃত কিন্বা প্রাকৃত হইলেও যদি বর্ষকালো- 
ৎপন্ন হয, তাহা হইলে তাহ। গ্রায়শঃ সান্িপাতিকে পরিণত হয়-_-ইহ। আপ- 
(নার! যেমন প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তেমনি প্রতীচ্য চিকিৎস।বিজ্ঞানবিদ্গণও 
অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিয়া! লিখিয়াছেন। এই দ্বিতীয় প্রকার জর আযুব্বেদের 
পরিভাষায় সন্তত অর কিথ! তৎসদৃশ। খরনান ইহীকে বিষণজ্ঘর বলিয়া পরি- 
গণন। করিতে প্রস্তত নহেন, মহত্ধি পুনর্ধন্্ বলেন,_- ইহা বিষমজ্জরই বটে। 

একতওগু লাভ্যবহার অনশনব্যপদেশবৎ মুক্তানুবদ্ধিত্বের আবৃত্তি না থাকায় 
এবং অল্পৰ হেতু, এই সম্তত অরের জাতি নির্ণয়ে এই মতদ্বৈধ। ভাক্তারেরা 
বলেন, -একজাতীয় যে, ততসম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই; তবে ভূতাঁভিষর্গের হিসাবে, 
সততকাদি হইতে সন্ভত পৃথক কেননা, সততকাদিতে যে ভুত বিশেবের 
অভিথঙ্গ ঘটে, সম্ততকে ঠিক সেই ভূত বিশেষ পরিরৃষ্ট হয় না। তবে উভ- 
য়েই 2110791 109785165 । টাইফয়েড জর কিম্বা কালাজরের 724:9510০ উদ্ভিজ্জাণু, 
সুতরাং ইহারা ম্যালেরিয়! হইতে স্বতন্ত্র জর-_ এই সকল জরে কুইনাইন 
সেবন কার্ধকারী হয় না উপকার দেখি! ও বলিতে পারা খায় যে উদ্িজ্জাণু 
হইতে সমুৎপন্ন টাইফয়েড গ্রভৃতি সংসর্গজ জর ]7060095 ৪1০38650 
জর ম্যালেক্রিয়। ; হইতে ভিন্ন জাতীয় ব্যাধি! পৌরাণক মতকে আশ্রয় 
করিয়া! এখন মু্দ ধরা যায়, বিষমজবর এবং মালেবিধা একুই তনু, তাহা হইলেন 
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সতন্তক ও সম্ভততক লইয়া খরনাদ প্রভৃতি শাঁযুর্বেরাচার্যাগণের মপ্যে যে মত- 
দ্বৈধ, তাহার কারণ বেশ সুম্পই ভাবে উপলদ্ধি করিতে পারা যার। 

তা. ছাড়া আর একটি কথা এখানে আপনাদিগটে জানান মাস প্রো সন 
নে করি। আমার মনে হয়, আ সুর্কেদাটীর্যগণের, কেহ কেহ উপশমের দারা 
স্থির করিতে চেষ্ট! করিয়াছিলেন, ঘততকাদি জর সন্ততকাঁৰি জর হইতে 
ভিন্ন কিন!? | 

বিজয় তাঁহীর সধুক্োষে খরনাদের নত উল্লেখ করিয়! অন্থমাঁন করিতেছেন, 
খরনাদ যে সন্ততকে বিষণজ্বরের মধ্যে পরিগণন।.করিতে, প্রস্তুত নহেন, তাঁহার 
কারণ_ | | 

ন তৃতীয়কার্দি বত, আবৃ্তামুক্তানুরবিত্বমস্তেত্যতি প্রায়েণ অথবা 

. যা বিষমঙ্গরোপ্লেখেনোক্তা সা চিকিৎসা সন্ততবর্ত্ং. মততক্কাদিস্ কার্যেতি 
গ্রতিপাঁদনার্থং-... 

ইরিচন্রেনাপি কর্মসাধারণং জহাৎ তৃতীকক চতুর্থকবেতি চনকবচনাৎ ব্যিম 
অরোক্তিচিকিৎপা ভূতীয়ক চতুর্ণকয়োরের | ৮... 

অগ্ঠেতু দোৌরপ্রত্যনীক চিকিৎসা কার্ষে'তি ব্যাখ্যাতং 

.অন্তাং হবিটন্ছব্যধ্যায়াং কর্ম সাধারণং সর্বত্রেব বিষমঙ্বরেকার্ধ্যং বিশেষণ 

অন্যথা উত্ত তন্রাস্তরবিরোৌধঃ ॥ 

তৃতীযক চজুর্থকয়োরেব প্রষ্টব্ং? 

* বিজয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার স্থুল মর্ম এই বৈ উবে বা প্রণাীর 
চিকিত্সায় সন্ততজর ভাল হয়, ষততকাদিতে ঠিক'সে ওউষধ ঝা সেই 
প্রণালীর চিকিৎসা বিশেষ ফলদারী হয় না) এই জন্য সর্ততঙ্জর বিষসজরের 
মধ্যে পরিগণিত হয় নাই। 'ফণতরঃ উপকার ধরিয়া বিচার করিতে গিয় ” 
“আমরা যদি ডাক্তারি মতের অনুবর্ভন করি, তীহা হইলে দেখিতে পাই, 
কিনব এইক্ূপ অনুমান করিতে পারি, যে দম্ভতজরকে আধর্ষেদীচ।্ধাগণ 
গরক্উগক্ষে ইই ভাগেই : বিশ্ুপ্ত' করিয়। গিয়াছেন, এক শ্রেণীতে - যে 
উধধ ফলবরতী হয়, অপর শ্রেনীতে সে ওবপ উপকার আনয়ন করিতে পারে 
মা. এক প্রকার সম্ততঙ্ঞর_ বিষমজ্বর এআর এক প্রকার সন্ততজর -উপ" 
শয়ের দিক দিয়! দেখিলে, বিষমজর নহে - যেমন 405630 800700751 ভি 
এবং [51:১7 কিন্বা ঘ51529চ 1 42856০-87000201 65৩7 3912 
ঘপিরা এখানে কুইনাইন অব্যর্থ, আর ?5780:3'ধ কালাজ্জর 0915758 নহে 
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ইসববর্ষ। আয়র্ক্রেদ ও ম্যালেরিয়া স্বর । ৩২৫ 
বলিয়া, এখানে কুঈনাইন তেমন জুফলদায়ক ঠয় না। 

আমি এতক্ষণ সম্ভত এবং সততকাদ্দি বিষমজ্জর ধরিয়া যে সকল. কথ! 
বলিলাম, খোঁচ _খাঁভ যেখানে যাগ আছে ইহাতেও তংসমস্তই _ ম্যালেরিয়! 
মত -. যেখানে আহুর্কেদাচার্যাগণ পরস্পর -বিব্রমান, ভাক্তারেবাও-তাহাদের 
01811 এবং 10007550155 5090160 9158850 -সম্বন্ধে সেইরূপ নান! ,বিটাঙ্গ 
বিতর্ক-- এমন কি ঠিক আযুর্কেদের যথাযথ অনুকরণে বাদানুবাদ পরিগঠিত 
করিয়াছেন .এখন_ যদি ধাঁরয়া.. লওয় যার, ভূতাভিযঙ্গ বলিতে (আয়ুর্বেদ 
নদ), পুরাঁপ জীবাণু এবং উদ্ভিজ্জাণু এতছ্ভয়কে ভূতশব বাচ্য মনে করিয়!ছেন, 
ত)হ। হইলে শ্বাকার্য্য যে এই পৌরাণিক সম্প্রদায়ের মতে-_ অরের বিভাগ 
নিয়লিখিত রূপ _জর 


ঞ্ বৈষ্ণ৭জর শিবজর 
1 
ভূতাভিষঙ্গোথ 
॥ 1 
ভূত-- কলরব 
উড়িজ্জাুল_ 2:০০ জীবাণু ০ 
স্ উদ্চিজ্জ।ধ হইতে উৎপন্ন. জীবাণু হইতে..উৎপঞ্ 
ৃ 'সুততক ও ঈন্ততকাদি জর (১) সততকাদি জর 
যাহা প্রাচ্য বিজ্ঞানে, যাহা আবৃতি সহ 
: [00590155816০1৩ & মুক্তান্থবন্ধী বা ব্সিাঁ 
079-563 (২) -গাবিসর্গী। 
ঝা যথা _সম্ভতকাদি 


সংসর্গভ রোগ। 
ভাবসিএ ও মুতের মতে এই. সংসর্গজ রোগ 


“জবর মেহ ব্রণ কু ভৃতোন্মাঙ্গ 
যক্া 4. কুষ্ঠ নেত্রাভিষ্যঙ্গ রোগ উপদংশ 
এবং. মহ্থরকাঁদি উপসগিক রোগ অর্থাৎ রোমান্ছিকা) পানিবসম্ত, শীতল! ব্ড়ে 
আত বনন্ত)বসর্প অর্থাৎ যেসকল রোগ প্‌. 
প্রসঙ্গ অথাৎ এতিনিয়ত মৈথুন (কেহ কেহ বলেন) 
গাত্রসংশ্পর্শ 
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নিশ্বাস 

একত্র ভোগগন 

একশধ্যা বা আমন 

ব্যবহৃত বস্ত্র মাল্যানুলেপন বশতঃ 
একের শরীর হইতে অপরের শরীরে সংক্রাদি 5 হয়, তাহাই সংদজ রোগ-* 
ইংয়াজিতে [70908170 398৫58৩8% চ্ষক প্রভৃতি আমুর্কেদা চার্বগণ এই সকল রোগে 
সাধারণ ক্রিয়। হিতকরী বলিয্া! বিবেচন! করিয় ছেন, অর্থাৎ যুক্তব্যাপাশ্রয় দোষ- 
প্রত্যনীক চিকিৎসা! ব!. ওষধি প্রয়েগের সহিত দৈন ব্যাপাশ্র়.চিকিৎস' অর্থাৎ 
হোমাদি ইতরাজিতে যাহাকে 27816159170 77570806 ও ঢ21৮5 007৪ 
কহে। আমাদের অপরাজিতা মহেশ্বর ধুপাদিও এ স্থানে উল্লেখযোগ্য ৷ 

ভাক্তারদিগের মতের সহিত আমাদের আফুর্ধেদের প্রতি তথ্যকে থে 

মিলিতেই হইবে, এমন কোন কথ। নাঈ,_- মিলাইলেও অতি সতর্কতার সহিত 
মিলান কর্তব্য__ কেন না আমাদের. আঘুর্ধ্রেদ ঘে)সত্যের উপর প্রতিষিত সে 
সত্য আজও যেমন ৫০** হাজার বতনর পূর্বেও তেমন। প্রতীচ্যবিজ্ঞান 
এখনও সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ধীরিত- এর্গরিয়া দাড়াইতে পারে নাই। আজ 
ঘে মত কাল সে মত পন্মিবর্তিত হইতেছে, স্থৃতরাং অতি সাবধানে প্রতীচ্য 
বিজ্ঞানের মত আমুর্বেদেশ্ব'ভিতর আনিতে হইবে। তাই বলিঞ্তেছি আতুর্ধেদে 
জরের বিভাগ প্রতীচ্য বিজ্ঞানের সহিত কোন কোন স্থানে সূশ তত্বের 
উদঘাটন না করিলেও, আমাদেয্স ভঞ্ন্ঠ লঙ্ভিত হইবার কোন কারণ নাই! 
এবং আশা করা যাইতে পারে--প্রতীচ্য বিজ্ঞান কালে এই মতের অনুবর্থন করিতে 
বাধ্য হইবেন। তবে যতদুর যাহা মিলে, আজ তাহাই আমি এখানে উল্লেখ 
করিতেছি। এবং উল্লেখ করিতে গ্িগা এই মাত্র বলিতেছি, যে পৌরাণিক 
মত ধরিয়া! বিষমহ্গরকে সর্বজরব্যাপ্তি বলিয়! শ্বীকার করিলে, এবং দেই 
সঙ্ষে ভূতাঁভিষঙ্ছই ইহার মুলে যস্থিত, এইরূপ মনে করিলে আমাদের এই 
লাভ হয়, যে তরুণ অরেকে ভয় করিয়! ছাড়িয়া দিয়! বিষমজরের জন্ত আমা" 
দিগকে অপেক্ষা করিয়া! থাকিতে হক্গ না? দেশের তিনভাগ "রোগী যাহা 
আমাদের হাত হইতে বাহির হইয়া! গাছে, তাহা ত্বাবার আমর! ফিরিয় 
পাই-- এবং পাইয়া দেখাইতে পারি, আয়ুর্বেদ যেমন: যক্মায়টজযযুক্ত, যেমন 
শোথে ইহার তুল্য আর ফ্ষলগ্রদ কোন ওষধ নাই, উদরাময়ে, অণ্তীর্টে ইহ! 
ধন্বস্তরি, পেইরূপ তর্ুণঞ্জর, মধ্যজ্বর। জীর্পরেও আমুর্ধেদ বিজক্ নদুভিছ 
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হস্তে ঝুরিয়। দণ্ডায়মান হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য। 
থে প্রশীনীর চিকিৎসা অবলথ্ন করিঝে তরুণ ছরের চিকিৎসায় আমর! 
পুনরায় ষশস্বী হইতে পারি, এখন আমি তাহাই আপনাদিগকে বলিতে 
যাইতেছি। আপনারা! আশীর্বাদ করুন , আমি যেন এই বিষয় অপনাদিগের. 
তুষ্টিজনক “করিয়া বলিতে আজ সক্ষম হই ! 
আপনারা যদি মনোযোগের সহিত আমাদের আযুর্কেদীয় চিকিৎসা গ্রন্থ 
আললোচন| করেন, তাহা হইলে দেখিবেন, ইহার ছুই স্থানে ছুইটি সুত্র আছে, 
তাহার! পরম্পর কত বিসদৃশ1 ূ 
প্রথম স্থ্রটি মহর্ষি পুনর্ধস্থর নিজের উক্তি; দ্বিতীয়টি কাহার আমি এ 
পর্য্যন্ত নির্ণর করিতে পারি নাই। তবে সুত্র এই-_ 
ন দোযাণাং ন রোগাণাং 
ন পুংসাঞ্চ পরীক্ষণম্‌ 
ন দেশানং * কালানং 
কার্ধ্যং রসচিকিৎসিতে ! 
অদ্ধাঞ্পদ বিনোদণাল সেন ইহার অর্থ করিয়াছেন 
“রস চিকিত্সার দোষ, ক্গোগ, ব্যক্তি, দেশ, কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা 
করিবার গ্রয়ন্জেন নাই।” 
অথম ক্কটি এই_ ঃ 
স্থক্া্থি হি দৌব-ভেষজ-দেশ কাঁল-বল 
শরীরাআহারসীস্ম্য-সব্ব-প্রক্ৃতি 
বয়সামবস্থান্তরাণি যান্যন্ চিত্যমানানি 
বিমল বিপুল বুব্ধেরপি বুদ্ধিমালীকুঘু$ঃ 
কিং পুনরল্প বুদ্ধেঃ। 
অর্থাৎ দোষ, ওধধ, দেশ, কাল, বল, শরীর, আহার, সাস্স্য সব্ব, প্রকৃতি, 
বয়সের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা এত হুক যে তাহ চিন্তা করিয়া কীঁ্্য করা বিমল 
বিপুলবুদ্ধি লোকের ও সাঁধ্য হয় না) অল্প বুদ্ধির ত কথাই নাই। 
শ৮( বঙ্গবাসী সংস্করণে চরকের অন্ুবাদ। ) পু 
এখন আপনারা, বিবেচন। করিয়া দেখুন, এই ছুইট সুত্র কত বিসদৃশ | 
একটিতে দৌঁষাদির বিষয় বিশেষ চিন্তা করিতে বলে; আর একটিতে বলি- 
তেছে, রস চিকিংসায় এসকল দেখিবার কোন প্রয়োজন নাই। অর্থাৎ 
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জবর-- চিকিৎসার খাবিিগের ব্যবস্থাপিত পাঁচন, কষায়, শনন, শোধন" লত্যন 

কথন দিবে বাঁ কখন দিবে না এ সকল তর্ক যুক্তি করিপার প্রয়োজন নাই । 

জ্বর ত! ভরুণই হট্টক, মধ্যই হউক, জীর্ণই হউক, পরার জন্তা অপেক্গ 

না কনিগা, একবারে (চোখ বুজি রস) প্রয়োগ করিবে । 

বদশ বদি নানা জন নান! অর্থ করেন, কিন্তু এখানে রন শর্ 

মাকু্রিয়া বা পার! তাহার কোন সন্দেহ নাই। 

জররোগী পাইলেই রস প্রয়োগ কর্তব্য প্রাচীন খবিদিগের এইন ঘ নঙে, 
ফেন গ। পাঁরদের ব্যবহার তখন প্রচালত ছিলনা । বৈদিচ সনয় হুইতত পব- 
বর্তী কালীন এই তান্ত্রিক মত!..ঝরস প্রয়োগ, তার সঙ্গে জয়পাল প্রভৃতি তীব্র 
বিরেচনের ব্যবস্থা, কে মা জানেন, ভৈষজারত্বাবলীর প্রথম হইতে__€। ৭ 

বগৃষ্ঠার যে যে বধ 'আঁছে, তাহার অধিকাংখেরই ভিতর বিছ্বামান? দৃষ্টান্ত 
শ্বব্ূশ আমি এখানে তরুণ জরের কয়েকটি ওধধের নাম উল্লেখ করিতেছি_- 

(১) শীতভঙ্জী রস 

ইহাতে -পাঁর1, গন্ধক, জয়পাল ও দস্তী আছে। 
৫) তরুণ জঙ্গাজিস- 
- পু -উপাদ্দান পারা, গম্ধক, বিষ, জঙ্গপাল, দ্বতকুমারী। 

€৩) শ্রীরামরস-_. 

উপাদান পারা, গন্ধক, মরিচ, জয়পাল, দত্তী | * 
(৪) 'মব জরনাঙূপ-- 

--উপাদান, পারা, গফক, হিম্ুল, জয়পাল, দস্তী | 
(৫) গ্রতাপমার্তগড রদ-_ 

? উপাদান হিষ্ুল, বিষ, সোহাগা্ খই, জয়পাল। 
তরুণ জরে রন এবং "সঙ্গে সঙ্গে কোন ন। কোন তীর জয়পাঁলের মত বিরেচন, 
তৈবজ্যরত্বাবনীর রস চিকিৎসার ক্রুম। বিচার বিবেচনা শৃহ্ত এই রস্‌ 
চিকিৎস!। ্ 

এখরপ উরস প্ররোগের কুকল-_ আমরা নিজে ছুজভোগী না হইসে? 


€ 


চি 





বাভুততাসী হর নিঙ্গে বিজোব্যক্ত না করিলেও, ডাক্তীরেরা এই গ্রণানাতে 
জব চিকংসা করির। বে শিক্ষা জাভ করিরাছেন, ভাছা তাঁহাদের এাণীত 
পুস্তকে এখনও উদ্প অক্ষরেষে লিপিবদ্ধ. তাহা আমি পূর্বেই জান'ইয়াছি 
আঁনাইয়াছি ঘে ডাক্তার লিনডে লিখিমাছেন এ দেশে বকোবৃদ্ধের মধ্যে থে। 


২১শ বর্ষ। এ্তিহাসিক প্রমাঁদ। ৩২৯ 


এঁতিহাসিক প্রমাদ । 
... লেখক-শ্রীধুক্ত অন্বিকীচরণ গুপ্ত । 
সম্প্রতিবঙ্গীয্স হিত্যপরিষদের উদ্যোগে রামাই পঞ্ডিতের পুণ্য পুরাণ 
স্থানি প্রকাশিত হইয়াছে, ইহ। দ্বার! বঙ্গীর্ন সাহিত্যের একটী অভাব নিটিয়াছে 
একথা সকলকেই মানিয়া লইতে হুইবে। ইহার ৭৫ পৃষ্ঠা ব্যাপিনী একটা 
ভূমিকাও লিখিত হইয়াছে তাহাতে গ্রন্থকত্তী রামাই পণ্ডিতের জন্মস্থান, 
কন্ধুস্থান,। .প্রভাব অ্রতিপত্তির স্থান, তাহার প্রাহূর্ভাবকীল স্থন্ধে এবং 
'তদান্ুধর্গঘক অনেক বিষরের অনেক কথাই বল! হইয়াছে । কিন্তু রেল 
গ্লাড়ীতে ১7৮০ আন। ভাড়।, আরও একটাকা জাহাজের ভাড়া দিলে সে 
স্থানে পৌছিয়া; সেইরূপ ব্যয়ে ৪৮ ঘণ্ট। মধ্যে কলিকাতায় ফিরিয়া আস! বাঁক 
সে স্থানের তথ্যাবগারণে এ্রীতিহাপিক সত্যের এতট। অপলাপ* ঘটবে ইহা! 
কল্পনানেও আনিতে পার! যাত্ব না| সম্পাদক মহাশয় একজন নামজাদা 
প্রত্বতান্বিক তাহার হবার ষে এতবড় কাট! এক্প ভাবে সম্পর হইবে ইহ! 
কে ভাবিতে পারিয়া ছিল। তাহার নামের এতটা যোহ ও মহিষ! যেঃ তিনি যাহা! 
লিখেন তাহাই সাণারণে অভ্রাস্ত বলিয়া গ্রহণ ন! করিয়! থাকিতে পাঁরে না 
তিনি বেরূপ ভাবে যুখবন্ধ লিখিপ্লাছেন তাহ! পাঠ করিয়! হনে. হয় ম1! যে 
এতিনিসশালোী “পুস্তক খানিকে আগ্োপান্ত মাপনার তৃষ্টিপথে স্থান দিয়!” 
ছিলেন-। ঃ . 
*শৃন্ঠ পুরাণে অপর সুনির কথা না খাকিলেও মা্কণ্ড খুনির কথা পাই- 
তেছি,*--কিস্তু মূল শৃগ্ভ পুরাণের ৩৫ পৃষ্ঠায় দেখিতে পাই_- 
জেমম 'আছিগ পূর্বে দেব নিবদ্ধিত। 
বমিষ্ঠ নারদ আইল কুল পুরোহিত ॥ 
.. আইল্য! কণঙ্‌ মুনি পরভূর সাক্ষাতে । 
ইন্দ্র স্তরপূত আইলা! চাপি এ্ীরাবতে ॥ 
অগন্ত পুলস্ত নার বান্সিক আপুনি । 
কুঁবের বরুণ আইল্যা জত সব মুনি ॥ . 
বড় ব্ড় সমস্ত 'লামজ[ব! ঝরবরইত নাম পাওয়া গেল। পুনরায় ১৬ 
পৃষ্টায়_ 


* ভু[মকা ৩০৪ পৃষ্টা 
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৩৩০ জন্মভূমি । ৮ম সংখ্যা! । 
568 -টিত -89- 
: পআমর! রামাই পঞ্ডিতের পরিণয় প্রস্ঙ্গে দেখাইয়াছি যে হাকন্দ মক 
স্থানে ভিনি দেহ ত্যাগ করেন। পূর্বেই লিখিয়্াছি দেখানে রাণী রঞ্জাবতী 
শালে তর দিগ্লাছিলেন, সেই চাপাই নামক স্থানের নিকটেই হাকন্দ গ্রাম 1৮1 
ৰ সম্পাদক মহাশয় খেমন বীকুড়া ময়নাপুরে ত্রিরাত্রবাসী কাহার নিকট 
শুনিয়া হাকন্দপুরের হুবছ পরিচয় দিয়াছেন, আমর[ও তেমনি এর অঞ্চলে একাধিক 
করিবার ৭৮ দিন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছিলাম। তাহাতে হাঁকন্দ 
গ্রামের অন্তিত্বের কখীও শুনি নাই। ভূমিক! পড়িয়া বড়ই সন্দেহ জন্মিল 
আমার পরম শ্নেহাম্পদ টানাদীঘি নিবাসী শ্রীমান্‌ শ্রীনাথ মণল ভি, এপ, এম,,এস 
শী অঞ্চলের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ও সম্মানিত চিকিৎসককে পত্র দ্বারা হাকন্দের 
অনুসন্ধান জন্ত পিখিলাম। তিনি প্রত্যুন্তরে লিখিক্সাছেন, টীপাই ও ময়নাপুরের 
মধো বা আশপাশে কোথাঁও হাকন্দ নামে গ্রাম নাই। গবর্ণমেন্টের স"গৃহীত গ্রাম 
তালিকাতে ও পাইলাম না ধর্মমঙ্গণ সম্বন্ধে তিনি আরও অনেক কথা লিখি়াছেন, 
সে সকল প্রবন্ধান্তরে বলিব । কে'সম্পাদক মহাশয়কে সংবাঁদ দিল )_ 
পূর্বোক্ত টাপাতলা ও ময়নাপুরের মধ্যে সেই হাকন্দ গ্রাম বিদ্যমান 
এথানে বহু প্রাচীন শাক্ুকীত্তির ভগ্মাবশেষ আজও বিদ/মান।” 
সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন_- 
“সেই সময়ে রামাই পণ্ডিত হাঁকন্দ নামক স্থ/নে যোগবলে দেহত্যাগ 
করেন।” ইহার পাদ টাকায় ঘনরামের এই কবিতাটা উদ্ধত করিয়াছেন__ 
. রামাই পণ্ডিত তম্থত্যাগ কৈল যোগে। 
*.. সবৎস কপিল! মোল সেনের বিয়োগে ॥ 
(ধনরাঁম ) 
রামাই নরদেহধানী অবশ্ঠ তিনি মরিরাছেন সত্য কিন্ত সে যাত্রায় নহে। 
তিনি পিদ্ধ পুকষ--তাহাঁর মত লোঁকের মরণ বাঁচন ইচ্ছাঁধীন | পশ্চিম উদ্দায়র 
পালায় তিনি যোগে দেহত্যাগ করিগ্বাছিলেন বটে, কিন্তু পরে আবার, 
ধর্মপুজার ঘট বিসর্জন করিয়াছিলেন,_ 
রমাই পণ্ডিত ঘটে দিল বিসর্জন 
নিজস্থানে গেল৷ প্রভু লয়ে লিজগণ * 
খনরাম বঙ্গবাঁসী সং ৩২২ পৃষ্ঠা ২য় স্তত্ত। 
রামাই পণ্ডিতের পিত| বিশ্বনাথ ঠাকুর দ্বারকাপুরী নামক স্থানে অবস্থিতি 
ক এ ২৪৮ পৃষ্ঠা 
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করিয়া ধর্মসেবা করিতেন, এই দ্বারকা শিষুপুরের 'অদূরবর্তাঁ দারকেশ্বর তীরে 
অবস্থিত, এক্ষণে “দোয়ারকে” নাঁষে প্রসিদ্ধ) দ্বারুকার অপভ্রংশে দৌয়ারকে 
বই আর কিছু হইতে পারে না 1 তাত্্ধীরণের পর রামাই এই দ্বারকাঁয় বা 
দোয়ারকেই আসিয়া যে বাঁস করিতেন তাহা এ পদ্ধতিতেই লিখিত আছে। 
ভূমিকা লেখক সম্পাদক মহাশয় আর একটা বড় বীভৎস রসের কথায় 
পাঠকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, 
প্যাজ্াসিদ্ধির পদ্ধতি হইতে জান! যায় যে ভিনি (রামাই পঞ্ডিত) 
ধর্মমত স্থাপন করিবার উদ্দেশে ও বংশ রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধ বয়সে কেশবতী 
নামে এক কন্তাকে গত্ীত্ে গ্রহণ করেন। এই কনার সম্ভবতঃ জাঁতিকুল কিছুই 
ঠিক ছিলনা, এ কারণেই ধর্দের পাণ্ডাগণ তাহাকে ধর্থের দক্ষিণ চরণ সন্ত! 
অফোনিসম্তব! বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই অজ্ঞাত 
কুলমীল! কুমারীর গর্ভে বৃদ্ধ রামাই পণ্ডিতের রসে ধর্দীস জন্মগ্রহণ করি- 
লেন ।””* | 
কিন্তু ময়ুনাঁপুরের ডোম পণ্ডিতদের ঘরের যে পদ্ধতিপুস্তক অবলখ্বনে উহ! 
লিখিত তাহাতে দেখিতে পাই-_* 
স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাঁণি। 
.... হিয়া ঈষদ বাকা বলিলেন: তিনি ॥ 
১:55 কিমানস তব বাছা বলহ সত্বর! 
যাহা চাহ তাহ! দ্িব না হব কাতর ॥ 
শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে শুন মোর বাণী। 
এই সময় সেবাযোগ্য পাত্র দেহ 'মানি। 
শ্রত শুনি ধর্মারাঁয় ভাবিল অন্তরে । 
দক্ষিণ চরণে এক কন্ত। জন্ম করে ॥ 
জন্মমাত্র কন্তা বলে জুড়ি দ্বই কর। 
কি কর্ম করিব বল সংসার ভিতর ॥ 
ধন্ম বলে কেশবতী নাম যে তোমার। 
ধন্মে মতি রবে তব সাঁধবী সতী সার ॥ 
* ভূমিক। ২৮০ পৃষ্ঠা | ' 
ক ক ১৯. পৃষ্টা 1 
* তী দ* পৃষ্ঠা। 


সি 


৩৩২ জন্মভূমি ৯ম সংখ্যা । 


| স্পা 


রামাইয়ের সেবা! কর বাঁধ জীবন। 
অন্তকান্ে সম পদে মিশিবে তখন ॥ 
দাসী দিয় প্রভু গেলা বৈ ভবন। 
দাদী পেয়ে রামাইয়ের হুর্ধিত মন ॥ 
রামাই বলে কোলে লহ তুমি ত জননী 1 
ধর্ম সেবার মায়োজন দেহ সব আনি ॥ 


সা রি ক ক 
অগ্থত্র__ভরীধর্্ম বলিয়া রামাই কন্তাকই গর্ভে হস্ত দিল। 
, সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্িল ॥ 


একি বিষম রুচিভ্রম ! ধর্মাকুর আপনার দক্ষিণ চরণে কেশনভীর জন 
দর নাই পণ্ডিতের দাসিত্বে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন; রামাঈ সিদ্ধ জিতে" 
দয় পুরুষ _কপ্তাকে মাতৃ স্ষোধন করিলেন। তাহার গর্ভে পুব্বোৎপাদনদ 
ফাদে কিনি তাহার গর্ভে হস্তার্পুন করিরাছিলেন মার, কিন্তু সম্পাদক মহাশয় 
গ্নামীইকে কামাতুর সাধারণ ব্যক্তির স্তায় তাহা ম।নবীয় চরিত চিত্রিত করিয় 
কি গঠিত কাজই করিয়াছেন, রামাই কি পশুভাবাপন্ন যে া্গীকে মাতৃ 
সর্ধৌধন করিলেন, তাহাতেই উপগত হুইক্ক তাহারই গর্ভে পুত্রোৎপাঁদন করি- 
লেন। হিন্দুর অনেক পুরাহণই যে খধিতপন্থীগণের দ্বারা একপ পুত্রোৎ- 
গাদদনের কথ। শুনিতে পাওয়া যায়, সে গুলি কি কাল্পনিক? সম্পাদক মহাশক্ক 
হিন্দু হই! হিন্দু সমানে অসস্থিতি করিয়া এমন কথ। কেমন করিষ্কা লিখিলেন ? 

সম্পাদক মহাশয় আনার এক আজগুবি কথ! বলিগাছেন,-_- 

পস্ষ্টি পতনে একটী নিজস্ব মাছে, _যাহা ধর্ম মঙ্গল ছাড়! আর কোথাও 
পাইতেছিনা,_তাহ। উদুচ.ও বন্ুকা নদী । রামাই পণ্ডিত এ ছুইটাকে 
কোথা হইতে বাহির করিলেন, তাহ। অন্ুসন্ধেয় 1” 

আমরা, বলি জঞপন্ধান জানিতে হইবে না-__বঙ্গবাদীর স্বীয় স্বত্বাধিকারী 
৬যোগেন্্র চন্দ্রের কল্যাণে আজি বর্গবাঁসীর ঘরে থরে শান্তগ্রন্থ পাঁওয়। বার, আলঙ্ত 
ত্যাগ করির। অদ্ভূত রামায়ণের ২২ পৃষ্ঠ। দেথিলেই জানিতে পারা বাইবে,_উলুক 
পক্ষী জাতীয়--বহধি নারদের সঙ্গীত শিক্ষার গুরু। তিনি যুনী মধ্যে পরিগণিত ॥ 
আঙ্ি এই পর্যন্ত ঝ রাস্তরে ভূন্িকার অগ্ঠান্ত অংশের আলৌছনা করিব। 


২১শ বর্ধ। শীতোঁক ধর্ম ৫৩৩ 
সস 
,.. শীতোক্ত ধর্ম। 
লেখক-্ত্রীযুক্ত নিতাইরটাদ শীল। 
। জ্ঞান ৃ 

ভারতবর্ষ যে জ্ঞান প্রার্থন। করে, তাহাকে অধ্যাত্ম জান বলা বায়। এই জ্ঞান 
নিজ্ঞানে লইয়া য:য়, তখন আপনা হইতেই নিবেক আ'সয়া উপস্থিত হয়। 
বিবেকী ব্যক্তিই বৈরাগোর স্থথ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী। তাই ভারত 
এই জ্ঞানের পরিণতিকে ধর্মবিজ্ঞান আখা? দিয়াছেন। কেননা এই বিজ্ঞানই 
পৈরাগো আনয়ন করে, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বুৰিয়া থাকি, 
উহ্হা ভারতের বিজ্ঞান নহে, আধ্যঞ্থষিরা চিরদিনই জড়বিজ্ঞানের বিরোগী 
চিলেন। তাহার! আণুবিক শক্তিকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, 
নতুবা জড়ের বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বার! তাহাদের দুই 1 ততোধিকের সম্মি- 
লনে যে ক্রিয়া হয় সেই ক্ষিয়াকেই আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া বলিয়। থাঁকি, 
মোট কথা এখনকার ইংরাজী (9০8016) বলিলে যাহ! বুঝায়, বিজ্ঞান 
বলিলে তাহ1ই অর্থাৎ জড়বিজ্ঞান বলিয়াই বুঝি, বিজ্ঞান সম্বন্ধীবঘ এই জ্ঞান 
আমর! পাশ্চাত্য দেশ হইতে পাইয়াছি, নঙুব ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ধর্ম 
. পরিণতি তথাকথিত অধ্যাত্মজ্ানের পুর্ণ পরিণতিকেই বিজ্ঞান বলিয়াছেন ।' 
এই বিজ্ঞান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ন্যায় অসম্পূর্ণ নহে, কেননা ইহার ভিত্তি, 
শ্রীভগবানে আত্ম নির্ভব। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। এই জড় বিজ্ঞানের, 
(3০19769 ) পুর্ণ উৎকর্ষের দিনে পৃথিবীর সর্ধত্রই' বহুবিষ্ঠার আলোচন! 
হুইতেছে, কোন দেশ রসায়নে, কোন দেশ উদ্ভিদ বিদ্যায়, কোন দেশ শরীর 
তত্বে, আবার কোন দেশ ব। মনম্তত্বে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । কিন্তু বল 
দেখি, ঘে বিদ্যারন্নী1 এই ব্যাধি-জগা মৃত্যুসন্কুল অত্যন্ত ছুঃখমক় সংসার 
সাগর হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোন দেশ ভাহীর সন্ধান পাই- 
য়াছেকিগ অপিচ যে বিদ্যান্ধারা এই জন্মেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহার কোন প্রচার বা আলোচনা করিবার কোন দেশের সাধ্য হইয়াছে 
কি? আর এক কথা জড়বিজ্ঞানের দড়ি অপীম, এ দড়ি ধরিয়া প্রকৃত 
জ্ঞান সমুদ্রের কোন এক সীমা পর্য্যন্ত যাইতে পারা যায়, কিন্ত আধ্য বধির 
অধ্যাত্ম শ্তানের (ধর্ম্ঘ বিজ্ঞানের ) দড়ি অসীম বলিয়া! উহ জ্ঞান সমুত্রের 
শেষ সীমা পধ্যস্ত দেখিতে চেষ্টা করে) 


২১শবর্ষ। এঁতিহাঁসিক প্রমাঁদ। ৩৩১ 





করিয়া ধর্মসেবা করিতেন, এই দ্বারক! খিষুরপুরের অনূরবর্তী দারকেশ্বর তীরে 
অবস্থিত, এক্ষণে “দৌয়ারকে নামে প্রসিদ্ধ) দ্বারকার অপত্রংশে দৌরারকে 
বই আর কিছু হইতে পারে নাঁ। তাম্রধীরণের পর রামাই এই দ্বারকায় বা 
দোয়ারকেই আগিয়! যে বাঁস করিতেন তাহা এ পদ্ধতিতে লিখিত আছে । 
ভূমিকা লেখক সম্পাদক মহাশয় আর একটী বড় বীভৎস রসের কথায় 
গাঠকগণকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, 
গ্যাত্রীসিদ্ধির পঞ্চতি হইতে জানা যায় যে ভিনি (রামাই পণ্ডিত) 
ধর্খমত স্থাপন করিবার উদ্দেশে ও বংশ রক্ষার নিমিত্ত বৃদ্ধ বয়সে কেশবতী 
নামে এক কন্াকে প্রীত গ্রহণ করেন। এই কন্যার সম্তবতঃ জাঁতিকু কিছুই 
; ঠিক ছিলনা, এ কারণেই ধর্মের পাপগ্ডাগণ তাহাকে ধর্দের দক্ষিণ চরণ সম্ভূতা 
অযোনিপস্তবা বলিয়া! ঘোষণা করিয়াছিলেন। ঘাঁহা হউক এই অজ্ঞাত 
কুলশীলা কুমারীর গর্ভে বৃদ্ধ ামাই পণ্ডিতের রসে ধর্শদীস জন্মগ্রহণ করি- 
লেন।” * ৃ 
কিন্তু ময়নাঁপুরের ডোম পণ্ডিতদের ঘরের যে পদ্ধতিপুস্তক অবলগ্বনে উহা 
লিখিত তাহাতে দেখিতে পাই--* 
স্তবে তুষ্ট হয়ে তখন বলে চক্রপাণি। 
হীসিয়। ঈষদ বাঁকা বলিলেন:তিনি ॥ 
58 , কি মানস তৰ বাছ। বলহ সত্বর! 
যাহ! চাহ তাহা দিব না হব কাতর | 
শ্রীরামাই পণ্ডিত বলে শুন মোর বাণী। 
এই সময় সেবাযোগ্য পাত্র দেহ 'নানি ॥ 
শ্রত গুনি ধর্রায় ভাবিল অন্তরে । 
দক্ষিণ চরণে এক কন্তা জন্ম করে ॥ 
জঙ্সমাত্র কন্তা বলে জুড়ি দুই কর। 
কি কর্ম করিব বল সংসার ভিতর ॥ 
ধর্ম বলে কেশবতী নাম যে তোমার। 
ধর্মে মতি রবে তব সাধবী সতী সার ॥ 


পাপা ্্্প্্্্্্্্্প্প্্াা্্্াাাাাা্া ্্ 


* ভূমিক। ২৭০ পৃষ্ঠা । ্ 
* ১২ পৃষ্টা 
* দশ পৃষ্ঠা। 


রঙ 


৩৩২ জন্মভূমি! ৯ম সংখ্যা । 





রামাইয়ের সেবা কর যাঁব্ৎ জীবন। 
অস্তকাঁন্রে মদ পদে মিশিনে ওখন ॥ 
দাদী দিয়া প্রভু গেলা বৈকৃ& ভবন। 
দাসী পেয়ে রামাইয়ের হুরধিত ঘন ॥ 
রামাহ বলে কোলে লহ তুমি ত জননী । 
ধন্ম দেবার লায়োজন দেহ শব আনি ॥ 


চে কস চে 
অন্যতর--ভ্রীধর্্ম বলিয়া রামাই কন্ার গর্ভে হস্ত দিল। 
. সেই গর্ভে তবে এক বালক জন্িল॥ 


« 


ক একি বিষম রুচিহম ! ধর্মহাকুর আপনার দক্ষিণ চরণে কেশনতীর জন্ম 
দা রুমাই পঞ্ডিতের দাঁসিত্বে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন) রাঁমাঈ সিদ্ধ জিতে- 
লয় পুরুষ -কগ্াকে মাত সপ্থোধন করিলেন। তাহার গর্ভে পুত্রোৎপাদল 
কাদে ভিনি তাহার গর্ভে হস্তার্পুন করিঘাছিলেন মার, কিন্তু সম্পাদক সাশয় 
স্কামাইকে কামাতুর সাঁধারণ ব্যক্তির স্াঁয় তাহা'র মানবীয় চরিত্র চিত্রিত করিয়া 
কি গঠিত কাজই করিয়াছেন, রামাই কি পশুভাবাপন্ন থে ঘাচীকে মাত 
সম্বোধন করিলেন, তাঁহাতেই উপগত হইক্জা তাহারই গর্ভে পুজ্ৌৎপাদন করি- 
লেন। হিন্দুর অনেক পুরাই যে খধিতপন্বীগণের দ্বারা এব্প পুজো". 
পাদ্দনের কথ! শুনিতে পাওয়া ষায়, সে গুলি কি কান্ধনিক সম্পাদক মহাশস 
হিন্দু হইয়া হিন্দু সমাজে অ৭স্থিতি করিয়া এমন কথ। কেমন করিছ্কা লিখিলেন? 

সম্পাদক মহীখয় আনার এক আজগুবি কথা! বলিয়াছেন, _ 

পস্থষ্টি পতনে একটা নিজস্ব মাছে, যাহ! ধর্ম্ট মঙ্গল ছাড়া আর কোথাও 
পাইতেছিনা,__তীহ! উদুচ ও. বযুকা নদী। রামাই পণ্ডিত এ ছুইটাকে 
কোথ। হইতে বাহির করিলেন, তাহ। অন্সন্ধেয় 1৮ 

আমরা বলি অঠনন্ধান জানিতে হইবে না-_বঙ্গবাসীর স্ব স্বত্বাধিকারী 
৬যোগেন্্র চন্দ্রের কল্যাণে আজি বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে শাস্তগ্রন্থ পাঁওয়। যায়, আলশ্ত 
ত্যাগ করির! জভ্ভূত রাশায়নের ২২ পৃষ্ঠ দেখিলেই জানিতে পারা বাইবে,_উলুক 
গক্ষী জাতীয়-ব্হধি নারদের সঙ্গীত শিক্ষার গুরু । তিশি মুনী মধ্যে পরিগণিত ? 
আঙ্ি এই পর্যন্ত ঝা রান্ত্রে ভূমিকার অন্তান্ অংশের আলোচনা করিব! 


শা টিকা 


২১শ বর্ধ। গীতোক্ত ধর্ম ৩৩৩ 
... শীতোক্ত ধর্ম । 
লেখক--শ্রীযুক্ত নিতাইটাদ শীল। 
জ্ঞান। . 

ভারতবর্ষ থে জ্ঞান প্রার্থনা করে, তাহাকে অধ্যাত্ম জ্ঞান বলা বায়। এই জ্ঞান 
নিজ্ঞানে লঈয়া যায়, তখন আপনা হইতেই দিবেক আসিয়া উপস্থিত হয়। 
বিবেকী ব্যক্তিই বৈরাগ্যের সুখ প্রাপ্ত হইবার অধিকারী | তাই ভারতবর্ষ 
এই জ্ঞানের পরিণতিকে ধর্দমবিজ্ঞীন আখ্যা দিয়াছেন । কেননা এই বিজ্ঞানই 
দৈরাগো আনয়ন করে, কিন্তু এক্ষণে বিজ্ঞান বলিলে আমরা যাহা বৃবিয়! থাকি, 
উহা ভারতে বিজ্ঞান নহে, আধ্যধধধির চিরদিনই জড়বিজ্ঞানের বিরোদী 
ছিলেন। তীহারা আণুবিক শন্তিকেই প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, 
_ নতুবা জড়ের বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বার! তাহাদের ছুই না ততোধিকের সম্মি- 
লনে যে ক্রিয়া হয় পেই ক্রিয়াকেই আমরা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়। বলিয়৷ থাকি, 
মোট কথা এখনকার ইংরাঁজী (801070৩) বলিলে যাহ! বুঝায়, বিজ্ঞান 
বলিলে তাহাই অর্থাৎ জড়বিজ্ঞীন বলিয়াই বুঝি, বিজ্ঞান সন্বন্বীয এই জ্ঞান 
আমর! পাশ্চাতা দেশ হইতে পাইয়াছি, নতুব! ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ধর্ম 
পরিণতি তথাকথিত অধ্যাত্মজ্ঞানের পুর্ণ পরিণতিকেই বিজ্ঞান বলিয়াছেন । 
এই বিজ্ঞান পাশচান্তয বিজ্ঞানের ন্যায় অসপ্পূর্ণ নহে, কেননা উহার ভিত্তি, 
শ্রীভগবানে আত্ম নির্ভব। ইহাই ভারতের বিশেষত্ব। এই জড় বিজ্ঞানের 
€(3০19799 ) পুর্ণ উৎকর্ষের দিনে পৃথিবীর সর্ধত্রহই' বহুবিষ্ভার আলোচনা! 
হইতেছে, কোন দেশ রসায়নে, কোঁন দেশ উদ্ভিদ বিদ্যার, কোন দেশ শরীর, 
তত্ব, আবার কোন দেশ ব1 মনস্তত্বে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে। কিন্তু বল 
দেখি, ষে বিদ্যার্বী1 এই ব্যাধ-জগা সৃত্যুসঞ্কুল অত্যন্ত দুঃখময় সংসার 
সাগর হইতে পরিজ্রাণ পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোন দেশ তাহার সন্ধান পাই- 
য়াছেকি% অপিচ যে বিদ্যাঞ্ধার এই জন্মেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
তাহার কোন প্রচার বা আলোচনা করিবার কোন দেশের লাধ্য হইয়াছে 
কি? আর এক কথা জড়বিজ্ঞানের দড়ি 'অপীম, এ দড়ি ধরিয়! প্ররুত 
জ্ঞান সমুদ্রের কোন এক সীম! পর্য্যন্ত যাইতে পারা যাঁ়, কিন্তু আর্ধ্য খধির 
অধ্যাত্ম জ্ঞানের ( ধর্ম বিজ্ঞানের ) দড়ি অসীম বলিয়া উহা! জ্ঞান সমুদ্রের 
শেষ সীমা পথ্যস্ত দেখিতে চেষ্টা করে) 
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তুমি জিজ্ঞানা করিতে পার, কি বধ্যার ভাবে অন্তান্ত দেশে এই আধ্য 
খষি প্রণীত ধর্মবিজ্ঞানের আলোচনা হইতেছে ন1? উত্তরে বলিব, জগতের 
আঁর কোন জাতির মধ্যে আচাঁর+ শুচি, পরাভক্তি বা অপরোক্ষানভূতির, 
কগা শুনিতে পাওয়া ষাঁয় কি? নয় হিন্দু শাস্তানথযারী সবিকল্প সমাধি 
ঝা! নির্ব্বিকল্প সথাধি কুত্রাপি অভ্যাসের বস্ত্র হইয়াছে, এই কলিধুগে মার্য্য 
খবির বংশধরগণ নিম্নাতিমুখে চলিয়াছেন, এক্ষণে সর্ব প্রকারেই হিন্দুর অধোগনি 
হইতেছে, এই জাতীয় উন্নতির দিনে সকলেই শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতির জন্ বদ্ধ 
পরিকর হইতেছেন। সকলের মুখেই শুনিতে গাইবে দেশ রসাঁতলে গেল, 
এখন হইতে বাঁপাঁন যাও, অষ্ট্রেলিয়া বাও, আমেরিকা যাগ, বিদা! শিখিয়া 
আইস, বৈদেশিক বিজ্ঞানে শিক্ষিত না হইলে ভারু5র আর উপারান্তর নাই, 
আমরা বলি কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিও সানাগ্ত হই চারিট শিক্পবিজ্ঞানের 
উন্নতিতে ভারতবর্ষ উন্নত হইবে না, আর্ধের। কি শির বিজ্ঞান জানিতেন না? 
ভারতবর্ষ শিল্পৰিজ্ঞানে যত দূর উন্নত হইররাছিল, ভরত ধার বলে কত বলীরান 
ছিল, ভারতবর্ষীয্ের। প্রকৃত সত্যের আদর কি প্রকার জানিতেন, তাছা 
ভারতের ম্মরণাতীত বৈদিককালের: স্ুর্ণযুগের কথা ছাড়িগ্া দিলেও, 
তাহার বছুকাল পরেও আমরা ভারত বন্বন্ধে পিদেশীয়ের দুখে যাহা শুনিতে 
পাই, তাঁহাতেই ভারত্তের তাৎকালিক অনস্থা ভাবিয়া স্তপ্তিত হইয়া থাকি । 

ভারতে যে সকল ব্যক্তি বিদেশ হইতে পরিব্রাজকরূপে আপিক্লাছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে মেগাস্থিনি-শর নামই বিশেষ উল্লেথ যোগ্য, তিনি. লিখিতেছেনে,- 
ভারতবর্ষের ্তাঁয় দেশকুত্রাপি আছে, এ কথ! বিশ্বান করিতে প্রবৃত্তি হয় 
না। এখানকার ন্যায় সতোর আদর আমি অন্য কোনদেশে দেখি নাই ॥ 
গ্রহীত! হৃর্যাকে সাক্ষ্য মান্য করিয়া দাতবর নিকট অর্থ গ্রহণ করে, গভীর 
রান্রিকালেও দেখিক্লাছি, পল্লীস্থ সকলেই দ্বার খুলিয়া শয়ন করিয়া আছে, দস্থ্য__ 
বুভি, চৌধধযবৃদ্তি, এ দেশে একেবারে নাই ব্লিলেও অত্যুক্তি হয় না, স্থাপত্য 
বিদ্যার এরূপ অদ্ভুত কাধ্যকলাপ পূর্বে অনা কোন দেশে আমি প্রত্যক্ষ করি 
নাই, নান। স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, সর্বত্রই দেখিরাছি, লোক সকল ধর্ম নিরত 
হইয়া স্ব স্ব কার্যে ব্যাপৃত আছে, মারামারি, কাটাকাট, দলাদলি এমন কি 
সাঁমান্যি কলহাদি পর্যন্তও এখানকার লোৌক করিতে চাহে না। 

তারপর অতি অন্প দিনের কথা বলিলেই ভারতের শিল্প এবং জড়বিগ্রানের 
কথা উপলান্ধ হইবে, মোগল সম্রাট জাহাঁলিবের রাজনৃকালে সন সার টমাস রো 


২১শ বর্ষ! গীতোক্ত ধর্ম ৩৩৫ 





সাহেব ভারতবর্ষে আপিয়াছিসেন, তখন তিনি মোগল বাঁদ্রদাহকে উপটৌকন্‌ নেও- 
যার জন্য তীহার দেশ হইতে কতক গুলি শিল্পজাত দ্রব্য আনিয়াছিলেন, তিনি 
লিবিয়াছেন_-আমি আমার দেশ হইতে আসিবার সময় আশা করিয়াছিলাম যে, 
লগুনের শিল্পবিষ্ঠার উন্নতি দেখিরা ভারত সম্রাট বড়ই আশ্চর্যযান্িত এবং আহ্লা- 
দিত হইবেন কিন্তু দুঃখের বিষয় মামার সে আশ! সফল হয় নাই, আমি দীলির দ্র- 
বার গুছে প্রবেশ করিয়া যাহা দেপিলাম, তাহাতেই আমার চক্ষু স্থির হইর! গেল, 
বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর কয়েকটা 'অতি অকিঞ্চিৎকর শিরজাত দ্রব্য লইয়া 
আমি স্বর্গরাঁজ্যের রাঁজভবনে আসিগ্া উপস্থিত হইয়াছি, দরবার গৃহাত্যন্তরস্থ 
শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেখিয়। আমার আনীত দ্রবাগুলি স্রাটের সম্মুখে উপস্থিত 
করিতে সাহস হইল না? তারপর ২া৩ দিন পরে অপর কোন একজন রাজ 
কর্মচারী দ্বারা কল দ্রব্য সমাটের নিকট পাঠ'ঈক্লাছিলাঁম। 

ভারতীয় শির সঘ্ঘন্ধে একপ্রকার বহুবিধ প্রমাণ দেখান যাইতে পাবে, 
ষাই হোক যে অধ্যাত্ম খিপ্যায় ভারত উন্নতিতে সকল দেশকে পরাস্ত করিয়াছিল, 
যুগপ্রাবল্যে আজ অধ্যাস্ম বিধা ভারত ভুলিয়া যাইতে ব্ধিয়াছে বলিগাই 
ভারতের এই অধঃপতন। এই ধ্যাত্ম বিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা, এই বিদ্যার আলোচন! 
তেই ভারতবর্ষ সর্ব্ব বিদ্যায় পা বদর্শা হইয়াছিল। 

আর এখন--এখন এই জড়বিজ্ঞানের উন্নতির দিনে, জগৎ জড়ের চিন্তা 
করিতে ক্ষরিতে জড়ধর্খী হইঘ্া যাইতেছে, যে শম দম তিতীক্ষা দ্বারা দেবস্ব 
আপিবে, তাহার ছারাও কেচ স্পর্শ করিতে চাহে না, স্থতরাং কেবল মাত্র 
বাঁচক জড়চিন্তা করিয়াই আধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে বহুছুরে আগিরা পড়িতেছে। 
যে তত্বালৌচনাঁয় মানবের সর্ব দুঃখনিবুণ্তি হইবে, দে দিকে কাহারও কিছুদাত্র 
রুচি নাই, এ অবস্থায় শান্বৌক্ত ব্যাধি জবা হ নিবাবণের কথা ব। পরম পর্দ 
প্রাপ্তির কথা লোকে সম্পূর্ণ অসম্ভব বনি 
বিষয়ে কোন কথা৷ বলিতে গেলে জড়দন্দী 2৮5০করা তাহাকে উন্মাদপাগল 
বৈ বুদ্ধিমীন বলিয়া গ্রহণ করিবে না, স্তাংটার দেশে বস্ত্র পরিহিত গান্গুষ দেখিয়| 
যেমন সকলে উপহাস করে, জরাঁমরণ নিবারণের কথা শুনিয়াও বৈজ্ঞানিকের! 
সেইরূপ করিবে । 

তাহাই বলিতেছিলাম--যাহা অধ্যাত্ম বাঁ রহ্মনিন্যা তাহাই ভরিতের 
বিজ্ঞান, ইভা লাভ করিতে হইলে সত্বগ্জণের আশ্বর লইতে হইবে? এই সাত্বিক, 
ভাবই শনৈঃ শনৈঃ জ্ঞমপগে লইয়া গিয়া ব্রদ্ববিদা। অর্থাৎ জীবন্ুক্তির দিকে 
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লইয়া ধাইবে। প্রকৃত জ্ঞান সত্বকেই অবলম্বন করিয়া আাচ্ছেত্রজঃ বা তমো- 
গুণাশ্রয়ী লোকে কখনও নিত্যানিত্য বস্ত বিচারে সক্ষম হইতে পারে নাঁ, বেহেতু 
মীনদিক শক্তির অভাব হইলে ব্রক্গবিদ্য। ব। অধ্যাক্সধিদ্যা শারণাই হইনে না। 
শুধু ইহাই নহে, সাস্থি* ভাঁবে অবস্থান করিলে দীর্ঘ জীননও লাভ ইইর। থাকে, 
কিবা সাঁনসিক শক্তি, কিবা দীর্ঘ জীবন, ইহা সতৃগুণাবলন্বীহ লাভ করে, স্তর 
সাত্বিকভাই ধর্শশিজ্ঞান লাঁভের 'একনার প্রনষ্ট পন্থ! | প্রথমে নিরামিষ স্োজী 
হইয়া সব্শান্স পাঠ, সৎদঙ্গ অভাবে নিঃসঙ্গ হইয়া জ্ঞান মার্গে গমন করিতে হয়, 
ইভাই মধ্যাত্মজ্ঞান লাভের প্রথম এবং প্রধান সহায়। ইহা না হইলে শম দম 
তিতীক্ষাদ্ি ষটসম্পত্তি এসং মমুক্ষৃত্ব লাত করিবার অগ্গ কোন উপার্ধাপ্ত্ন 
নাই। এই সন্ধকে অব্লগ্ন করিয়াই ভারতবাপী একদিন জগজ্জরী হইয়া- 
ছিলেন । কর্ম্মযোগ সলিনীর সমরে বলিরাছিতো দল মহান্‌ কার্ধ্ে জয়লাভ করাও 
তোমার পক্ষে আশ্চর্া নহে, কিন্তু মনোজয় করা বড়ই কঠিন ব্যাপার--পান্ধিক 
ন| হইলে মনোজয়ী হইতে পারা ধায় না। মনোলয় দূরের কথা রজঃ ব! তমো- 
গুণাশ্রিত জীব সকল সামান্ত মাত্র দৈহিক ক্লেণও সহ করিতে সক্ষম নহে, 
মানুধের কথ বলিব কি-ব্যাগ্রাদি ধাংসাসী হিংস্রক পশুকে তুমি ছুই দিনমাত্র নাহার 
বন্ধ কর, দেখিবে সে আর উঠিয়। দাড়াইতে পাঁরিতেছে না, চারি দিন আহার 
বন্ধ রাখিলে সে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। আর অন্ঠত্র নিরামিবাদী তৃণলতা 
তোজী গো মহিষাদদিকে পনর দিন পর্যন্ত খাইতে দিও না, দেখিতে পাইবে, 
পনর দিন আঁহার না করিগ্নাও, আবন্ স্থানে ্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করিতেছে । 
এইক্ষণ অনেকে বলেন, মৎসা মাংসের হ্যায় পুষ্টিকর খান্য মানবের পক্ষে 
সর্বথা প্রয়োজনীয় । কিন্ত বিবেচনা করিলে দেখ। বায় মানবদেহের কতকাংশ 
উপাদান উহাতে থাঁকিলেও ই সকল ব্যবহ।রে মানুধকে পশুত্বে আনয়ন করে, 
আরও ভারতের গ্ীয় গ্রীষ্ম প্রধান দেশে মংস। মাংপাহাধী কখনই দীর্ঘ জীবন 
লাভ করিতে পারিবেন না, প্রাগুক্ত পশুদিগের গ্তাঁয় যে সকল মগ্ুৰ্য মৎস্য 
সাংদ 'অপ্রিক পরিমাণে আহার করেন, তীহার! একদিন উপবাস সহা করিতে 
পারিচবন মা, কিন্ত সাত্বিক নিরামিষ ভোজী প5পিন পর্য্যন্ত আহার না 
করিয়া উপবাস জনন ক্লেশ সহা করিতে পারিবেন । 
আগ কাল এই ইংরাজী শিক্ষার প্রাবলো অনেকেরই বিশ্বাস, মৎস্য মাংসাদি 
আহার না করিলে মানবশরীরে প্রত বল নীর্ষের গভাব হইয়া থাকে, কিন্ত 
জিদ্রান। করি, বে রাপপুহদলে একদিন বিশ্বদগ্থ িমোহিহ হইগাকবি, বাহ" 


পতি 


ই১শ বর্ষ । শীতোক্ত ধর্ম । ৩৩৭ 


পি 


দের দ্বাদশনয় একজন বালকের শৌধ্্য বীর্যে শত সহস্র বাভিন্তে যুগ্ধ 





হুইতে হয়, সেই রাজপুত জাতি কি মৎস্য মাংসাহারি ৫ মৎস্য মাং ষে 


মানবের প্রধান খাদ্য এ কথ! বাতুলের মুখেই শোভাপায়। 
€ ক্রমশঃ ) 


ভউন্মা এ আ্ান্নিনী £ 
লেখক, যুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 


ছই ভ্রাতা প্রভাতেই গান্রোথান করিপেন। চিন্তাকুলিত হৃদয়? অধিকক্ষণ 
নিদ্রা হইবে কিরূপে? যেটুকু ঘুমাইয়াছিলেন, ভাহাও গাঢ় দিপ্র! নহে । 

উ্ধ স্বামীকে ও দেবরকে রাখতেই যামিনীর পিত্রলয় যাইবার কথা 
নংক্ষেপে শুনাইয়াছিল; এক্ষণে পুনরায় আগ্চোপাস্ত সমগ্ড বিবৃত করিল । 
বরুণাদ।সা আসি কিরূপে লুকাইগ। সব কথ শুনিয়াছিল, তাহাও অপ্রকাশ 
বাখিল না। 

দিতেক্সণাথ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন,_বরুণ! শুনে গেছে, ভাতে কোন্‌ 
ক্ষতি নাই); একথ। শুনে জিতুয় শাশুড়ী প্রমাদ করিবে সত্তা, কিন্ত আমরা 
কারও এক পয়স! দেন! রাখিব না। সকলেই কড়ায় গণ্ডয় চুকাইয়া পাইবেন । 

শুনিয়। উ্বা বড়ই হষ্ট হইল। 

নিতেন্্রণাথ যাইতে যাইতে কছিলেন,_“ঘঙ্দি আমাদের যথীসর্কস্থ যায়, 
পথের ভিথারী হইতে হয়, তাহাও হইব, তথাপি কোথাও দেনা থাকিবে না, 
এরূপ ব্যবস্থার বাঝ। সী হবেন। ২1৪ দিনমধ্যে তিনি আসিবেন 1৮ 

স্বামীর কথা শুনিয়৷ অবধি উতধ স্বীয্ কক্ষে যাইয়া কত কি চিন্তা করিতে 
লাগিল। 

উাতে ঘামিনীতে কথা ছিল, উ্ধা লৌক পাঠাইবামাত্র য/মিশী শ্বগুরালয়ে 
আসিবে । উষা সই দিনই একটা দাসীকে যামিনীর পিশ্রালয়ে পাঠাইয়া দির্ল। 
যামিনা সন্ধ্যার পল্ন উদক্পুরে অংপিয়৷ উপস্থিত হইল। উ্া দেখিল, যামিনী 


নিরভরণ|। 
৬ 


5৩৮ জন্মভূমি |" ৯ম সংখ্য!। 
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উষার জিক্ঞাপার পৃর্কেই যামিনী কঠিল-_“দিদি, মা বলিলেন, গহন! এব 
পর পাঠাইরা দিব” 

উ্। অলসঙ্কারের কথা খেশী কিছু কহিল না; ছুই একটা কথ; কহিয। 
তখন সারিয়। খিল। 

কাক্রিতে নিভূতকক্ষে সসিঙগ। উ্া ও যাঁমিনা ক্ষণেক গো কথাম লইয়া খেথা 
করিল। খানিক খেলিয় প্ম'ব ভাল লাগিল না। এ কথা সে কথায় যামিনী 
পুনরায় নিজের গহনার কথা উঠইল) ধামিনা জনিত, উা প্রথমে সে 
কথা উঠাইবে না। 

যামিনী কহিল--“দিদি আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল নাষে আমি গহনা 
রেখে আসি; মাকে অনেক জেদাজেদী করিলাম_-ম৷ বলিল, গহনার বাক্স 
লোহার সিক্ঝৃকে আছে, ইহার পরে পাঠাইয়া দিব।” 

উ্ধা জিজ্ঞাসা করিল-_প্যামিনী তোমার বাপের বাড়ীতে শ্বশুরের দেনার 
কথা কিছু হয়েছিল?” 

যাঁমিনী। একটা কথাও না। 

উষা। বরুণ! কোন কথা তুলেছিলো ? 

যামিনী। আমি যে কয় দিন ছিলাম, কেহ কোন কথা উঠ্ঠার নাই । 

উত্া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিতে লাগিল; তাহা দেখিরা৷ যাঁমিনী 
বিজ্ঞাসিল _"কি ভাবছ দিদি £ - 

উদ্ধা। আমি ভাবছি বোন্‌. তোমার ভান্তর যখন তোমার গহনার কথা 
জিজ্ঞান। করবেন, আমি কি উত্তর দিব? বাবাও ২1৪ দিন মধ্যে আসবেন । 

উধার কথা শুনিরা যাঁমিনীর মুখখানি বিষপ্র ও ম্লান হইয়া! গেল; তাহা! 
দেবিয়। উৎ্! মনে মনে বড়ই কষ্ট অনুভব করিল _উব। যামিনীর মুখখানি 
ধরিয়া কহিল__*মুখখানি শুকিয়ে গেল যে? কিসের ভাবনা বোন! নারায়ণ 
সকল দিক রগ্ষা করবেন” 

যাঁমিনী। দিদি, তোমার কাছে থাকলে আমি কোন ভাবনাই করিনি। 
আদি মতি বলছি, আমাকে কথা শুনতে হবে ব'লে মামি ভেবে পড়েছি। 
_ উদ্।। কথ! শুনতে কবে বলে শঙিনি, আমি ভাবছি, আমার বুদ্ধির 
দোষে বাঁবার কাজ না আটক পড়ে ষায়। 

যামিনী। বাবার কাঁজ অটিক পড়বে ? 

উষা। বাস্মীরই কাজ 


ই 


২১ন বর্ষ। _ উষ! ও যাঁমিনী ৷ ৩৩৯ 


যামিনী1, আমাকে বলনা দিদি! 
উধা। কাল ভেবেচস্তে বদ্ব। 








অষ্টম পরিচ্ছেদ । 


উৎা রাত্রিতে শুইয়া অনেক কথ! চিন্তা কবিল। যামিনী রাত্রিতে কেবল 
একটা করা চিন্তা করিলগ. উ্ী শ্বশুর, স্বামী, দেবর, যাঁমনী, যাঁগিনীর 
পিতামাতা, বরুণাদীসী, দেনাপাওনা ঘটনার চকু এইরূপ এবং অন্যরূপ ক 
কথা ভাবিল, যাঁমিনী কেবল ভাবিল, দিদি বল্লেন, পশ্তরের কাধে না আটক 
পাড়ে যাঁয়! উ্ধার চিন্তা গলীর « বু বিস্তৃত, যামিনীর চিন্তাও গভীর কিন্তু 
অন্লায়ত; উধার চি্ত। বু মানবের অদৃষ্ট লইয়া কার্ধা করিতেছে, যাঁমিনীর 
চিন্ত। একটী মানবের কথা ভাবিতেছে ! উত্া সারারাত্রি ঘুমাইতে পাঁরিল 
না--যামিনী গর্ভী বীত্রিতে ঘুমাইয়া পড়িল । 

অতি প্রত্যুষে জিতের হিতেন্্র, নিমাঈটাদ ও বিপ্রদাস কার্দ্যানুরোধে 
বহুদূরে যাত্রা করিলেন, তাহার] আজ বাঁটীতে আহারাদি করিবেন না বলিয়া 
গেলেন? এমন কি হারা আব্জ নাসিবেন কিনা, সে বিষয়েও সন্দেহ 
রহিল। টি 

অচঞ্চল, নিশ্তরঙ্গ বারিরাশি বাযুসঞ্চালনে যেরূপ চঞ্চল ও উক্ষিপ্ময়ী 
হইয়া উঠে, দত্বদের সংদারও সেইরূপ এখন ঘটনার ঘুর্ণাপাকে পতিত হইয়া 
চঞ্চল হইয়! উঠিয়াছে। 

যাঁমিবী উ্াকে জিজ্ঞীসা করিল,__“দিদি, তুমি শ্বশুরের কাজের আটক 
কেন হবে ” 

উম্বা। আসি ইচ্ছা করে হব না বৌন! তবে আমার বুদ্ধির দোষে যদি 
তাঁর কোন ক্ষতি হয়, তিনি মনে মনে বড় কষ্ট পাবেন। 

ছুই ভ্রীতৃজাক়্াতে নানাকথা হইল) রাত্রিতে তাহারা উভয়ে ধেরূপ 
চিন্তা করিয়াছিল, পরস্পর অকপটে প্রকাঁশ করিল! যাঁমিনীর কথ শুনিযা 
উষা। বুঝিল, যামিনী অনেক কথ চিন্তা করিতে শিখিয্বাছে, দে এখন 17 
ত্যাগ করিতে পারিবে, এ হুর্জয় সংসার-_ শ্মশানে তাহার সঙ্গিনী - হইতে 
পারবে । তাহাকে লইয়া উষ্! অনায়াসে সংসারের ভীদণ ভ্রুকুটা ভুঙ্ছ 
করিতে গারিবে। যাঁমিনী বুঝিল, দিদি যাহা বুিয়াছে, সমন্তই . অগ্রান্ত 


৩৪০ জন্মভূমি। ৯ম দংখযা। 


যামিনী এটাও বুবিল, উপস্থিত বিপৎকালে সে যদি উার কথ। শোনে, 
শ্বশুরের যথেষ্ট উপকার হইবে এবং উত্বাও বড় সুখী হইবে। 

যামিনী কিল__-দিদ্ি ভৌমার কাছে থাকলে, এ জগতে আমি কিছুই 
ভয় করি না; দিদি, রাজার রাণী ও ভিখারীর স্ত্রী একই লোক) কেবল 
অবস্থা ভেদ 1 পু 

উ্বা যামিনীর মুখের পাঁনে চাহিয়া দেখিল, একটা অপূর্র্ব এবং অব্যক্ত 
মহিম। বালিকার ধদনে পরিস্বুউ! ভাবে উবার হৃদয় ভরিয়া গেল। উদ 
তর! ভর! ধর! ধরা আওয়াজে বলিল_-'কেন খোন, ওকথ! তোমার মুখ 
থেকে বেরুল কেন?” 

যামিনী কীঘদিয়া ফেলিল, ৰলিল:--*দিদি, বেশী কথ। বলিও না, আমি 
তোমার পায়ে ধরি।” 

যামিনী ধুলায় লুটাইস়্া' উষার পদধূলী লইল। উষার হৃদয় সমুদ্র উথলিয়া 
আদিল! দরবিগলিত ধারে চক্ষু দিয়া অশ্রু" বহিল। উষ! যামিনীকে তুলিয়! 
লইয়া! নিজের বুকের ভিতর চাপিয়! ধরিল। অন্দে অঙ্গ মিশিয়া গেল! 
অন্তরের ভিতর ছুইটী যন্ত্েক্ বিভিন্ন ধ্নি একস্থরে বাজিয় উঠিল। তাহাদের, 
কাহারও মুখে কৌন কথ! সরিল না! কিন্তু তাহাদের স্বীত এবং উন্মত 
সবদয়ের অপরিস্দুট ও অনৃষ্ত চৈতন্ত শক্তিধাঁরা একত্রে মিশিয়া উর্দমুখী হইয়! 
শর্গরাক্যে পহছিল। 





নবম পরিচ্ছেদ । 

দেখিতে দেখিতে বেলা হইল। ময়না, মদনা, হীরাঁমোহন কাকাতুয়া 
জল ছোলার জন্য কলরব করিয়া উঠিল, উষ! তাহাদের আহার দিতে ব্যস্ত 
হইল, ষাসিনী পাঁকিতে উঠিয়া! পিত্রালরে গেল। - 

সেখানে ষাইক্। বিনদ্ধ করিয়া! মাকে অনেক কথ! বুঝাঈয়া বলিল,--“ম! 
আমার গহনা আমাকে ফিরাইয়। দাও, নইলে কথাট। ভাল হবে ন। 1৮ 

বামিনীর মা ক্লিপ, “যাঁমিনী তোমার গহনা তুমি ফিরে নেব, আমার 
আপত্তি কি? কিন্ত পাগলী মেরে, এ সময়ে আমীর কাছে থাকলে তোর 
₹*** হাজার টাকার গহনা থেকে যেতে! / ম! যামিনী, তুই তো আমার 
গেটের মেয়ে ।” 

যামিনী মাকে বলিআ-2ণমা তুমি স্েহ করে বল্ছ! কিন্তু এ সমক্কে 


২১শ বর্ষ। উষা! ও যামিনী। ৩৪১ 


আমার কর্তব্য কি? ভুমি বার বার আর আমাকে বুঝইবাঁর চেষ্ট! করনা 
মা! তুমি আমার গহনা ফিরে দাও মা।” 
যামিনীর মা তথাপি অনেক কথা বলিল, কিন্তু যাঁমিনী শুনিল না, শেষে 
তিনি গহন! দিতে রাঁজি হইলেন; কিন্তু বরুণাদাসী বলিয়া উঠিল,-“গহন] 
কি করে দেবেমা? লোহার মিন্দুকের চাবি বাবা দোকানে নিয়ে গেছেন” 
যামিনী নিজেও চাবির জন্ত অনেক অন্বেষণ করিল; কিন্তু কোথাও 
পাইল না। যামিনী-পির্ভীর্গ জন্ত অপেক্ষা করিযা রহিল। সারাদিন যামিনীর 
মা ও বরুণা গজ গুল্স, ফুশ ফুশ, করিয়া কত কথা কহিল। যাঁমিনী কহিল,-_ 
“মা তোমরা বত কথাই কও, আমি আজ গহন! নিয়ে তবে যাব» 
বরুণাদাসী আড়ালে যাইয়া একমুখ হাসিয়া! আপান! আপনি কহিল,-- 
“দেখি, আবম তুমি কি করে গহন] পাও 1” 
উষা যামিনীকে মাথার দ্দিব্য দিয়া বলিয়াছিল,--গ্যদি বোন, এ বেল 
না আস্তে পার, আমাকে খবরটা দিতেই চাঁও। নচেৎ আমি বড়ই ভাবনী, 
করব” 
কিন্ত ছেলে মানুষ যামিনী সে কথাটা একেবারেই ভুলিয়া গেল। 
যামিনী! আজ তুমি তৃলিয়। গিয়া ভালই করিলে। 





(ক্রমশঃ ) 
অতীত স্মৃতি । 


শশী গগন শোভন, যাহা হেরিছে নয়ন, 
মরুময় সংসারের আনন্দ আলয়। 

ম্বতির আবেশে তার, কি বিষাদ ছুংখ ভার, 
গর্ত স্থৃতি হয় যেন সুখ স্বপ্নময় ॥ 


চিন্তা! মী চিকা মায়া, থাহা কিছু এই ছায়া, 
অন্থভবে কত শাস্তি ব্যথিত হৃদয়। - 

উদ্বেগ উচ্ছ্বাস তাঁর, প্রাণময়ী স্থতি ঘার, 
রবিশশী গ্রহ তারা লয়েছে আশ্রয় | 


৩৪২. জন্মভূমি । ঈম সংখ্যা? 





সমীরণ বহে ধীরে, জোছনা ঘুমায় নীবে, 
জুড়ার় তাপিত প্রাণ তোমার ছায়ায়। 
তুমি হও দুঃখ জয়ী, সুখ গাথা পানী, 


জড়-শক্তি সমাবেশ উভূত ধরায় ॥ 


স্বৃতি শত অভিমানে, জাগে সকলের প্রাণে 
কেবা জানে সংগঠিত তুমি কি মারায়? 

তুমি প্রেম ভক্তি মুল, তুমি করনীর স্থুল, 
হৃদয় রাজ্যেতে তুমি সগ্রার্জীর প্রায় ॥ 

জগতে হারাই যাহা, . স্মৃতি আনিদেয নাগা 
ভেলা নাভি যায় তারে ভুঙগ্গিন কেমনে 

তব সম কোমলতা, সহ মাথা মধুরত1, 


কৃতজ্ঞতা ন! থাকি ত তোমার বিহনে ৭ 


হারালে তোমারে ভুলে, কিছু নাহি রয় মূলে 
উচ্ছাপিত জলধির তরঙ্গ যেমতি। 

কড়ু উঠে হাহাকার, গগন পরশে তাঁর, 
অগণিত পর্থ্য্যের তুমি অধিপতি ॥ 


পু 


শ্বতি ! আমি সযতনে, হৃদে রাখি তোমা ধনে, 
সদয় আমার প্রতি, থেক তুমি সতি! 

শ্বৃতি! আমি ভক্তি ভাবে, ভাবিয়া তোমার ভাঁবে, 
তোমার বাঞ্চিত নামে, করিন্গু প্রণতি ॥ 


সমালোচনা । 


স্রীমহাভারতের বৃহ সুচী 1-সস্তচজ্িকা সংস্কৃত ভ 
মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপুর্ব সম্পাদক এবং "ত্রাত্াকায়স্থ টক্জিবঃ 
শবিজ্ঞান কুন্গুম” ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা পঞ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত জয়চন্্ সিঙ্ধা ভূষণ 
প্রণীত, মূল্য একটাকা মান্র। 


২১শ বর্ষ। সমালোচনা । ৩৪৩ 


বর্ণ ও অধ্যায় অগুক্রমে ্র্রীহাভারতের বর্ণানুক্রম বিস্তৃত সথচী এই গ্রন্থে 
সন্নিবেপিত হইগছে ; “আমাদের দেশে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত স্পাছে”_ 
গ্যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভীরতে।”--এই বাক্যের সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম 
কঠ্নার যদি কাহার বাঁপন৷ হয়, আমরা তাহাকে পরম পুজ্যপাদ পণ্ডিত 
গ্রবর শ্্রীযুক্ষ জয়চন্্র সিদধান্ততৃণ প্রনীত “শ্রীমহাভারতের বৃহৎ স্থচী৮ 
্রন্থথানি একবার দর্শন করিতে অনুরোধ করি। সনাতন ধর্ম্মীবলস্ছি ব্যক্তি 
মাজ্জেরই মহাভারত নিত্য পুজ্য ও পাঠা। মহাভারতের ন্যাঁর় 'অমুল্য মহীরজ্ু 
সাগরের কৌন স্থীনে কোন মহারত্র লুককািত আছে, তাহ! আবশ্তক মত 
খুঁজিয়৷ বাহির করা সাঁদাৰণ জ্ঞানবিশিষ্ট বাক্তির দুঃসাধ্য । পরম পৃজাপাদ সিদ্ধান্ত- 
ভূষণ মহাশয় বিরচিত এই সমগ্র মহাভারতের ব্ণানুক্রম বিস্তৃত স্থচীর সহায়ে, 
জ্ঞান ও তক্ি পিপাঞ্গনরনারী সকলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খিনি বে কোন 
বিষয়ের প্রমাণ মহাভারতের মধ্যে অনুসন্ধান__করিতে চাহেন, তাহা কোথায় 
কোন ফ্লোকে ফোন. অধ্যায়ে সন্নিবেশিত আছে, তাহা জাঁনিতে পারিবেন। 
এই স্ুবৃহৎ দ্মহীনীরতের কুচ প্রস্তত করিতে পরমপৃজাপাদ সিদ্ধান্ত 
ভূষণ মহাশয়ের থে কি অমাম্থবিক পরিশ্রম হইয়াছে, তাহ! দেবপুরুষগণই 
জানিয়াছেন $ ,আঁমরী' পাঠফগণকে তাহার ৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিতে অসমর্থ। 
বঙ্ধদেশে তীহার ন্যায় স্থপ্ডিত এই কার্ধে মনেনিবেশ না করিলে একাঁধ্য 
সমাধা হইত না, একথা আমর! মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার কার ঃ এই শুটার দ্বারা 
সাহিতা ও ধর্খা, সংসারের মহত্উপকার সাধিত হইয়াছে, ইহা বলাই 
বাহুল্য । 
মহাভারত পৃথিবীর আদি ধর্মগ্রন্থ, জ্ঞান ও ভক্তির মহার্ণৰ স্বরূপ। 
এইরূপ স্ুপবিত্ী অপূর্ব গ্রন্থের ইংরাজী $,458 এর মত বর্ানুক্রমে সটী প্রস্তুত 
. করা ষে, কঙ কঠিন কাধ্য তাহা শিক্ষিত সম্প্রদার অনায়াসে হদয়্গম করিতে 
পারিবেন এই গ্র্থে গস্থকীর মহাভারতের কোনও আনশ্তাকীয় বিষয় বর্ণানুক্রম 
শুচীতে পরিত্যাগ করেন নাই । অধ্যাদন্ক্রণ ছটা দর্শন করিলে আরও 
ষুগ্ধ হইছে হয়). শ্রীত্যেক অধ্ারের ভ্িকাসন্মত অত্যাবগ্যকীর় অপ্যায়ের 
তাৎপর্য অধ্যায় ও শ্লোকের ন্যনাধিকা আদি প্রমাণের সমন্তই নির্দেশ 
করিয়াছেন। বহুপরিশ্রমে শাস্ত্র পাঠীর্থর মহ:ভাবত হইচগ- সার দংগ্রহে 
যে ফল লাঁভি হইতে না পারে, তাহা এই সথচীর নাহাদ্ব্যে অশরনে অন বনর 
মধ্য দৃইান্ত প্রদর্শিত হইবে বিহজ্জন মণ্ডলীর নিকটে এই মহাভারতের 


৩৪২ 


মাসি, 
*্বিস্ত 
প্রণীং 


৩৪৪ জন্মভূমি! ৯ম সংখ্যা | 
তি ভি 68 8427 
বৃহৎ সুঘীর সমাদর হইবে, এবং মহাঁভৃরন্* পণঠার্থীর৪ শের উপকারে 


আসিবে, পৃজ্যপাদ সিদ্ধান্ততৃষণ মহাশয়ের পরিশ্রম সার্থক হইগাছে__-আমর! 
এরূপ সগ্রস্থের বহুল গ্রচার কামনা করি। 


হেমপ্রভা 1--( বিশালঙ্ীর অভিনব সংস্করণ ) ।উপন্াপ। শ্রীযুক্ত 
ঝাধানাথ মিত্র প্রণীত, কলিকাতা ১০১ নং কর্ণ ওয়ালিস স্টাট, বেল মেডিক্যাল 
লাইব্রেরী হইতে শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এগ সন্স্‌ কর্তৃক প্রকাশিত ; 
মূল্য দশ আনা মাত্র। 

রাধানাথ বাবু বঙ্গীয়সাহিত্য সংসারে স্ুলেখক বলিঝা সর্ধ্জন স্থপরিচিত, 
তাহার প্রণীত "দবশালাক্ষমী” উপন্যাসের নৃতন সংস্করণে নামান্তর “হেমপ্রভা ।৮-_ 
এই উপন্াসে সনাতন ধর্ত্বের মহিমা, হনাতির সাহাত্মা, সংসারে হীন চরিত্রের 
পরিণাম, চরিত্রবানের গৌরব, প্রদর্শন করাই গ্রন্থকারের উদ্দেগ্ত।--সেই উদ্দেগ্ত 
যে সম্যকরণেই সসিদ্ধ হইয়াছে; ইহা! আমর] মুস্তকণে স্বীকূর করি | 
উপন্তাস বচনাগ শ্রস্থগারের সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচন্ন হেমপ্রতা উপন্তাসে 

অন্ফুউত হইয়াছে, আমরা উপন্তাস প্রি পাঠকপাঠিকাগণকে হেম প্রভা 
উপন্তাসথানি একবার পাঠ কারতে অনুরোধ করি। হেমপ্রভ। উপন্তাসথানি 
পাঠ করিয়া আমর। পরম গ্রীতি লাভ করিয়াছি । 

দ্বাদশ বাঁধিক কাধ্য বিবরণী |-__কন্ধল্‌ ভীত্ীরামকষ্ণ মিশনের 
সেবাশ্রম হইতে প্রকাশিত; আমরা কার্য বিবরণীর একথণ্ড উপহা'র পাই- 
য়াছি। ভগবান শ্রীপ্ীরামকৃষ্চ পরমহংসদেবের শ্রচরণাশ্রিত সন্নযানী দেবক* 
গণের দ্বীরা দরিদ্রের সেবা রোগীর ওুঁধধ ও পথ্য নিঝাশ্রয়ের আশ্রয় প্রভৃতি 
দেশের কত যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা প্রতোক নরন!রীর প্রত্যক্ষীভূত 
বিষয়, সুতরাং বিবৃতির নিশ্রযোজন। 

ডাঁইরেক্টারি পঞ্জিকা | আররা পি, এম, বাগচী কোম্পানীর ১৩২১ 
মালের ডাইরেক্টারি পঞ্জিকা যথা মময়ে প্রাপ্ত হইগ়াছি। অন্তান্ত বংসরের তুলনাস় 
এই পঞ্জিকা উত্তরোন্ত উন্নতিলাভ করিরা বর্তমান সময়ে হিন্দু মাত্রেরই আদরণীয় 
হইয়াছে । বশের স্থবিখ্যাত অধ্যাপক মওণী এই স্থবৃহং পঞ্জিকার ব্যবস্থাপক, 
স্থুভরাং হিন্দুর যাঁবতীক্স কন্্কাণ্ড এই পঞ্জিকা ব্যবস্থা দৃষ্টে ঈসম্পরর করিলে 
কর্মকাণ্ড পণ্ড হইবে ন1 ব্লিয়াই আমাদের বিশ্বস। 





ভগবান্‌ শ্রীত্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণাশ্রিত অন্তরঙ্গ সেবক-- 
ভক্তবীর স্বীয় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। 
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২১শ বর্ষ: ॥ -১৩২০ সাল) মাঘ | / ১০ম সংখ্যা । 
বিবাহ ও সমাজ । 
শ্রীযুক্ত কালীকুমার চট্টোপাধ্যায় । 


জীবনে দুইটি সহাসন্ধিক্ষণ আছে--বিবাহ ও মৃত্যু। মৃদু হইলে দেহের 
পঞ্চভৃত পঞ্চভৃতে মিশাইয়া যায়) তাহার পর কি হয়, কেহ জানে নাঁ। 
আর বিবাহে--একটি প্রাণের সহিত আঁর একটি, একটি আত্মার সহিত 
আর. একটি, একটি অস্তিত্বের সহিত আর এ্রকটি মিশাইয়া যায়। একটির 
সহিত আর একটি মিশিক্া! ছুই হয় না--একই হইয়া যাঁয়। সেই মহাবন্ধন 
সেই মহামিলন কত পবিত্র, কত_ মধুর ! বিবাহ, স্বর্গ ও,সংস।রের মহাসন্ধি- 
স্থল। বিবাহ হইলে সংসার নবদ্পতির উপর সব স্বত্ব পরিত্যাগ করে। বিবাহ 
স্বর্গের, সংসারের নহে। যে বন্ধনে, যে মিলনে বর ও বধু পরস্পর বদ্ধ ও 
মিলিত হয়_তাহা পার্থিব নয়। বিবাহবন্ধন স্বর্গীয়, পািব নহে এই জন্য, 
যে ইহা স্বার্থপরতাশুন্ভ কেবল তাহাই নহে-এ বন্ধম এই পবিত্র বন্ধন 


৩৪৬ জন্মভূমি'। ১*ম সংখ্যা 





চিরস্থায়ী, ছিন্ন হইবার নহে; ব্রঙ্গা্ডের স্থিতিকাঁলের শেষ মুুর্ত অবধি 
উভয়ে উভয়েরই$ শা+র পর কি হয়কে জানে? ' *. 

: প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালবাসে, ভালবাপি্জা আপনাকে ভুলে ; আপন 
সুলিয়া প্রেমিকাকে হৃদয়ের উচ্চীলনে বসাইক্সা দেয়,_আর নিজে? নিজে 
উহার নীচে; সেই প্রেমিকাধিট্িত আসনতলে বসিয়া আনন বিভোর হয়। 
প্রেমিকাও প্রেমিক স্ডিপ্ন আর কাহারও কথ শুনে না, কাহাকেও জানে নাঃ : 
ফাহাকেও দ্নেখেও না। প্রেমিকার ন্ধপ, গুণ, ইচ্ছা, আশা, মান, অভিমান, 
মন, প্রাণ, আত্মা সকলই প্রেমিকের হাতে সমর্পন করিয়া অপূর্ব ও অপার্থিব 
সুখ ভোগ করে। প্রেমিক প্রেমিকার এই মহা মিলন, মহাঁদান বিবাহস্থলেই 
সংঘটিত হয়। “: রঃ 

ধে পিতামাতা! কন্তাকে তাহার জন্মকাঁণ হইতে ক দেহে, ক আদরে 
পৌধণ করিতেছিলেন, তীহারা সেই ন্গেহের পুত্তলি কগ্ঠাকে বিবাহস্থলে 

“ফত আনন্দে পাত্রকরে সম্প্রদান করিলেন। ভবিষ্যৎ জীবনে ফা সখী 
হইবে এই আশায় তাহারা কত আনন্দ লাভ করিলেন। 
“বীর প্রসবিনী হও; রদবগর্ভা হও* বলিয়া হাক কত. আশীর্বাদ 
রিলে পাত্রের পিতামাতী নববধুকে বরণ করিয়। গৃছে তুলিবার সমস 
প্সাৰিতরী, হও, ল্ঙ্ী হও) এই গৃহে সিরাত বর 
কামনা করিবেন। 
বিবীহস্থলে ধখন বর ও বধু বেদৌক্ত মন্ত্রে অঙ্গীকার করিয়া, টু সাক্ষ্য 
করিয়া পরম্পর 'শবর্গীয় শুঁঞ্রে বন্ধ হয,.-তখন সেই পবিত্র স্থান স্বর্গের শোভা 
: ধারণ ধরিয়! স্বার্থ কলফিত -সংসারকৈ উপহাস ক্করে| নবদক্পতি স্বগনরাজ্যে 
' প্রবিষ্ট হইয়! কিএক সুখেক্ক আর্মাধনে মত্ত হয়, যে হুথ পক্ছিল সংসারে কোথাও 
খুঁজিয়া গাঁওয়া যায় না। অশ্পরদানি কার্য শেষ হইলে, বর বধুকে কব নক্ষত্র 
দর্শন করাইলে, ধধু সেই নীলিমাস্থিত জ্যোতিমণ্ডিত চিরস্থির এ্রব গাক্ষ্য 
“ করিয়! বলিয়৷ থাঁকেন “তত ক্ুবর্ীদি ক্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসমূ* “আমিও পতিগৃঁহে 
খুবের স্তায় স্থির! হইয়! খাকিব।» এ উক্তি কত মধুর, কত সুখের ৷": ০ 

. পির মান, পতি নর্মি, পত্তির গু, 'পতির শাস্তি সমন্ডই গত্ভীর উপর 
নির্ভর করে? পতিগৃহে পন্থী ফ্রধ নক্ষত্রের স্ঠার কেব্রুস্থলা পতিগৃহে পরী 
সম্রাভী। পতির সুখে, পত্র সুখ $ পতির হছঃখে পড়্ীর ছুখ, এই জন্ঠই 
পর্থী পতির সহধর্শির্নী। 'গতি পীর সন্বন্ধ একদিনের নয়-_ছুই দিনের নয়. 


২১শ বর্ধ। বিবাহ ও স্মাঁজ। ৩৪৭ 
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চিরদিনের ; কেবল ইহকালের €₹_ইহকাল ও পরকাল উভয়ের ; ঘে বন্ধনে? 
পতিপড্ী আবদ্ধ হয় তাহ! প্রেমের বন্ধন। প্রেম পািব নহে, স্বর্গায়। 
প্রেমের অন্ত নাই। প্রেম রূপোন্মার নহে, প্রেস তৃষ্ণা নহে, প্রেম 
প্রবৃত্তি নহে, প্রেম পদ্চদ্রব্য নহে। প্রেমে গুপগ্রাহিতা আছে, বিনিমন়্ 
আছে, নিবৃত্তি আছে। মৃত্যু হইলে জীবনের, মর্ডের ক্ষণিক অস্তিত্বের লোপ 
হয় বটে) 'কিন্ত প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হর না। আত্ম! অবিনশ্বর--আর 
বিবাহে আও্মবিনিময় হয় এবং সেই পবিভ্র বিনিময়ের মুলমন্ত্র প্রেম স্থৃতরাং 
বিবাহের নেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, নিমজ্জিত হইবার নহে, 
শুদ্ধ হইবাঁর নহে-_ভর্ হইবারও নহে। 

পর্থী বীরপ্রসবিনী ও রত্বগর্ভী হইলে পতির, কেবল পতির কেন, লোকা- 
স্তরিত পূর্বপুরুষগণেরও মুখোঁজ্জল, দেশের গর্বস্থল। বংশে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলে পিতার অপেক্ষা মাতার খ্যাতি অধিক হয়। দেশের লেক সেই 
ব্বীরপ্রসবিনীর পুজার জন্ত কত শত অর্থা সাজাইয়! রাখে। কতবুগ চিক 
গিষ্কছে, ভারতে বীরসস্তীন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই জন্ঠ আঁজ অবর্ধ 
ভারতবর্ষ বীরজননী নামে অভিহিত|। জননীর মন যদি প্রফুন্ন থাকে তবে 
সন্তানও প্রফুল্ল ও সদানন্দ হয়--আর জননী যদি চিন্তাকুলা থাকেন তবে 
সম্তানও দার্শনিক হুইয়। জন্মগ্রহণ করেন; সংসার দার্শনিক লইয়া ভারাক্রান্ত 
হুইয়, পড়ে । কিন্তু পতিকুল সোহাগিনী রমণীর চিন্তার কারণ কি? 
শক্তিরপিনী মহিলার মন অকালে ভারাক্রান্ত কেন হয়? চপলা বালিক? 
পতিগৃহে আসিয়াই কেন গাস্তীর্য অভ্যাস করিতে শিক্ষা করে? নববধুর 
অর্ধবিকশিত হৃদয়কুস্থমে অকালে চিন্তাকীট কেন প্রবেশ করে? 

হায় সমাজ! তুমিই ইহার নিদান। লোকহিতের জন্য তোমার প্রতিষ্ঠা, 
কিন্তু এই কি তোমার লোকহিত ব্রত? পণপ্রথা তুমিই ভীবান্তরিত করিয়! 
প্রচলিত করিয়াছ। - পণপ্রথা পূর্বেও ছিল; কিন্তু এত কদধ্য, এত হীন 
ছিল না। পূর্বে পণ ছিল_ প্রেম ও আত্মা। বিবাহে প্রাণপণ ছিল ন! 
কারণ প্রাণ দুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। 

রোমিও জুলিরেটেকে ভালবাঁসিত, প্রতিদান জুলিয়েট রোমিওকে ভাল- 
বাঁদিত। নশ্বর শরীরের ক্ষণস্থায়ী রূপে বিস্ৃত হইয়। উভয়ে উভয়কে ভালবাদে 
নাই। উভগ্নে উভয়কে ইহকাল পরকাল সব দান করিয়াছিল। উভয়ের 
পিতা ধনকুবের ছিলেন, কিন্তু উভয়েই অর্থকে উপেক্ষা করিয়াছিল 
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বিষপানে রোমিও এই স্বার্থবিজড়িত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। 
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“এই নৃশংস কার্ধ্য কে করিল? গ্েদান্ধ পতিব্রতা উত্তর করিলেন-_ 
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প্রেমের রাজ্যে কেহ প্রাণপণ করে না; প্রেমে প্রাণ কত তুচ্ছ! আর 
মুর্খ” সমাজ তুমি শিখাইলে, প্রেমের পণ-ঘৃণিত অর্থ! ষে অর্থ পরকালে 
যায় নাঃ ইহকাঁলেও চিরদিন থাকে নাঁ_-এমন ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল ঘ্বণিত অর্থ 
শেষে গেমের পণ হইল! সমাজ তোমার এত অবনতি কৌন পাঁপে হইল? 
তোমার পাপে ভর! জীর্ণ তরী নরকের বাঁতীসে ভীষণ বেগে ছুটয়া চলিয়াছে 
দাত্তিক সমাজ মনে ভাবিও না-তোঁমার এই তরী কুলে ফিরিবে ! তই সাবধান 
হও তরী বীাচিবে না। অনেক দুর গিয়াছে ফিরিবে না| খণ্ড খণ্ড হইয়া 
বিশ্বৃতির জলে ভুবিয়া যাইবে। না ডুবিলে, শিক্ষিত অন্্রদায় পদাঘাতে 
ডুবাইয়া দিবে। 

সস্তান জন্মিলে আনন্দ করিতে হয়, এই ভাবিয়া পিতাঁদাতী কন্া ভূমিষ্ঠা 
হইলে আনন্দ করেন, কিন্তু যখন তোমার অত্যাচারের কথা সব মনে পড়ে 
তখন কিএক বিষময় চিস্থার অপ্পষ্ট কালিনারেখা পিতামাতার মুখে 
অঙ্কিত হইয়া বাঁ। পিতা মাতা ভবিষ্যৎ .ভাঁবিরা ব্যাকুল হন। তীহারা 
ভাবিয়া থাকেন, “হায় বিধি! একি হইল, শেষে সন্তান হইতে সর্বনাশ 
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_ হইল।” লার পুত্র জন্মিলে পিতামাতা ভাবিলেন “যা হ'ক একটা সংস্থান 
হইল 1” বিবাহে কন্তার পিত'র নিকট পুত্রের পিতা এত অযথা অর্থ চাহিলেন 
যাহাতে তাহার ভাগ্যনদী উজান বহিতে পারে। যে পুত্রের বিবাহে পিতা অর্থ 
লাভাশাক়্ এত শ্রীতবঙ্ষ হইয়া থাকেন সে পুত্রের গুণের মধ্যে প্রধান গুণ 
এই যে- পুত্র পুত্র-কন্তী নহে। এইরূপ পুত্রের মুল্যও এত অধিক। 
যেপুত্র সর্ধকর্ম্নে সমান পটু অর্থাৎ নিতান্তই অপদার্থ, তাহার পিতার পড় 
আশা! “পুত্রের ধিবাহ্‌ দিয়া যে অর্থ পাইব তাহাতে পুত্রকে ধনবান 
করিয়। দিব।» যাহার কন্তা হইয়াছে তাহার আর দুঃখের সীমা নাই। 
যদি তিনি কায়ক্লেশে খণ করিয়। অর্থ সংগ্রহ করিয়! কন্ঠাটিকে পাত্রস্থা 
করিলেন, তাহার পরে হয় ত বৈবাহিকের সহিত তাহার মনোমালিন্য ঘটিল। 
অপরাধ এই যে শীতের উপহার ভাল হয় নাই--আরও অপরাধ এই ষে 
. তিনি দৈবহূর্বিপাকে কন্যার, পিতা! হইয়াছেন। কন্যা! কি এতই স্বণিতা? 
পন্ঠবীথিকায় ভপ্ম ক্রয় করিতে হইলেও মুল্য দিতে হয়-আর কন্াা-_থে 
কন্া মহাশক্তির রূপান্তর, থে কন্তার নিকট রূপে, গুণে নলিনীও পরাজিত, 
যে কন্ঠা ত্রহ্গা্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী-সেই কন্তাকে কেহ বিনাঁপণে গ্রহণ 
করিবেনা, আর পণ সেই স্বণিত অর্থ। 

কন্তাবপিত! কন্তাকে পাত্রস্থ। করিতে সর্বস্বাস্ত হইলেন। পতিগৃহে আসি! 
কন্ত।' পিতার সে ছুরবস্থা কি ভূলিতে পারে ? অবলা বালা নিজের মনে 
নিজের জীবনে ধিক্কার দেয়। পিতার কথা ভাবিয়া স্বর্ণণতিকা অকালে 
গুকাইয়া যায়। পতিগৃহের খুখসম্পদ, তাহার মনে কিছুই স্থান পার না 
সমাজ, দেবতা -সাক্ষ্য করিয়। বলদেখি, অবলার এই ছুঃখের একমাত্র নিদান 
তুমি, না, আর কেহ? 

'সমাজ, তুমি অস্বীকার করিতেছ--এই শত শত ছুঃখিনীর দুঃখের নিদান 
তুমি নহ? সমাজ, স্থির হও, শুনিতে পাইবে-_কতশত অবলা বঙ্গবাল! 
বিরলে বলিয়া তোমার অত্যাচার ন্মরণ করিয়া কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছেন ১ তীধাঁদের মর্শমভেদী আলাময় দীর্ঘনিশ্বাস মলয়পরনকেও উত্তপ্ত 
করিয়াছে। সমাজ, টাহিম্কা দেখ_-কতশত বন্ধনারী তোমার পাশ্‌ব আচরণ 
- অহরহ চিন্তা করিয়া! তাহাদের দেহের স্বর্গীয় লাবণ্য অকালে হারাইয়! বসিয়।- 
ছেন। তোমার পীড়নে বিনষ্ট পিতামাতার কথা মনে. করিয়া কত কাদিতে- 
ছেন। তাঁহারা তোমার দোষ দিতেছেন না, তাহারা তীহাদের দীবনে ধিক্কার 
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দিতেছেন। কিন্তু সম'জ, তুমি কি বারেকের জন্ত ভাবিয়! দেখ না, বাঙ্গলার 
প্রভিব্রতা মহিলাগণের মর্ত্তেদী দীর্ঘনিশ্বাসে তোমাকে অনন্তশূন্ে চিরদিনের 
জন্য মিশাইয়া দিতে পারে? তুমি কি জাননা, বর্ঘবালার এক ফৌঁট। তপ্ত 
ত্বাথিজলে তোমাকে অনন্ত পমুদ্রে বিলীন করিতে পারে ? ভূমি কি জাননা, 
বাঙ্গলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদাস দৃষ্টিতে শত সহত্র স্মাজ নিসেষে ভন্দে 
পরিণত করিতে পারে? তর্বে কেন সমাজ, 'বঙ্গনারীর উপর অনান্ষিক 
অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছ? যাহাতে পুড়িরা মরিতে ত্য, তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিতে এত সাধ কেন? 

এ দেখ সমাজ, যদি চক্ষু থাঁকে, চাহিয়া দেখ। কি দেখিলে? একটি 
পতঙ্গ মহাবহিতে ঝাঁপ দিল। পতঙ্গ ঝাঁপ দিল নিজের সাধ মিটাইবাঁর 
ভন্ঠ নহে_-মহাবহ্ি নির্বাপিত করিবার জন্য। বাঙ্গলার হিতের জন্য, €কাটি 
কোটি সমাজগপীড়িত। নারীর জন্য, বালিকা অকাতরে আজ্মবলিদান দিল! 
মে দেখিল তাহাকে পা্রস্থা করিবার জন্য তাহার গিতা সর্বস্বাস্ত হইতে 
বসিয়াছেন-_-বাঁলিকা সেদৃশ্ত দেখিতে পারিল ঘা সে দেখিল যাহার সহিত 
সে এনস্তকালের জন্য আবদ্ধ হইতে যাইতেছে, সে অর্থ চায়, প্রেম চাঁয় না 
বালিকা দাম্পতাগ্রেমের এ অপমান সহিতে খাঁরিল ন|। এ দেখিল ষে 
পিতা এতদিন কতদ্বংখ কত কষ্টের ধ্যে তাহাকে বুকের মধ্যে রাখিয়া পালন 
করিয়াছেন সেই ন্নেহময় পিতা ফাল তাহার অন্য বৃক্ষতলে আশ্রয় লইবেন-- 
পিভৃগ্রেমের এ অপমান বালিকার অসহা হুইল। সমাজ, তোমার নিষ্ঠুর করাল 
গ্রাসের সন্ুখে সে আত্মবলি প্রদান করিল। তোমার স্বার্থবহ্থির ভীষণ গর্তে 
সে হাসিমুখে আত্মাহুতি দিল। সম্নেহলত! চলিয়া গলে। আর আসিবে না, 
তোঁমার মুখ .দেখিবে ন! বূলিয়াই স্নেহলতা চলিয়া! গেল। বাঁঞ্গলার বড় 
দৌভাগ্য যে তাহার আমদ্ররক্ষিত পুশ্পোগ্চানে নন্দনকাননসম্ভবা, স্রেহলত! 
জ্িয়াছিল-__আর.এসমাজ-__-তোঁমার নিটুরতার প্সেহলতা আজ অকাঁজে উৎপাঁ- 
টিতা--তোমার কাপুরুষতার ধপ্রভাবে, আজ বাঙ্গলার উদ্যান আরও 
শ্রীতষ্ঠা। - 

আবার বলি, খই কি সমাজ তৌদার লোঁকহিতব্রত ? ভাবিলে বিশ্ব 
জন্মে, এই লোকহিতব্রত লাধন করিয়! তুমি আজিও জীবিত! সমাজ-চাহিয় 
দেখ, স্নেহলতার দিক্ষে আর”:চাহিতে হইবে. না)" শ্নেহলতা :ঘুমাইতেছে, 
ছুযাইতে দাও, 'জাগাহিও. »।) 'জাগাইলে তোমার পক্ষে ফল বিবম হইবে। 
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সমাজ, হি দেখ, একবার চক্ষু বিস্কারিত করিয়া চারি দিকে চাচিয়া দেখ । 
এবার কি দেখিলে? শতসহত্র শ্েহলতা। নহে কি? শতসহশ্র নারী তোমার 
অত্যাচার দেখিতে ন! পারিয়া-চিরদিনের জন্ত চঙ্ষুমুদ্রিত করিয়াছে। শত 
সহঅ বঙ্গকুমীরী সমাজকলক্কিত সংসার হইতে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করি- 
যাছে। বঙ্গের শতসহজ অবলা তোমায় উপহাঁস করিয়া এ নীল আকাশের 
পরপারে দেই জ্যোতির্শয় রাঞ্যে প্রস্থান করিয়াছে--যেখানে সমাজ আছে-_ 
অত্যাচার নাই; প্রেম আছে--অর্থপণ নাই; দান আছে,_-বিক্রয় নাই) 
বন্ধন আছে-_বিচ্ছেদ নাই । 

সমাছ, উদ্ধে চাহিয়। দেখ,--বঙ্গবালার ছুঃখে শুন্তহদর় গগণও কীদিয়। 
ঝাঁকুল হইতেছে । সেই বিলাপধ্বনি পবনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তুমি কি 
শুনিতেছ না? এ দেখ সমাজ, নদী বহিয়। যাইতেছে; দেখিতে পাইয়াছ 
কি, বঙ্গবালার চক্ষের জলে নদীবক্ষ কত স্রীত হইয়াছে? শোন সমাজ, 
পর্বতের প্রত্তেক গহ্বরে বঙ্গনারীর কি করুণ বিলাপ কি করুণভাবে প্রতি- 
ধ্বনিত হইতেছে। 

একি সমাজ! পাষাণের গ্ায় স্থির হইলে কেন? তোমার কুটিল নিষ্ঠুর 
আখিদ্বয় বিদ্ষারিত হইল কেন? তোমার সে দম্ভ, সে তেজ, সে গান্তীর্য 
কোথায় গেল"? কে হরণ করিল? একি! তোমার চক্ষে জল কেন? 
বুবিয্বাছি সমাজ, ভূমি তোমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছ। , লা, না, 
তাহা হইবে নাঁ। অনেক দুর আসিয়া পড়িয়াছ, কুলে ফিরিতে পারিবে না । 
প্রবাহে ভাসিয়! যাও, ছুঃখ নাই! কিন্তু মুখ নিষ্ঠুর সমাজ, বলিয়া! দাও, কোন্‌ 
মহাপরাধে নিরপরাধ! বঙ্গবালার প্রতি এই শা প্রতি এই শাস্তি বিধান করিয়াছ? 


শ্মশান-স্গীত। 

খক,__রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হাঁরাণচন্দ্র রক্ষিত। 
*  সাহানা-পাহাড়ী _একতাঁল! । 

শ্মশানে এ সোনার প্রদীপ, জ'ল্ছেরে ভাই, 
দ্যাখ,সকলে। 

রে ব্যোম্‌ ব্যোম্‌ নাচে ভোল!, রি 

হাততালি দে হরি বোলে । 
ঘাপটি মেরে টিপিসাড়ে, ব'দল এসে হৃদয় জুড়ে, 


৫২ জন্মভূমি | ১০ম সংখ্যা । 





সঙ্গিগণে দিল তেড়ে, ফ: কিয়ে শিক্গে কুতুহলে ॥ 
মর্জী কি তার বুঝ বরে ভাই, কর্তা সে থে এগৎ গৌসাই, 
রামরুষ্জ নামের দৌহাই, তাই দেই রে সকণ ঈলে॥ 
বাণী-পুজজার সে যে গুরু, ধমল।ক্ষি ক্নতরু, 
কাঙ্ষাল-ঠীকুর কৃপা কুক, 
দেহি স্থান চরণ কমলে ॥ 
«ই মাঘ, ১৩২* সাল। 


শবদর্শন। 
লেখক-_্ীযুক্ত অন্বিকাঁচরণ গুপ্ত । 
কে তুমি কোথায় যাও, পার ছুটা কথা কও, 


কতদিন ছিলে এ ধরায়? 

কি কাজ করিতে আল্যা, কিবা তার করি গেল্যা, 
লাভ ক্ষতি কি হইল তায় । 

কোথা হ'তে এসেছিলে, কাহার ঘরেতে ছিলে, 
কেবা৷ সেই হতভাগ্য জন । 

তোমারে বিদায় দিয়ে, রহিতে পেরেছে জীয়ে, 
বল সেই কোন অতাজন ॥ 

দেখি তোম! সব জন, জিজ্ঞা!সতে চাহে মন, 
আছে ক জননী অভাগিনী। 

সঙ্গিনী কি ছিল হেথা, দিয়া তারে মনোব্যথ|, 
চলিলে করিয়৷ অনাঁথিনী ॥ 

দেখে ছিলে পুত্রমুখ ? সংসারের সার হ্থখ, 
ভোগে হয়্যাছিলে ভাগ্যবান। 

রাখি গেলে কাগে কারে, আর্তনাদ করিবাঁরে, 
ধরি ভারভূত দেহ প্রাণ ॥ 


বসায় স্ুথের হাট, ভাঙ্গি দিলে দেই ঠাট, 
হাহাকার করিছে স্বজন । 
কত করে ছিলে আশা, ভাঙ্গিলে তাহার বাসা, 


ব্যর্থ হলে! এ নরজীবন ॥ 
05804882 


ক 
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রি বিবাহ ও সমাজ । রর 

| জ্ীযুক্ত কালীকুমার চট্োপাধ্যায়-। 

জীবনে-দুইটি মহাসন্ধিক্ষণ আছে--বিবাহ ও সৃত্যু। মৃত্যু হইলে দেহের 
গঞ্চভূত পঞ্চভূতে মিশাইয়া; যায়; তাহার: প্র কি হয়, কেহ জানে নাঁ। 
আর বিবাহে--একটি প্র।ণের সহিত আর: একটি, একটি আত্মার মৃহিত 
আর একটি, একটি অস্তিত্বের সহিত 'আর -একটি মিশাইয়। যায়। একটির 
সহিত আর. একটি মিশির! ছুই হয় নাঁ-একই হুইয় যাঁর । সেই মন্কীনজন 
সেই মহাঁমিলন কত পবিত্র,কত মধুর! বিবাহ, স্বর্থ ও সংস।রের মহ 
-স্থল। বিবাহ হইলে সংসার নব্দম্পতির উপর ষব স্বত্ব পরিত্য।গ করে । (বাহ 
স্বর্গের) মংসারের ঘহে। যে বন্ধনে, যে মিলনে বর ও বধু গরঞ্পপন নয ও 
মিলিত হয়-তাঁহ! পার্থিব নম্ম। বিবাহবন্ধন ্বগীয়, পথিন ছে এই আন, 
থে ইহা, স্বার্থপরতাশুন্ত কেবল ভাহাই লহেশ্ুঞ বন্ধন; ৬ পক নি 
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চিরস্থারী, ছিন্ন হইবার নহে) ব্রহ্ধাণ্ডের স্থিতিকালের শেষ মুহূর্ত অবধি 
উভয়ে উভয়েরই) তা”র পর কি হয়কে জানে? ্ 

প্রেমিক প্রেমিকাকে ভালবাসে, ভালবাসিগ্কা আপনাকে ভুলে; আপন 
ভুলিয়! প্রেদিকাকে হৃদয়ের উচ্চাঁসনে বসাইয়া দেয়-আ'র নিজে? নিজে 
তাঁহার নীচে সেই প্রেমিকাধিষিত আসনতলে বসিয়া আনন্দে বিভোর হর। 
প্রেমিকাও প্রেমিক ভিন আর কাহারও কথা শুনে না, কাহ।কেও জানে লা, 
কাহাকেও দেখেও না। প্রেমিকার কূপ, গুণ, ইচ্ছা, আশী, মান, অভিমান, 
মন, প্রাণ, আত্মা সকলই প্রেমিকের হাতে সমর্পণ করিয়া! অপূর্ব ও অপার্থিব 
হুখ ভোগ করে। প্রেমিক প্রেমিকার এই মহামিলন, মহাঁদান বিবাহস্থলেই 
মংঘটিত হয়। 

যে পিতামাতা কন্তাকে তাহার, জন্মকাল হইতে কত ন্নেহে, কত আঁদরে 
পোষণ করিতেছিলেন, তাহারা সেই স্নেহের পুন্তলি কন্ঠাকে বিবাহস্থলে 
কত আনন্দে পাত্রকরে সম্প্রদান করিলেন। ভবিব্যৎ জীবনে কন্া সুখী 
হইবে এই আশায় তাহারা! কত আনন্দ লাভ করিলেন। . 

“বীর প্রসবিনী হও; রত্বগর্ভা হও* বলিয়া তীহার! কত আশীর্বাদ 
করিলেন। পাত্রের পিভামাতাও নবব্ধুকে বরণ করিয়! গৃে তুলিঝার সময় 
“সাবিত্রী হও, লক্ষ্মী হও) এই গৃহে সম্রাজ্ী হও” এই বলিয়া! কত কল্যাণ 
কামনা করিলেন। . 

বিবাহস্থলে যখন বর ও বধু বেদোক্ক মন্ত্রে অঙ্গীকার করিয়া, দেবতা সাক্ষ্য 
করিয়া পরস্পর স্বর্গীয় সুত্রে বদ্ধ হয়, তখন সেই পবিত্র স্থান স্বর্গের শোভ! 
ধারণ করিয়। স্বার্থ-কলক্কিত সংসারকে উপহাঁন করে। নবদম্পতি স্বপ্ররাজ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়া কিএক সুখের আশ্বাদনে নত্ত হয়, যে সুখ পঞ্চিল সংসারে কোথাও 
খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সম্প্রদান কার্য শেষ হইলে, বর বধুকে করব নক্ষত্র 
দর্শন করাইলে, বধু সেই নীলিমাস্থিত জ্যোতিমণ্ডিত চিরস্থির গ্রুব সাক্গ্য 
করিয়া বলিয়। থাকেন *গঁ প্রবমসি ফ্রবাহং পতিকুলে ভূয়াসম্* "আমিও পতিগৃহে 
ধবের ন্যায় স্থিরা হইয়া থাকিব।» এ উক্তি কত মধুর, কত সুখের। 

পঠির মান, পতির নাম, পতির সুখ, পতির শাস্তি সমস্তই পত্থীর উপর 
নির্ভর »রে। পতিগৃহে পদ্বী ঞ্ব নক্ষত্রের স্ায় কেন্ত্রস্থল। পতিগৃহে পত্বী 
মধ্াঞ।॥ গতির সুখে, পত্ধীর সুখ) পতির দুঃখে পত্বীর দুঃখ, এই জন্যই 
পড্ধী পতির সহ্ধর্ষিনী। পতি পদ্ধীর সন্ধ একদিনের নয়-_ছুই দিনের নয 


২১শ বর্ধ। বিবাহ ও সমাজ । ৩৪৭ 





চিলদিনের $ কেবল ইহকালের ?₹_ইহকাল ও পরকাল উতয়ের ; ঘে বন্ধনে 
পতিপদ্ধী আঁবদ্ধ হয় তাঁহা প্রেমের বন্ধন। প্রেম পাঞ্সিব নহে, স্বর্গীয়। 
প্রেমের অন্ত নাই। প্রেম রূপোন্নাদ নহে, প্রেম তৃষ্ণা নহে, প্রেম 
প্রবৃত্তি নহে, প্রেম পল্ঠপ্রব্য নহে। প্রেমে শুণগ্রাহিতা আছে, বিনিমম় 
আছে, নিবৃত্তি আছে'। মৃত্যু হইলে জীবনের, মর্তের ক্ষণিক অস্তিত্বের লোপ 
হয় বটে; কিন্তু প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হয় না। আত্মা অবিনশ্বর-_আক 
বিবাহে আত্মবিনিময় হয় এবং সেই পবিত্র বিনিময়ের মুলমন্ত্র প্রেম স্মতরাং 
বিবাহের সেই প্রেমের বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে, নিমজ্জিত হইবার নহে. 
সু হইবার নহে__ভর্ন হইবারও নহে। 

পর্তী বীরপ্রসবিনী ও রদ্রগর্ভা হইলে পতির, কেবল পতির কেন, লৌকা- 
স্তরিত পূর্বপুরুষগণেরও মুখোজ্জল, দেশের গর্বস্থল। বংশে বীরপুত্র জন্মগ্রহণ 
করিলে পিতার অপেক্ষা মানার খ্যাতি অধিক হয়। দেশের লোক সেই 
বীরপ্রসবিনীর পুজার জন্য কত শত অর্ধ্য সাজাইয়া রাখে । কতযুগ চলিয়! 
গিয়াছে, ভারতে বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিরাছিলেন সেই জন্ত আজ অবথ্ধি 
ভারতবর্ষ বীরজননী নামে অভিহিতা। জননীর মন যদি প্রফুল্ল থাকে তবে- 
সম্তানও প্রফুলল ও সদানন্দ হদ্-আর জননী যদি চিস্তাকুলা থাকেন তবে 
সন্তানও দার্শনিক হইয়। জন্গ্রহণ করেন; সংসার দার্শনিক লইয়! ভারাক্রান্ত 
হইয়। খুড়ে। কিপ্তু পতিকুল সোহাগিনী রমণীর চিন্তার কারণ কি? 
শক্তিরূপিনী মহিলার মন অকালে ভারাক্রান্ত কেন হয়? চপলা বালিকা 
পতিগৃহে আিয়াই কেন গাস্তীরধ্য অভ্যাস করিতে শিক্ষা করে? নববধুর 
অর্থবিকশিত হৃদয়কুস্মে অকালে চিন্তাকীট কেন প্রবেশ করে? 

হাঁয় সমাজ! তুমিই ইহার নিদান। লোকহিতের জন্য তোমীর প্রতিষ্টা 
কিন্তু এই কি তোমার লোকহিত ব্রত পণপ্রথ| তুমিই ভাবাস্তরিত করিয়| 
প্রচলিত করিয়াছ। পণগ্রথা পূর্বেও ছিল; কিন্তু এত কদর্য, এত হীন 
ছিল না। পূর্বে পণ ছিল--প্রেম ও আত্মা । বিবাহে প্রাণপণ ছিল ন 
বারণ গ্রাণ দুচ্ছ, ক্ষণস্থায়ী, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে। 

রোমিও জুলিয়েটকে তালবাসিত, প্রতিদানে জুলিয়েট রোমিওকে ভাল" 
বাঁসিত। নশ্বর শরীরের ক্ষণস্থায়ী রূপে বিস্মৃত হইয়া উভয়ে উভয়কে ভুলবাঁসে 
নাই। উভয়ে উভয়কে ইহকাল পরকাল সব দান করিয়াছিল। উভযনের 
পিত! ধনকুবের ছিলেন, কিন্তু উভয়েই অর্থকে উপেক্ষা করিয়াছিল 
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রোমিও জুলিয়েটকে নৃতবৎ শারিতা দেখিয়া ভাবিল জুলিরেট আর 
ইহলোকে নাই। রোমিও বিরহ সহিতে পাঁরিল না। রোমিও বলিল 
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বিষপাঁনে রোমিও এই স্বার্থবিজড়িত সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
গেল। 

ঘখন সখী--এমেলিয়! মৃত্যুশয্যাশাঁয়িতা দেশদিমোনাঁকে জিজ্ঞাসা করিল 
“এই নৃশংস কার্ধা কে করিল? গ্রেমান্ধ পতিত্রতা উত্তর করিলেদ-_. 

| 1000০, 7 000561, ঠি০০]] 1” 

প্রেমের রাঁজো কেহ প্রাণপণ করে না; প্রেমে প্রাণ কত তুচ্ছ! আর 
মুর্খ সমাজ তুমি শিখাইলে, প্রেমের পণ--দ্বণিত অর্থ! যে অর্থ পরকালে 
যায় না; ইহকালেও চিরদিন থাকে ন1_-এমন ক্ষণস্থায়ী চঞ্চল দ্বৃণিত অর্থ 
শেষে প্রেমের পণ হইল! সমাল্গ তোগার এত অবনতি কোন পাপে হইল? 
তোমার পাপে ভর জীর্ণ তরী নরকের বাতাসে ভীষণ বেগে ছুটিয় চলিয়াছে 
দাস্তিক সমাজ মনে ভাবিও না--তৌমার এই তরী কুলে ফিরিবে ! ষতই সাবধান 
হও তরী বীচিবে না। অনেক দুর গিরাছে ফিরিবে না । খণ্ড খণ্ড হইয়া 
বিশ্কৃতির জলে ভুবিয়৷ যাইবে। না ডুবিলে, শিক্ষিত সম্প্রদায় পদাদাতে 
ভূবাইয়! দিবে। 

সন্তান জন্মিলে আনন্দ করিতে হয়, এই ভাবিয়া পিতামাতা কন্তা ভূমিষ্া 
হইলে আনন্দ করেন, কিন্তু ধখন তোমার অত্যাচারের কথা সব মনে পড়ে 
তখন কিএক বিষময় চিন্তার অপষ্ট কালিমারেখা পিতাদাভার মুখে 
অঙ্কিত হইয়া যায় । পিতা মাত! ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হন। তীহারা 
ভাবিয়! থাকেন, “হীয় বিধি! একি হইল, শেষে সন্তান হইতে সব্ধনাশ 
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হইল।* , আর পুত্র জন্মিলে পিতামাতা ভাবিলেন “যা হক একটা সংস্থান 
হইল।” বিবাহে কণ্ঠার পিতার নিকট পুত্রের পিতা এত অযথ! অর্থ চাঁহিলেন 
যাহাতে তাহার ভাগ্যন্দী উজান বহিতে পারে। বে পুত্রের বিবাহে পিতা অর্থ 
লাভাশাম় এত স্ফীতবক্ষ ভইয়! থাকেন সে পুত্রের গুণের মধ্যে প্রধান গুণ 
এই 'যে_পুন্রটি পুত্র-কন্তা নহে। এইব্ূপ পুত্রের যুল্যও এত অধিক 
বে পুত্র সর্বকর্ম্মে সমান পটু অর্থাৎ নিতান্তই অপদার্থ, তাহার পিতার বড় 
আশা “পুত্রের বিবাহ দিয়া যে অর্থ পাইব তাহাতে পুত্রকে ধনবান 
করিয়া দিব” যাহার কন্ঠ হইয়াছে তাহার আর দুঃখের সীমা নাই। 
যদি তিনি কায়ক্রেশে খণ করিয়। অর্থ সংগ্রহ করিয়া কন্াটকে পাত্রস্থা 
করিলেন, তাহার পরে হয় ত বৈবাহিকের সহিত তাহার মনোনালিন্য ঘটল। 
অপরাধ এই যে শীতের উপহার ভাল হয় নাই_আরও অপরাধ এই থে 
তিনি দৈবদুর্ষিপারে কন্তার পিতা হইয়াছেন। কন্তা কি এতই দ্বণিত।? 
গন্ভবীথিকায় ভন্ম ত্রপন ধরিতে হইলেও যুল্য দিতে হয়-আর কন্ঠা-_ঝে 
কন্তা মহাশক্তির রূপান্তর, থে কন্তার নিকট রূপে, গুণে নলিনীও পরাজিত, 
যে কণ্ঠা ব্রঙ্দাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রী দেবী_সেই কন্তাকে কেহ বিনাঁপণে গ্রহণ 
করিবেন|, আর পণ সেই স্বৃণিত অর্থ। 

কন্তার পিতা কন্তাকে পান্রস্থা করিতে সর্বস্বীস্ত হইলেন। পতিগৃহে আসিয়! 
কণন্ঠ। পিতার সে ছুরবস্থ। কি ভুলিতে পারে ? অবলা বালা নিজের মনে 
নিজের জীবনে ধিক্কার দে্। পিতার কথা ভাবিয়া স্বর্ণলতিকাঁ অকালে 
গুকাইয়! যায়। পতিগৃহেক স্থথসম্পদ, তাহার মনে কিছুই স্থান পায় না। 
সমাঁজ, দেবতা৷ সাক্ষ্য করিয়৷ বলদেখি, অবলার এই ছুঃখের একমাত্র নিদান, 
তুমি, না, আর কেহ? 

সমাজ, তুমি অস্বীকার করিতেছ--এই শত শত দুঃখিনীর ছুঃখের নিদান 
তুমি নহ? সমাজ, স্থির হও, শুনিতে পাইবে_-কতশত অবলা বঙ্গবালা 
বিরলে বসিম্ন! তোমার অত্যাচার প্মরণ করিয়া কি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ 
করিতেছেন; তাঁহাদের মর্ভেদী জালাময় দীর্ঘনিশ্বাস মলয়গবনকেও উত্তপ্ত 
করিয়াছে । সমাজ, চাহিয়া দেখ--কতশত বঙ্গনারী তোমার পাশব আচরথ 
অহরহ চিন্তা করিয়। তাহাদের দেহের স্বর লাবণ্য অকালে হারাইয়! বনিা- 
ছেন। তোমার পীড়নে বিনষ্ট পিতামাতার কথ! মনে করিয়া কত কীদিতে- 
ছেন। তাহারা তোমার দো দিতেছেন না, তাহার তীহাঁদের জীবনে ধিকান্স, 
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দিতেছেন। কিন্তু সমাজ, তুমি কি বারেকের জন্ত ভাবিয়া! দেখ না বাঙলার 
পতিত্রত! মহিলাগণের মর্ধ্ভেদী দীর্ঘনিশ্বাসে তোমাকে অনন্তশৃন্ঠে চিরদিনের 
জন্য মিশাইয়। দিতে পারে? তুমি কি জাননা, ব্গবালার এক ফেটা তপ্ত 
খাথিজলে তোমাকে অনন্ত নমূদ্রে বিলীন করিতে পারে? তুমি কি জাননা, 
বাঙলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর উদাস দৃষ্টিতে শত সহত্র সমাজ নিমেষে ভন্ষে 
পরিণত করিতে পারে? তবে কেন সমাজ, :বঙ্গনারীর উপর অমানুষিক 
অত্যাচার করিতে সাহসী তইয়াছ? যাহাতে পুড়িয়া মরিতে হয়, তাহাতে 
হস্তক্ষেপ করিতে এত সাধ কেন? 

ই দেখ সমাজ, যদি চক্ষু থাকে, চাহিয়া! দেখা কি দেখিলে? একটি 
পতঙ্গ মহাবন্িতে ঝাঁপ দিল। পতঙ্গ ঝাঁপ দিল নিজের সাঁধ মিটাইবার 
জন্য নহে-মহাবহ্ি নির্বাপিত করিবার জন্য। বাঙ্গলার হিত্তের জন্য, কোটি 
কোটি সমাঁজপীড়িতা নারীর জন্য, বালিকা অকাতরে আত্মবলিদান দিল! 
সে দেখিল তাহাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য তাহার পিতা সর্বস্বান্ত হইন্ডে 
বসিয়াছেন__বাঁলিক! সেদৃশ্ট দেখিতে পারিল নাঁ। সে দেখিল যাহার সহিত 
সে অনন্তকালের জন্য আবদ্ধ. হইতে যাইতেছে, সে অর্থ চায়, প্রেম চাঁয় না__ 
বালিকা দাম্পত্/প্রেমের এ অপমান সহিতে পারিল না। সে দেখিল যে 
পিতা এতদিন কতদ্র:খ কত কষ্টের মধ্যে তাহাকে বুকের মধ্যে রাখিয়া পালন 
করিয়াছেন সেই স্নেহময় পিতা কাল তাহার জন্ত বৃশ্ষতলে আশ্রয় লইবেন-__ 
পিতৃপ্রেমের এ অপমান বালিকার অসহা হইল। সমাজ, তোমার নিষ্ঠুর করাল 
গ্রাদের দন্গুথে সে আত্মবলি প্রদান করিল। তোঁমার স্বার্থবহির ভীষণ গর্তে 
সে হাসিমুখে আত্মাহুতি দিল। স্সেহলতা চলিয়া গেল। আর আপিবে না, 
তোমার মুখ দেখিবে ন। বলিয়াই; স্নেহলতাঁ চলিয়া  গেল। বাঁঞলার বড় 
সৌভাগ্য যে তাহার অবদ্ররক্ষিত পুণ্পোগ্ভানে নন্দনকানন্সম্ভবাঁ শ্লেহলতা 
জশ্গিয়াছিল_-আ. শাঁজ--তোমার নিষুরতায় প্েহলতা আজ অকালে উৎপাঁ- 
টিতা_-তোমার কাপুরুষতার প্রভাবে আজ বাঙ্গলার উদ্যান আরও 
শ্রীতর্ঠা। | | 

আবার বুলি, এই কি সমাজ তোমার লৌকহিতত্রত ? ভাঁবিলে বিশ্ব 
জন্মে, এই লোকহিতব্রুত সাধন করিয়াশতুমি আজিও জীনিত:।* সমাজ "চাহিয়া 
দেখ, ন্নেহলতার দিকে আর চাহিতে হইবে না; স্নেহলতা দুগাইতেছে, 
হুমাইতে দাও, জাগাইও ন।) জাগাইলে ' তোমার পক্ষে ফল বিবময় হইবে৷ 


২১শ বর্ষ? : বিবাহ ও সমাজ ৩৫১ 





সমাজ, চাহি! দেখ, একবার চচ্ষু বিশ্কারিত করিয়! চারি দিকে চাভিয়৷ দেখ ! 
এবার কি দেখিলে? শতসহম্র স্েহলতা নহে কি? শতসহ নারী তোমার 
অত্যাচার দেখিতে না পারিয়া_চিরদিনের জন্য চক্ষুমুদ্রিত করিয়াছে। শত 
সহম্্র বঙ্গকুমারী সমাজকলঙ্কিত সংসার হইতে অকালে চিরবিদায় গ্রহণ করি- 
যাছে। বঙ্গের শতসহআ্র অবলা! তোমীয় উপহাস করিয়া শ্রী নীল আকাশের 
পরপারে সেই জ্যোতির্য় রাঞ্যে প্রস্থান করিয়াছে--যেখানে সমাজ আছে__ 
অত্যাচার নাই; প্রেম আছে--অর্থপণ নাই) দান আছে,_বিক্রয় নাই 
বন্ধন আছে__বিচ্ছেদ নাই। 

সমাজ, উদ্ে চাহিয়। দেখ,__বঙ্গবালার ছুংথে শূন্তহদয় গগণও কীদিয়। 
বাকুল হইতেছে। সেই বিলাঁপধ্বনি পবনে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তুমি কি 
শুনিতেছ না? এী দেখ নমাজ, নদী বহিয়। যাইতেছে; দেখিতে পাইগ্লাছ 
কি, বন্গবালার চক্ষের জলে নদ্দীবক্ষ কত স্ফীত হইম্রাছে? শোন সমাজ, 
পর্বতের প্রত্যেক গহ্বরে বঙ্জনারীর কি করুণ বিলাপ কি করুণভাবে প্রতি- 
ধ্বনিতহইতেছে। 

একি সমাজ! পাষাণের স্তায় স্থির হইলে কেন? তোমার কুটিল মিষ্ঠুর 
আখিঘ্য় বিক্রিত হইল ক্ষম?. তোমার সে দভ্ত, সে তেজ, সে গান্ভীর্যয 
কোথায় গেল? কে হরণ করিল? একি ! তোমার চক্ষে জল কেন? 
বুঝিয়াছি সমাজ, তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্ত অনুশোচনা করিতেছ। না, না, 
তাহা হইবে না। অনেক ছুর আপিয়! পড়িয়াছ, কুলে ফিরিতে পারিবে না! 
প্রবাহে ভাসিয়া যাও, ছুঃখ নাই! কিন্তু মুখ? নিটুর সমাজ, বলিয়া দাও, কোন্‌ 
মহাপরাধে নিরপরাধ বঙ্গবালার প্রতি এই শাস্তি বিধান করিয়াছ ? 


শ্বশান-নলীত। 
লেখক,_রায়সাহেব শ্রীযুক্ত হারাণচন্্র রক্ষিত। 

২.১ সাহানা-পাহাড়ী _একতাঁলা । 

শশানে এ সৌনার প্রদীপ, জ/ল্ছেরে ভাই, 

দ্যাখ, সকলে। 

্যোম্‌ ব্যোম্‌ যোম্‌ নাচে ভোলা, এ 

হাততালি দে হরি বোলে? 
ঘাপটি মেস টিপিসাড়ে, বসল এসে হার জুড়ে, 


৩৫২ জন্মভূমি। ১০ম সংখ্যা! 


শঙ্গিগণে দিল তেড়ে, ফাকিয়ে শিক্ষে কুতুহলে | 
মর্জী কি তাঁর বুঝব রে ভাই, কর্তা সে যে ভগৎ গৌসাই, 
রামকৃষ্ণ নামের দোহাই, তাই দেই রে সকন কুলে ॥ 
বাণী-পুজার দে ষে গুরু, কমলাক্ষি কল্পতরু, 
কাঙ্গাল-ঠাকুর কপাঁং কুরু, ূ 
দেহি স্থান চরণ কমলে ॥ 
€ই মাঘ, ১৩২৯ সাল। 


শবদর্শন। 
লেখক--্রযুক্ত অন্বিকাচরণ গুপ্ত । 


কে তুমি কোথায় যাও, পার ছুট! কথা কও, 
কতদিন ছিলে এ ধরায়? 

কি কাজ করিতে আল্যা, কিঝ! তার করি গেন্যা, 
লাভ ক্ষতি কি হইল তায়। 

কোথা হ'তে এসেছিলে, কাহার ঘরেতে ছিলে, 
কেবা দেই হতভাগা জন । 

তোমারে বিদায় দিয়ে ব্বহিতে পেরেছে জীয়ে, 
বন সেই কোন অভাজন ॥ 

দেখি তোম| সব জন, জিজ্ঞা।তে চাহে মন, 
আছ ।ক জননী অভাগিশী। 

সঙ্গিনী কি ছিল হেথা, দিয়। তারে ননোব্যথা, 
চলিলে করিয়! অনাঁথিনী ॥ 

দেখে ছিলে পুত্রমুখ ? সংসারের সার সখ, 

: ভোগে হয়্যাছিলে ভাগাবান। 

রাখ গেলে কারে কারে, আর্তনাদ করিবারে, 

ধরি ভারভূত দেহ প্রাণ॥ 








বসায়ে সখের হাট, ভাঙ্গি দিলে সেই ঠাট, 
রর হাহাকার করিছে স্বজন । 
কত করে ছিলে আশা, ভাঙ্গিলে তাহার বাসা, 


ব্যর্থ হলো এ নরদীবন ॥ 


আয়ুর্বেদ ও ম্যালেরিয়া স্বর । 
অযুর্বদ সতাঙ্জ পঠিত। 
“লেখক।_আফ্ু্কেদ বিদ্যাতীর্ঘ কবিরাজ, 
শ্রীযুক্ত স্থবেজ্রনাথ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ বি, এ, এল, এম, এস। 
€ পুর্ব প্রকাশিতের পর। ) 
মাড়িথল! দেখিতে পাইবেন, অধিকাংশই এই আধুনিক চিকিৎসার ফল। 
তন চিকিৎসা ছিল-- রোগীকে প্রথম রস প্রয়োগ করা, তার সন্ধে সঙ্গে 
ভীবর বিরেচন এবং রক্ত মোক্ষণ। তিনি বলেন, এক এক জন (রোগীকে ৬০* 
হইতে ৮** গ্রেণ ক্যালোমেল দেওয়া! হইয়াছে । এক বৎনরে জেনারল হাস- 
পাতালে ক্যালোমেলের খরচ-- ১৩,৩৩৭ গ্রেণ। 


ধিনি এই আক্ুপ্নিক চিকিৎতমার প্রবর্তন করেন, তাহার নাম পূর্বে কলি- 
স্ছি ডাক্তার জননর্ন/ এবং বলিয়াছি যে তাহার চিকিৎসার ফলে এই ঘটে, 
বে তীহার বিরুদ্ধে এদেশে প্রবল আন্দোলন উত্থাপিত হয়। তিনি সেই 
'ন্দোলমে এ দেশ ছাড়িয়া পালাইতে বাধ্য হন। 

অবপ্ত এই ক্যালোমেল প্রয়োগ, আর আঙাদের পাবা গন্ধকের কজ্জলী 
ও হিছুল এক নহে । রস প্রয়োগ হইলেও,__ ইহাঁতে মাড়ি খসিয়! ধাঁওয়ার 
ভয় একন্প নাই বলিলেও হয়। 

তবে ইহাতে ধে কোন অপকার হয় না, একথা ঠিক বল কঠিন। জর়- 
পাল প্রয্নোগ ও তন্রপ 1 স্থল ধিশেষে উপকারী হইলেও যেখানে কুকল ঘটে 
সেখানে মহা অনর্থ উৎপন্ন হইতে কতক্ষণ লাগে? 

খাহা হউক -- ডাক্তার জদসনের আস্রিক চিকিৎসার পর ডাক্তারের! 
এদেশে 75ছি৪৩1570 ওষধ অর্থাৎ যাহাতে বমনাদি আনয়ন করিয়া শরীরের, 
সঞ্চিত দোষ বহিঃনিস্গভ করিতে পারে, 'এমন ওষধ ব্যবস্থা করিতে থাকন। 
এই 190725:55€ পন্বন্ধে াহাদের যে মৃত লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে আমরা দেখি- 
গ্লাছি, একজম বলিতেছেন এই ওুঁধধ দেওয়া আর কিছু না করিয়া কিছু 
করিলাম এইরূপ বিশ্বাস জন্মান ইহাই বথালাভ-- অধিকন্ত শুভ এই ষে 
উপকার করিতে ন! পারিলেও ইহাতে কোন অপকার করা হয় না! 

ডাক্কারদিগের হ51185:00. উধধ কিম্বা তৎসদৃশ চিকিৎসা যাহা, তাহ! 
ৈহজ্যরত্বাব্লীর জদ্প চিকিৎসায় প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। ষড়ঙ্গ পানীয় 
হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চ মুল বৃহৎ স্বপ্ন, চদুর্দশাঙ্গ, অষ্টদশীঙ্গ প্রভৃতি_- 


পাঁচন সমন্তই এই শ্রেণীর ওষধ | দোষেগ নিরুহণ-__ সকল গুলিরই মুখ্য উদ্দেন্ত ॥ 
জরকে পৃথক্‌ ছন্দ স্ান্নিপাতিক ভেদে বিভক্ত করিয়া সেই বাতাদি দোষকে 


৩৫৪ জন্মভূমি | ১০ম সংখ্য! 





॥শমন ও শোধন করিতে এই সকল সংযোগ ট হইয়াছে। স্থষ্ট হইলেও, প্রথম 
সথাহে ইহাদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। লভ্বন বা বড় পানীয় এবং যবাগুপ্রথৎ 
তির ॥।৭গাব তরুণ আরের প্রথম চিকিৎসা । ভাক্তারেরা হয়ত বঁদবেন 
ইহাও তাগাদের £901297976 এর মত-_ কিছু না করিয়া কিছু করিলাম-_ 
অধিকস্ত উপকার করতে ন! পারি, অপকার করিলাম ন1 এই ইহার লাভ। 

ভাঙ্কারের। যাহাই বলুন_ আমরা আফযুর্কেদের দিক হইতে বলিতে চাই, 
এই যে ফড়ঙ্গ পানীর ও যবাগু চিকিৎসা ইহাই তরুণ জরের ওত 
চিকিৎসা মহান পুনর্কঙ্থর উদ্ভাবিত উদ্ধৃত হত্রের সহিহ ইহার সম্পূর্ণ যোগ 
আছে। দোষ, দেশ, কাল, বয়স, সাত্ম, আহার, গুঁষধ প্রভৃতি সুক্মতব্ব 
সকল বিচার করিয়া এই চিকিৎসা । অতি সাবধানে অতি সতর্কতার সহিত 
এই টিকিৎসা ক্রম আহুর্কেদাচার্ধগণ উদ্ভাবিত করিয়া গিযছেন। গেলেও 
একটি ব্ষ়্ের অভাব আছে $ অভাব তাহারা মনে করিয়াছিলেন, জর ভূতাভি- 
সঙ্গোথ হইলেও, সকল জ্বর ভূতাভিষক্ষোথ নহে। জরে বাতাদি দোষই 
সর্ধজর ব্যাপিয়া অবস্থিত, পৃথক দন্দ সংসর্গ ও আগন্তক লইয়। জরের 
মুল বিভাগ । বিষমজ্বর-_ ইহার অন্তছুক্তি-- এক কোণে অবহিত। মেট- 
কথা ম্যালেরিয়া ধরিয়া! তীহারা অব্ের চিকিৎসা প্রণালী পরিগঠন করেন 
নাই। 

ডাক্তারেরা যেখানে ৫ গ্রেণে না হইলে ১ গ্রেণ, ১৯ গ্রেণে না হইলে 

২* গ্রেণ কুইনাইন দেন, সেখানে তাহার! কেব্লমীত্র লঙ্ঘনের উপর নির্ভর 
করিতে গিয়। স্থলবিকৌষে জয়যুক্ত হইলেও অধিকাংশ স্থলেই হটির! হটিয়। 
শেষে তরুণ জরের চিকিৎসা! বিদেশীর হস্তে তুলিয়া দিরা আশনার পারে 
আপনি কুঠারাঘাত করিয়াছেন। পৌষের অংশাংশ করনা করিয়া চিকিৎসা 
থেকি কঠিন তাহা, যাহারা, এইরূপ সুক্ষ ভাবে বিচার করিয়া! চিকিৎসা করেন, 
তাহারাই বলিতে পারেন। নহি পুনর্বহ্থ যে বাঁলয়াছেন, ইহাতে বিমল 
বিপুমতির বুখ্িও আকুলহয়, অল্প বুন্ধির ত কথাই নাই। ইহা সত্য অতি সত্য 
কথা! পাচন চিকিৎসা, যবাগৃ চিকিৎস।, ফড়গ পানীয়ের চিকিৎসা, এদেশে 
কয়জন খ্যাতনামা চিকিৎসক করিয়া থাকেন, বা করিতে প্রস্তুত? 
হি্ুনেইর, মৃত্যুঞ্জয়, তরুণ জরে ঘরে ঘরে। রস প্রয়োগ এবং সেই সঙ্গে 
ডাক্তারি সাগু বালি আরাঁরুট হপিক, এলেনবেরী পর্যন্ত! কেবগ যত দোষ 
কুইনাইনে -- যাহা ম/ালেরিয়। অরে ধন্বস্তরি, তাহাই তাহাদের সর্মনাশের 
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জন্য এপধ্যস্থ তাহারা প্রকাস্তে গ্রহণ করেন নাই ( পেরু দেশের কুইনাইন ইন্- 
রোপীয়েরা আগে সন্ধান পাইনা গ্রহণ করাছেন, আমরা আগে জানিতে 
পারি নাই, যদি কিছু কুইনাইনের অপরাধ থাকে, আমি দেখি এই অপরাধ 
ভিন্ন আর তাহার কৌন দোষ নাই__ সুধু এই এক দোষের জন্য এমন 
করিয! সর্বস্বান্ত হওয়া, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে। সকলে মিনিক্জ একত্র হা 
কুইঈনাইনকে আমাদের করিতে আপনাদের কতগ্ষণ লাগে, ? একটি সংস্কত 
শ্লোক--তাহাঁর রচনা, আপনাদের মধ্যে যে সে করিতে পারেন। আমি বলি 
ম্যালেরিয়ার নীম বিষম জবর দিয়া কুইনাইনকে বরণ করিয়! আপনার! ঘরে 
তুলুন, দেখিবেন আমাদের জর চিকিৎসা দেশ জুড়িয়া যাইবে | দেশের 
তিন ভাগ লোক আফ্র্কেদের জয়গীতি আঁবার উদচ্চৈম্বরে গান করিতে 
থাকিবে! কুইনাইন ম্যালেরিপায় সুপরিচিত হইয়! ধ্বস্তরির মত সম্মান 
লাভ করিয়াছে । এই সুপরিক্ষিত উধধ ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া আর আমা- 
দ্বের কত্বব্য নহে। পেক্ষর কুইনাইন এখন দর্জিলিঙ্গে প্রচুর পাওয়া যায়। 
বিদেশীয় দ্রব্য বলিয়া ও ইহাঞ্ধে আর অনাদর উপেক্ষা করা চলে না। তবে 
যদি একান্তই আর কোন কারণ খাকে, যাহাতে কুইনাইন আমরা লইতে 
পারি না, তাহাঁ হইলে নিরপাক্স হইয়া আমি বলিতেছি_- আমাদের জ্বর 
চিকিৎসা এমন করিয় নুতন-ভাবে পরিগঠিত করা হউক, যাহাতে সব রোগী 
না সারিলেও অধিকাংশ রোগীই সারিতে পারে । কি করিলে সেই গ্রণা- 
লীর চিকিৎসা! আমরা পুনরুদ্ধার করিতে পারি তাহাই এখন পরিচিন্তনীয়। 
আমি বিশেষ সতর্কতার সহিত দেখিয়াছি, আমাদের জর চিকিৎসায় তালি- 
কাঁয় মুখ্য এবং গৌণনূপে কত গুলি দ্রব্য বিধৃত হইয়াছে। 

অগ্তকার প্রবন্ধে এই সকল উপাদানের উল্লেখ করাই আবম্তক। আমু" 
কেদে. জরের চিকিৎসায় যাহা যাহা জানা প্রয়োজন, তাহাতে আপনারা 
সকলেই আমা অপেক্ষা অনেক বেশী অভিজ্ঞ। ্থৃতরাং সে চিকিৎসা সমন্ধে 
কোন কথা এখানে উত্থাপন করা আমার পক্ষে উপহাসের বস্্। আমি 
আপনাদিগকে, তেই চিকিৎসার কথা বলিব, বাঁহাতে ব্ষমজ্ঞরকে ম্যালেরিয়! 
. বৃলিয্া স্বীকার করিলে, যেরূপ প্রণালীর চিকিৎসা অনুসরণ কর! আবশ্যক 
হস্ক। বিগত মাসিক সভীর অধিবেশনে আমি নিজের কোন কথাই ও বলির। 
কেবল দেখাইতে চেষ্টা করিয়ছিলাম, আমুর্ধ্দে বিষমজ্বরের উৎপত্তি সন্ধদ্ধে 
যে যে কারণের উল্লেখ আছে, তাহা ভিন্ন, একদল বিভিন্ন লশদায়ের 
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লোক প্রচার করিয়! গিয়াছেন, কিবা প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, 


যে জরমাত্রেই বিষমজ্ঞর এবং বিষমজর ভূতাভিষঙ্গোথ। ভেড ভানুকি 
পুফলাবত বাণ গ্রত্থতি আ্ু্বেদাচাধ্যগণই যে কেবল এই মত (পাষশ করিতে- 
ছিলেন তাহা নহে,_ তগবান্‌ কচ নিজে এই শেবোক্ত মতের সংস্থাপক, 
প্রচারক, ও প্রকাশক। তিনিই প্রথম প্রচার করেন, বিষমজর ভিন্ন অন্ত 
আকারে জরের আধিপত্য মানবের উপর নাই, এবং এই বিগমগ্রর শিব- 
গর | যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। আমি এই কথা বণিয়াছি, সে প্রমাণ 
হরিবংশে বিস্ত তভাবে আছে) ত্রহ্গবৈবর্ত পুরাণেও সংক্ষেপে এই সকল প্রমাণ 
বচন উদ্ধত হইয়াছে। আমি এঁ সকল প্রমাণ যথাযথ আকারে বিগত বারে 
আপনাদগের নিকট উদ্ধত করিয়াছি। আপনারা তাহার যে প্রতিবাদ 
করিয়াছিলেন, তাহ! আমি আমার কোন কথার প্রতিবাদ মনে না করিয়া 
মনে করিয়াছিলাম, আপনারা আমাদের পুরাঁণেরই প্রতিবাদ করিতেছেন? 
আয়ুর্বেদের মতের উপর আপনাদিগের সকলের শ্রদ্ধা বহুদিন হইতে বদ্ধমূল 
হয়া আদিতেছে। পৌরাণিক যনে সহসাঁ আগনার! আস্থা স্থাপন করিতে 
পারেন নাই , তাহ আপনাদিগের প্রশ'সারই বিষয়। কেপল আপনার! 
একা নহেন, এপর্যন্ত এ মতের উপর কোন চিকিৎমকই আব্বাস্থাপন 
*করিতে পারেন নাই। পারিলে গুল্লনের মত একজন কতৰিগ্ঞ ব্যক্তি এই 
মতকে অনতন্ত্রবিদ্দিগের মত বলিয়া এমন উপেক্ষা! করিবেন কেন? কেবল 
ভর্লন নহেন, ভগবান ধন্বস্তরিও নিজগ্রন্থে তাহাদিগকে “কেচিৎ” শঙ্ষে অভিভাষণ 
করিয়৷ একপ্রকার উপেক্কাই প্রদর্শন করিয়। থিয়াছেন। কেচিৎসংজ্ঞাভিহিত 
এই সকল ব্যক্তিগণের মত লইয়া আমি যখন বলিয়াছি, বিষমজ্ঞর এবং 
ডাক্ঞারদিগের আবিষ্কৃত ম্যালেরিয়া একই তব, তখন আমি নিজেই নিজেকে 
যখন নিরপরাধী মনে করিতে পারি না, তখন আপনারা পারেন লাউ, 
তজ্জন্ত আমি কিছুমাত্র ছুঃখিত ন্হি। আমি কেবলমাত্র এই অনুরোধ 
করিতেছি, পৌরাণিক মতে বিষমহ্গর এবং ম্যালেরিয়া ফে সদৃশতত তাহা 
আপনার! পুরাণের দিক দিয়। স্বীকার করেন। যদি এইরপ স্বীকার করায় 
ক্ষতি বোধ না হয়, তাহা হইলে এই স্বীকারের উপর সম্পূর্ণগাকে নির্ভর 
করিয়া স্লামি অগ্তকার আলোচনার বিষয় যথাসাধ্য ও যথাসস্তব পরিষ্কার 
করিয়া দেখাইতে প্রস্থত হই। আুর্কেদের মতে জরের যে প্রণালীর চিকিৎদা 
অনুস্থত হইছে ও হসটয়া আসিতেছে, তাহ। আপনারা, পৃব্বেই বলিয়াছি, আমা 
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অপেক্ষা অনেক ভাল ভ্রানেন। আমি ভূতাভষ্গ ধরি: জরের--- শিব- 
জরেব--- বিষমজরের চিকিৎচ আপনাদগের নকট অগ্ত নিব্দেন করিতে 
অনুমত প্রার্থনা কার । এই প্রধাণার [চিকিৎসা অনুস্থত হইলে, ডাক্তার- 
দিগের নিকট আমর! আর অপস্মানিত হইব না, ইহা আমি একরপ নিশ্চয় 
করিয়া আপনাদিগকে বলিতে গারি। তাহার! কুইনাইন প্রয়োগ করিয়া কার্য 
ক্ষেত্রে যেয্পূপ ষশদ্থা হইতেছেন, আমর! কুইনাহন প্রয়োগ না করিয়া কেবল 
আমাদিগের স্বদেশীয় ভেষক্সের সাহায্যে তজপ যশোলাভ করিতে সম্্থ 
হইব। বিজ্ঞানক্ষে্ে আঞ্জ সংপ্রান্তি বিজ্ঞানেরই সমুহ আদর। আমাদের জরের, 
সংপ্রাপ্তি বিজ্ঞান ভূতানিষঙ্গের উপর প্রতিষ্ঠীত হইলে, ওঁধধে কি করে-_ বিজ্ঞা- 
নের বচারে উচ্চসক্মান লাভ করিতে আমর! আর বঞ্চত থাকিব কেন? 
তাহারাও যেমন স্বীকার করিতেছেন, জ্বরের ওষধ ভূঙাভিষঙ্গ বিনাশক, আমর1ও 
মেইরূপ ববিতে চাই, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যে সকল ওধধ আছে, তাহাও 
সপ্পর্ণরূপে ভৃতাভিষঙ্গেরই বিরোবী। পেরুর কুনাইনের অন্ুপন্ধান তাহার! 
আগে পাইঙ্গাছেন, আমর। আগে পাইনাই উভয়ের মধ্যে এইমাত্র যাহা কিছু 
ইতর বিশেষ! প্রক্কত কথা বলিতে কি, আবাদের পুথা আমুর্ধেদে এমন 
সরুণ ভেষজ আছে, যাথ! ভূতাঁভিবঙ্গ ন্ট করিতে কুহনাইন অপেক্ষা অধি- 
কতর শক্তিসম্পন্ন। বর্তমান সমন়্ে এক্রিলিকূসের যে জয়নিনাদে প্রতীচ্য ভ্মি 
নিনাফিত, সেই ৬*৬ যে উপাদানে গঠিত, ফকলেই শুনিয়া আনন্দিত হইরেন,_. 
সেই পুণ্য পবিত্র বীধ্যবান্‌ উধধ ভারছেরই সম্পত্তি ! ভারত সর্ব প্রথমে 
ইহার আঁবিফার করিয়া তৈষল্য বিজ্ঞানের ইতিহাসে চির দিনের অন্ত অনীগ 
জয়যুক্ত ! 16700 তাহার সুবিখ্যাত গ্রস্থে লিখিয়াছেন-_ 

1219058561003 পর্ঘ ভা59750 ৪৮০1006৮500. 88৩0 30. £05418- 
0108, 19505002059 91853 039. 72708. 53001160000 029 76116 
58101705606 8755070, গ5৩ 27505691116 গা 70090105100 
18 ৪012০95৭ ৮7 97576] 60 %9 & ০০200610006 41508500078 
2065 ৮৩৯8 ভিজ মা 65৩ সাও ০1095 71৮00 009) 6511 
3500-81-95 0108580908500. 0৪ 2555 0০15০0 00৩ লু10)4থ ৯৩৮০ 
জাত] ৪০9৮200650. জা) 109 চি 96215608009 ৪5 ০৮0৮7 
10606, 7108 009) 0811, ত লুজ] 2 ওলা আছ 85 8০5 


1090811 জন ফা 2750010 07 15 ৪00 2 3810010% ৮ 


৩৫৮ জন্মভূমি 1 ১০ সংখ্যা. 





২০1৩ 60109 1৮ সাও ছিব 01৩৩৩210৩0 : 11065009115 00 0০ লুল 
৫9, ৯৮1১0 0560. 16 00719007035 8100 57661716500 185015.. 
13. 750080% .06. 57581 ₹81165 30 2507 0005 01 510710188৩৩ - 
87৫17061268 855 বি জতছ৯5 ৪00 টে 2] 06০ ৭জযাগাতাও 
0100 06 05 ০01 ভিত 60 07৬, লই 
কেবল 8:8৩01০ নহে, ২০916 বলেন, 1166103০000 31 
সা 89 10000 60009 211066065: [6 85 07780150756 
8571090- 7065াঞাত চিত 60৩ ভ0২৪, স্, রৌপাঁ, যবক্ষার। 
সাচিক্ষার সোহাগ এ সমস্ত ভেষজ ও ভারতের প্রথম অবিফ্কার। 
মোটকথখ! আমাদের ভেষজ ভাগুারে এমন সকল অমূল্য রব আছে, যাহা 
ভূতীভিষঙ্গেরও অম্পর্ণ বিরোধী । 
এসেই সফল ভ্রবাকি তাহা বলিবার পূর্বে আমি একটি তালিকার প্রতি 
আঁপনাদিগের মনোযোগ. আকর্ষণ করিতে অনুমতি প্রার্থনা করি। তালিকাটি: 
আমি অতিযদ্বে. 'অগ্য.-প্রত্যুষে আপনাদিগের জগ্কা সংগ্রহ করিয়াছি। 
-আপনাঁর! বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, আমাদের তৈষঞজীরত্রবলীতে 
তরুণ জ্বরের. .টিকিৎসাঁয় রস্‌ চিকিৎসাধ্যায়ে -১৭টি গুঁষধ সংগৃহীত আছে।' 
€5) হিঙ্ুলেশবর (২) শীতভঞীরস (৩.) তকণজরারি (6). নবজকেতসিংহ” 
(€) ত্রিপুর তৈরব রস (৬.) জর ধুমকেতু (৯) ্রীমৃতুাঞ্জয়রম (৮) শ্রীরাম 
রস (৯). নবজতসান্ুশ €+১ ),প্রচণ্রদ- (১১) বৈদ্তনাথ বটি .(.5২ ৮. স্মিত. 
কুমার রস (১৩) রদ্বগিরি রম (১৪) প্রতাপমার্তগড রদ (১৫) চগ্ডেশ্বর রদ 
(১৬) উদ্দক মঞ্রী রদ . (১৭) “অচিস্ত্যশক্তি রস। - 
.. ্রইসকল ওধধের উপাদানগুলি নিয়লিখিত রূপ; ধথা-_. 
(ক) মরিচ. -৫খ) -আঅয়পাণ : (গ)- বিষ! €খ) হিল 


ডঃ দস্তী, . এপারা- 
পিগুল কটকী। গঙ্ধক 
ষ্চ. ভাস্বর: 
কুড় সোহাগার খই 
.যুডা। লৌহ 

ছর্ণ ... 





২১ বর্ধ। আয়ুর্বেদ ও ম্যালেরিয়া ভ্বর | ৩৫৯ 
সীস! 
বৈক্রান্ত 
শব্ণমাক্ষিক। 

(৬) ভাবনা--- (চ) অন্ুপান-_ 
জাস্তব--- রোহিতপিত্-__ 

উত্ভিজ্জ (১) নিসিন্দা পাতার রস আদার রস 

(২) উচ্ছেপাতার রস স্বতকুমারীর রস 

(৩) জদ্বীর রস চিনি 

(8) দ্বতকুমারীর রস শুঠ 

(৯) তৃঙ্গরাজ পিপুল ও কাঁথ 

(৬). কেশরাছ মরিচ 

(৫) সিনা ধনের কথ 

(৮) বাঁসক কুষ্ণজীরা 

(৯) ব্চ পুরাতন গুড় 

(১০) চিতা, পান 

(১১) তু কদন্ব উষ্ণ ব৷ ঈষদুঞণ জল 
(১২), কণ্টকারী শুঠ চূর্ণ! 

(১৩) "খল 

(১৪) জী (ছ) পথ্য (জ) ব্যাপত্ভিতে 
(১৫) বকপুণ্প শীতল জল মস্তকে তৈল ও 
(১) ব্গী ক্ষ শীতল জলের গটি। 
(১৭) তিতরা চিনির জল 

(৮) আদার রস সুগের যুষ 

(৯৯) থানকুনি দধির মাত 

(২) গিমাশাক তক্র 

(২১) শালিকা নন 

(২২ কাটানটে মাংসযুষ। 

(২৩) অপরাজিতা শ্বেত 

(২৪) হড় ছড়ে স্বেত। 


(ঝ) উপসর্গে-অন্পান 


৩৬০ 


জন্মভূমি । 


পীনস ওপ্রতিশ্যদ্দ 


আগগ্রিমান্দ্যে 
আমে 
অম।তি”ারে 
পকাতিসারে 
অতিসারে 
কাশে 

শ্বাসে 
কফজরে 
সান্লিপাতিকে 
প্রথম অবস্থায় 
গ্রহণীতে 
শোথে 


এই সকল উপাদানের মধ্যে-__+ 
বিষ__ ১, ৩৪, ৫. ৭, ১৯, ১২, ১৪. ১৫ সংখ্যক ওষধে-- মেট ৯বার উল্লিখিত 


হিজ্ুল- ১ ২. ৬. ৭, ৯* ১৪. মোট ৬বার 


১০ম সংখ্যা। 


আদার রস 
লবঙ্গ 
শুঃ চূর্ণ 
ধন: শুস্ঠি 
কুট কাথ ষধু 
মুতা 
কণ্টকারী 
সর্বণ তৈল ও পুরাতন গুড় 
আদার রস, নিদিন্দা পাতার রস 


পিপুল আদার র» 
শুঠ 


দশমূল। 


৮৭ দি ৯, ৩, ৪, ৬, ৭. ৮১ ৯, ১০, ১১৭ ১৩, ১৫, ১৬. ১৭ সংখ্যক ওষধে 
গন্ধক মোট ১৪বার। 
দোহাগাক থই-- ৫, ৭, ১৪, ১৬, মোট ৪ 

তাম-- ৪, ৫, ১৩. ১৫, ১৭ মোট £ 
লৌহ. & ১৩ মোট ২ 
মরিচ-+ ৭, ৮, ১২১ ১৬, ১৭-- মোট «€ 
পিপুল__ ১, ৭ মোট ২ 
জয়পাল-- ২, ৩. ৮, ৯ ১৪. মোট € 

দত্তী- ২. ৫, ৮, ৯ মোট . ৪ 
ভূঙ্গরাজ--- ১৩. ১৭ চর 
রোহিতপিত্ত ১৩ 

তক্র-- এ ১০১৬ ২ 

অগ্য উপাদান -_ ১ বঙ্গ 


কটকী- ১১ 


২১শ বর্ষ 


আধূর্যেেদ ও ম্যালেরিয়া ভর । 


৩৬১ 


আদার র্ড- ৪* ৬, ৭ ২০১ ১১১ ১২, ১৫__, 
নিসিন্দা পাতার রস_ ১৯, ১৩ ১৫, ১৭__ 
এই তালিকাভুক্ত উপাানগুলির মধ্যে 


প্রধাঁন। 
প্রধানতম- 


ফু'চলে 
ভেলা 
পঞ্চপিত্ত 


বিষ 


ব্ষি 
হি্কুল 
পারা 
গন্ধক 
সোহাগার খই 
তাত্্ 
হরিভাল 
অনছাঁল 
ত্রিকটু 
ত্রিফলা 
জয়পাল 


পারা গন্ধক হিঙ্ুল 
হরিতাল 

ম্নছাল 

সোহাগার খই 


তাত্র 


জয়গাল। 


ককষ্ঃসর্প বিষ ও ধুতরা বীজের প্রয়োগ 
মধ্যজরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 


জীর্ণভ্বরে-_ 


প্রবাল ভন্ম 
মুক্তা -_ 


৩৬২ জন্মভূমি ১০ম সংখ্যা । 





কড়ি _- ৪ 

শুক্তি 

বর্ণ -_ 

লৌহ _- 

অত্র __ 

তাঅ _: বিশেষভাবে পরিবৃষ্ট হয়। 

পূর্বোক্ত তাঁপিকাটির প্রতি দৃত্টিপাত করিলেই আমরা যেমন দেখিতে 
পাই, তরুণ ও মধ্য অরের চিকিৎসার আমাদের প্রধান ভেষ্স-_ 
বিষ 
গার 
গন্ধক 
হিস্কুল 
তান 
শোহাগার খই 
মরিচ 
জয়পল 
দন্তী 
আদার রস 
এবং নিসিন্না পাতার রস 
তেমনি হরিতাঁল ও মনছাঁল ইহার অপরদিকে প্রধান অঙ্গ । 





তরুণ রে প্রধানতম--- ভেষজ--- পার! গন্ধক। 
তার নিচে বিষ 
তাত, সোহাগার খই * 
জয়পালাদি বিরেচক। 
আমুর্ধেদের মতে তরুণ রের সীঙ! ৭ রাত্রি 
তাহার উদ্ধে ২১ দিন পর্য্যন্ত মধ্য জর) 
তার পর জীর্ণ হ্র। 
যদিও এই সীমা সম্বন্ধে মতভেদ আছে, কিন্তু পূর্বোক্ত ৭ দিন তরুণ জরের 
এবং তদুর্ধে মধ্য এবং জীর্দ জরের সীদ! সাধারণতঃ নির্দিষ্ট। 


২১শ বর্ধ। আযূর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জর ৩৬৩ 
65১টি ১5১887555884548 


এখন মধ্যজরের এবং জীর্ণজরের বধের তালিকা দিতেছি! 


€১)* রস, উপরধ, ধাতু, উপধাতু প্রভৃতি যথা-- 


যবক্ষার 
সাজিক্ষার 
সন্ধবলবণ 
ব্টি-- 
মচল--. 


আদার রস 
নিসিন1 রস 


হিঙ্গুল বিষ শুঠ 

পারা -  কুচিল! পিপুল 

গন্ধক তেল! । মরিচ 

সোহাগার খই হরীতকী 

তান্তর আমলকী 

হরিতাল বহেড়া। 

মনছাল 

বর্ণ, স্বর্ণমাক্ষিক 

রৌপ্য শিণাজতু ধুতরাবীজ ও রদ নিমছাল 

লৌহ জয়পাল 

জত্র দত্তী 

সীসা তেউভী 

তুতে কটকী 
কালমেঘ 

হিরাকল উচ্ছেপাঁত। 

গেরিমাটি আকন্দছাল 

বঙ্গ 

অযস্কান্ত 

গ্রবাল ভগ্ন 

মুক্তা ভক্ম 

শুক্তি__- 

কড়ি-- 


তরুণ এবং মধ্য জরের উপাদানগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে এবং প্রধান 
প্রধান ভেষজগুলির কথা ম্মরণ করিলে” স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে যে-- 
আমাদ্দিগের দেশের জবর চিকিৎসায় এমন মকল ভেষজের পংমিশ্রণে পরি- 
গঠিত ষে ডাক্তার দিগের পরিভাষায় বলিতে হইলে বলা যাঁয়,যে ইহার এক 


দিকে যেমন 
বমন 


৩৬৪ জন্মভূমি ১০ম সংখ্যা 


বিরেচন 
রস প্রয়োগ- অবস্থিত, রর 

তেমনি অপর একদিকে-_ দোষ নিঃসারক 

পচনাদি__ 
এবং সগ্ঘদিকে_- ভুত নাশক উষধ যাহাতে জীবাণু এবং উদ্ভিচ্ছাগু জিবাং্ 
ভূতবিশেষ বিধ্বস্ত হয়। এই শেষোক্ত ওষধের মধ্যে হরিতাল মনছাল 
পুর্বে বলিয়াছি, কুইনাইনের সমকক্ষ ন! হইলেও টিক নিষ্নের স্তরেই অব- 
স্থিত। ূ 

প্রাচীন চরকাদি গ্রন্থের চিকিৎসা যাহাতে লঙ্ঘন বমন হইতে আর্ত 

করিয়া 

ষড়ঙ্গ পানীয় 
হি যবাগ্ড 

পাঁচন--কষায় 

প্রভৃতি সংমন ও সংশোধন 
ওষধের ব্যবস্থা আছে, তাহা দোষ নিষ্ষাখনের দিক দিয়! দেখিলে ডাকারদিগের 
£688৮৮10 স্বরূপ । রস প্রয়োগে জর চিকিৎস এবং তৎনক্গে জরপাল গ্রস্ৃতি তীব্র 
বিরেচন এবং সেই সঙ্গে বিষ প্রয়োগ _ইহা ঠিক দেই শ্রেণীর চিকিৎসা যে চিকিৎদ! 
ডাক্তার জনসন এদেশে দুর্যাগ্য ক্রমে ভ্রেনারাল হাঁসপাতীলে এবং অগ্ঠান্ত স্থানের 
চিকিংসায় পরীক্ষা করিয়া বান। ইহার কুফল আপনাদিগকে পুর্ধেই নিবে- 
দন করিয়াছি। তরুণ জ্বরের এই জকল__ উ্ধ আগ্রিমান্দা হেতু অজীর্ণ' 
হই়। উদরে সঞ্চিত থাকার, মধ্যজরে যেমন রোগী উপসর্গাদি দারা ক্ষীণ 
ও ছুর্বল হইনা পড়ে, পে সময় যে মহান অনর্থপমুতৎপাদন করিতে পাঁবে। 
এবিষয়ে কোন সনোহ নাঈ। সম্ভবতঃ এই প্রকার উষধের শপকারিতা 
পরিরৃষ্টে আহূর্কেদীয় চিকিংসকগণ__ তরুণ জরের চিকিৎসা পরিত্যাগ 
করিতে বাঁধা হন। 
দকলেই স্বীকার করিবেন, জীর্ণ জরের চিকিৎসায় আরুর্ষেদীয় চিকিৎসক. 

গণ আপনাদিগের যথার্থ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয! থাকেন। করিবার কথাও আছে 
এট চিকিৎসায় তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এমন সকল ওুঁসধ বাবস্থা! করেন, 
যাহা, অরকে ভুতাভিবঙ্োথ মনে করিলে. সেজবর প্রশমনে তাহা আবার্থ। 
একত ভুত বিনাশক গষধ যাহা, তাহাই আয্ব্দেদীয় চিকিৎসাগ্রস্থের শেধ- 


২১শ বর্ষ। আয়ুর্বেদ ও ম্যালেরিয়া ভর । ৩৬৫ 


ভাগে সংগৃহীত হইয়াছে। হরিতাঁল মনছাল এর আরম্ত-. এইখানে; 
সোহাগার খই” তা - এবং সঙ্গে সঙ্গে রস ও গন্ধকের, এমন সুন্দর সমাবেশ 
এখনে খেমন আর কোথায় তেমন আছে কি? একটু বিচার পরায়ণ 
হুইয়া দেখিলেই আপনারা স্পষ্টই দেখিতে পাইবেন-- 
রম ও গন্ধক 

ইহাদের অপেক্গা 2218516191৩ ওষধ আর আছে কি ? কলিকাতা হাস- 
গাঁতালে অস্ত্র চিকিৎগার এত যে জয়ধ্বনি! দেখিবেন, ইহার যে কিছু বিজয় বার্তা 
এই রস ও গন্ধকাকে মধাকেন্্র করিয়া সমুদিত। 

তারপর হুরিতাল মনছাল। পূর্বে এরিলকের ৬০৬ এর কথা বলিয়াছছি 
ডাক্তারদিগের কীত্ঠিন্তস্ত--এই হরিতাঁল মনছাঁপ কিম্বা তৎজাতীয় ভেষজের 
উপর সম্পূর্ণরূপে সংপ্রতিষ্টিত। উপদংশ একা নহে, ফঙ্মাতেও এই গুধধ, কেহ 
কেহ বলেন একমাত্র ওষধ, বহু মৃত্রেও প্রীয় সেই কথা। কুষ্ঠ, চর্মরোগ 
যেখানে যত প্লিকার আছে, সর্বত্রই সেই 2:3971০-_যাহা ডাক্তার £১০১1০ বলিয়া- 
ছেন, ভাঁরতই ইহার আত্যস্তরিক. প্রয়োগবিষয়ে অগ্রণী। 

নোহাগার খইএ মুখের ঘা সারে কে না জানেন? __ সেই দোহাগার খই 
আমুর্ধেদে পত্রে পত্রে! যে জরে অন্ত্রে ক্ষত হয়, যেমন ট।ইফয়েড অর--সেখানে 
এই স্বর মুল্যের সোহাগ!-- স্বর্ণ হইতেও বহু মূল্য। 

তাই বলতেছি, যাহাদের পুস্তকে রস আছে, গন্ধক আছে, মনছাঁল আছে, 
সোহাগা আছে, তাহাদের পরাঈপুষ্ট করেকাট তুচ্ছ উদ্চিজ্ঞাগু বা জীবাণুর 
বিনাশের অন্ত আর নাই কি? কুইনাইন নাই বা থাকিল! যাহা আছে 
তাহাই যথেষ্ট! তাহাই একত্রে ঝা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পরিকল্পনা করিয়া ভূতা- 
ভিবগ্গের ধ্বংশার্থ ব্যবহার করিতে পাঞ্জিলে, আমূর্বেদ লইয়া স্রিয়মাণ 
হইবার কথা কি? 

কিন্তু বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছি, আমরা পুরাণের দিক দিয়া 
বিষনজ্ঞর কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া,__ মনে কারি, ইরিভাল মনছাল, 
সোহগার খই, রঙ্গ শ্রন্ধক, তরুণ জরে কিম্বা মধ্য বা জীণ অবস্থাতে ও অনিষ্ট- 
কর। হিঙ্কুলেশ্বর দিয়া আমরা তত ভয় করি না) কেননা ইহার বটকাঁ 
যতদুর হুক্ম কর! বায়, ততদুর আমর! করিয়া থাকি। কিন্তু ইরিতাল মূন- 
ছাল দেওয়া গুষধ আমাদের তরুণ জ্বরে "আর বড় বেলী স্থান পায় না। 
ভাঞ্তরেরা কালাজরে যে পোন্ামিন, আরেহনাল কিন্বা আটক্সিল্‌ ব্যবহার 


চর 


৩৬৬ জন্মসূমি ১ম সংখ্যা । 


করেন-. তাহাদের পরীক্ষিত ধন্ত্তরিকল্প ওষধ যে ইহা তাহার কাদ্দণ, 
ইহাতে আর্সেনিক আছে। তাহার! বলেন রক্রশূন্ততা নিবারণ পক্ষে 2755580 
অব্যর্থ । তাহাদের ব্রডদপিল ও আরেনিক্‌, তীহাদের 25970909118 6059 
গ্রভৃতি ওষধও যে এত আদরের তাহার কারণ, লৌহ এবং ৪:96010 ইহাঁতে 
একত্রে মিশান 1 ডাক্তারের যেখানে কুইনাইন দিয়া উপকার দেখেন না, 
দেখাবে, একবার ৪৪০3০ কোম না কোনরূপে দিবেনই দিবেন। কিন্তু আমরা 
9089080 কে বাঁধের মত্ত দেখি, দেখিয়া যেখানে দিলে ইহাতে হুমঙ্গল 
হুইবে, সেখান হইতে হটিয়া আসি। আদে্দিক অর্থ " রসান” করা! 

আজ যে টাইফয়েড জ্বর জীর্ণঙ্জরে পরিণত হইয়াঁও, ভাক্রারদিগের হস্তে 
নাসার! পর্যন্ত অধিক সংখ্যা যাইতেছে ও থাকিতেছে, তাহার কারণ, আমরা 
সোহাঁগার খইএর এত গুণ জাঁনিলেও সেক্ষেত্রে রামবাণ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে 
ইতত্ততঃ করি। ফলতঃ যে কয়েকটি ওুঁধধ আমাদের আছে-- যে কোন 
জরের চিকিৎসার্থ সেই কয়েকটি ওঁধধ এঁধধের শ্রেষ্ঠ। 

আমরা জরের প্রকৃত সংপ্রাপ্তি পৌরাণিক মতের দিক দিনা 'লা দেখিয়া 
মিথ্যাহার বিহারের দিক দিয়! দেখিতে গিয়া! আমের পরিপাক, দোষের পরি- 
পাক জন্য সময় ক্ষেপণ কৃরি। ডাক্তারের সেই সময়ে তাহাদের ত্রঙ্গান্ত্র কুই- 
নাইন এবং 8:5010 প্রয়োগ করিয়া ছর্গ দখল করিয়া! ফেলেন। 

তাই বলিতেছি-_ যদ্দি এখন আপনারা ভগবান্‌ শ্রীক্ষ্তকে আমাদের 
প্রধানতম আরাধ্য মনে করিয়া! তাহার উপদেশের অনুবর্তন করিয়া মনে 
করেন জর, মাত্রেই বিষমজর-_ বা ম্যালেরিয়া, তাহা হইলে প্রথম হইতেই 
এখন এমন নকল ওষধ ব্যবহার করুন, যাহাতে ভূতাভিযঙ্গের আশু দমন মংসাধিত 
হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমপাচক দোষ গ্রশমক ওষধও দেওয়৷ সেত আরও ভাল) 
এবং এমন সকল ওধধও দিতে বাধা কি যাহাতে রক্তের কণ| সকলের 
শক্তি সামর্থ্য বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে এই জিঘাংস্ ভূত সকলকে নিধন 
করিতে অব্যর্থ শক্তি সম্পহ্ করে ! 

আমাদের শাস্ত্রে ইহাও আছে, যে পিতৃগ্রহ আমার্দিগের শরীরকে হুষ্টগ্রহ 
হটতে রক্ষা করে। তাহাদিগকে এই কল্যাণকর কার্য স্ুসম্পন্ন করাইতে 
হইলে এমনভাবে তাহাদিগকে পুজা ও সৎকার করিতে হইবে, যাহাতে 
তীহার পুষ্ট হইয়! এই শক্রদ্িগের নিধন সাঁধনে সমর্থ হয়। 

পুর্বে বলিয়াছি, জরের কাঁরপ ভেদে অষ্টবিধত্ব যেমন মাধব তাহার গ্রন্থের 
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৮... শী টা 
প্রান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া শেধকে প্রারন্তে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ শেষের 
কথা আগে, আগের কগ! শেষে লিখিয়াছেন, সেইরূপ আমার মনে হয়, 
ৈষঞ্জারদ্লাবলী প্রভৃতি চিকিৎস। গ্রন্থে প্রথমের চিকিৎসা! শেষে লিখিত 


হইয়াছে। হরিতাল ও মনছাল, সেই সঙ্গে রস, গন্ধক, সোহাগার খই, তাম 
প্রভৃতির স্থান তাই জীর্ণজরের তিতর। 
ডাক্তারদিগের কু্টনাইন যেখানে প্রযোজ্য আমি অনুরোধ করি, সেইখানে এই 


সকল ওষধ ব্যবহার করিয়া আপনারা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্ত পরীক্ষা 
করেন_: যে ইহার অশ্চর্য; ফল কতদুর? 
তরুণ্ঝরকে স্যালেরিয় বা. বিষমজ্র মনে করিলে যাহা করাঁ উচিত 


তাহাই আমি করিতে বলি। উষধ ব্িমজরের ভিতর ঠিকই লেখা আছে, 
কেবল বুঝিতে হইবে, বিবমজর এদেশে তর্ণও যেমন, মধ্যও তেমন জীর্ণও 
তেমন। সমন্তই ম্যালেরিয়। না হইলেও অধিকাংশই ম্যালেরিয়া | হয় কুইনাইন, 
না হয় আর্সেনিক তাহা উবধ। আর্সেনিক ব্যবহীরে যৎ কিঞ্চিৎ কুফল বা 
ব্যাপত্ত যে নাই, তাহা আমি বলিতেছি না। আছে বলিয়াই আমি বলি, 
আস্মুন আমাদের ভাক্কারদিগের মত সবই আছেঃ এমন কি অনেক বেশীওএু 
আছে। নাই এক কুইনাইন ) সে কুইনাইন আমরা ছাড়ি কেন? আল্গন 
সকলে সমব্তে হইয্লা ইহাকে আমাছিগের ভৈষজ্যরদ্রাব্লীতে বরণ করিয়া 
এমন এক অদ্ভুত চিকিৎসা! প্রণালীয অবতারণা করি, যাহা আমাদিগের 
পুণ্য আঘুর্কেকে পুণ্যময় স্থানে দাড় করাইতে সক্ষম হইবে। যদি ইহাতে 
আপনাদের কোন আপত্তি থাকে, তাহা হইলে, আমি আর অধিক বলিতে 
অগ্রদূর হইব না; একবার এইমাত্র ঘোড়হস্তে অনুনয় করিয়! বরি-- এক- 
বার পুরাণের প্রতি ক্বপা কটাক্ষ করিয়া আপনার! পরীক্ষা করিয়া দেখুন, 
ভগবান শ্রীকষ্চের বাক্য অন্তান্ত বিষয়ের মত আমুর্কেদ ব্ঘয়ে সত্য কি না? 
"আমি উপসংহারে পুনরায় আপনার্দিগকে প্মরণ কয়াইয়। দিতেছি, যে তিনি 
প্রক্কৃতই বলিয়া গিয়াছেন__ জর মাত্রেই শিবজ্ঞর ; শিবজ্বরকে মাঁনব দেহে 
প্রবেশ করিতে হইলে একমীত্র বিষমজরের আকারে আকারিত হইস্স! 
তাহাতে আবিষ্ট হইতে হন্। শিবছরের চিকিৎসা ভূতাভিষঙ্গেরই চিকিৎসা । 


"৩ 





৩৬৮ , জন্মস্ুমি-|. ১ম সংখ্যা । 
বাণী-মঙ্গল। রঃ 


লেখক, _ শ্রীযুক্ত হেষেন্দ্ুকুমার রান । 
০১) 


হে জননি সরস্বতী, মাঁতঃ বীণাপাণি, 
এস গো এস গে! হেথা-_এ কুঞ্জ নিরাল! ! 
কৰি চিত্ত মধু তুমি, এই.মাত্র জানি, 
তুমি মাগো এ বিপিন ক'রে থাকে শালা ! 
সাজায়ে রেখেছি হেথা, পুজিবার ফুল 
থরে থরে) কত কাবা, কত না কবিতা! 
দেখে তব হেম ধাস্তি (নাহি থার তুল!) 
শাস্তিসরে ভাসে হৃদি--হেমেন্্র বন্দিতা । 
স্থকণ্ঠে গাও মা গীতি,, হৃদয় মধুর, 
পিয়ে আমি পাগল গো! তব মধু গীতা। 
কান্দে শুনে হৃদি মোর বিয়োগ নিধুর ! 
সঙ্গীত পবিত্র তব; শুরত্ব: মণ্ডিতা । 
ভাবিতে চক্পণ তব--চোখে আসে জল, . 
জ্ঞান হার! হযে যাই, নাহ থাকে বল। 
০ 
শ্রাবণের পার|.সনে, কেঁদে ওঠে প্রাণ, 
ঝর ঝর বাদলের রিম-ঝিম ধারা-_-- 
নাহি থাকে, নাহি থাকে, মোর বাহ জ্ঞান 
হয়ে যহি, হয়ে যাই, জ্রান বুদ্ধি হার!) 
বয় যবে বৃষ্টিধারা-_বস্থুধা সিঞ্চন -__ 
তখন ছোটে যে প্রাণ, তোমার চরণে! 
নিরালায় বসে আম, করি মা চিন্তন, 
থাকি ধেন ওই পদে, জীবনে-মরণে! 
আশা না পুরিল কভু, তোমার সাধনে, 
তিয়াশী চাতক প্রায়, হস্গে থাকি মুগ্ধ! 
কিরিল না হৃদি কতু, তোমার ভাড়নে, 
চিরদিন হয়ে আছি, তব পদ লুন্ধ! 
জানি না হইব কিনা, সিদ্ধ সাধনায়, 
রাজীবে গৌরব কিনা, অপুঙ্ধ বিভায় ? 
০০০ ০০ 


১১শ বর্ষ। ... আত্মিহত্যা | ৩৬৯ 
শিপ ১ 
আত্মহত্য।। 
লেখক-শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত ঘোঁষবর্্ম । 

নিজকে নিজে হনন করিবার নাম আত্মহত্য! । আত্মহত্যার মূল নানাসক 
দুর্বলতা । পরিণান ফল ভীষণ নরক যাতনা! “মানুষ জীবিত থাকিলে 
শতবর্ষ গরেও সুখী হইতে পারে।” কিন্তু আত্মহত্যায় এ্রহিক ও ভবিব্যং 
সখে সম্পূর্ণ জলাঞলি দিতে হয়্। শাস্ত্রী নির্দেশান্তসারে আত্মহত্যা মহাপাপ । 
এ মহাপাপের ফল, অনন্তকাল দুত্তর ভোঁগ। নিরয়ে স্থখের লেশও 
নাই। বে ছুঃখ শাস্তির নিমিত্ত বিবেক বিহীন মুঢ় মানব আত্মহত্যা 
করে-ণিরয়ে কেবলই ফেই ছর্ধিসহ লোমহর্ষণ ছঃখের গভীর নিম্পেষণ। 
কেবলই “হা-হুতাশ”_কেবলই "অসহনীয় অনন্ত যাতনা। মুঢ লোক, বৃথা 
ক্ষণস্থায়ী পাখিব স্বখের আশায় 'অভিনব রিপদকে আহ্বান করে) এ্ীহিক 
সামাগ্ঘ যাতনার শান্তি নিমিত্ত শাস্মহত্যা করি৷ অস্তিমে কতই না ভীষণতর 
যাতনার বন্রমর কঠিন নিস্প্েণে অর্জরীভূত হয়। 

আত্মহন্য! বিষয়টি তিন শ্রেণীতে বিভাগ কর! যাইতে পারে। প্রথম 
আত্ম গ্রাণ নাশ। দ্বিতীন্ন আত্ম প্রশংস! দ্বারা আত্মসন্রমের অগলাপ। তৃতীয় 
আত্ম বিক্কৃতি। অর্থাৎ অপরিমিত বাঁ অনৈসর্সিক ভাবে ইন্দ্রিয় চরিভার্থ 
করিয়া স্বীর জীবন ধ্বংসের পথ উন্ুক্তকর! | এগ ত্রিবিধ আত্মহত্যাই মহা 
পাপ অনক এবং অব্্স্তাবী অনন্ত শিরয় যাতনা প্রদ। তবে ছুস্কতির গুরুত্ব 
অনুপারে পাপ ভোগের সমানুপাতিক পার্থব্য থাকা অসন্তব নহে। কর্ন 
যায়ী ফল অবনত সকলকেই ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে বর্গ _ নরক 
দুইই আছে। কর্ম দ্বারা যে স্থানে ইচ্ছা গমন করিতে পার। অবারিত দ্বার। 

শাদীরিক নিম লঙ্ঘন প্রস্থতি আরও বহুবিধ আত্ম বিক্ৃতিরূপ আখ 
হত্যার 'কারথ বিদ্যমান আছে; কিন্ত সে সকল বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য 
নহে অধুনা 

আত্মপ্রাণ নাশ ! 

রূপ সাংঘাতিক শ্রেণীর আত্মহত্যা ব্যাধির পূর্ণাবির্ভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। 
অহিফেন সেবন, উদ্বন্ধন, জলে নিমজ্জন্ন, শাণিত শঙ্জ বা রজ্জর ব্যুবহার 
ইত্যাদি কোন রূপ অবৈধ জঘন্ত উপায়ে সুছুল্ন্ত মানব জীবন ধ্বংসের কথা 


পরার নর্ধদ! সর্ব শ্রুত হওয়। যা়। সাধারণতঃ কঠিন প্রক্াত পুরুষ অপেক্ষা 
৪৮ 


৩৭৯ জন্মভূমি। ১০ম সংখ্যা। 


'ছুকোমল হৃদয় মহিল! দিগকেই অধিক সংখ্যার এ রোগের অধীন হইতে 
দেখা যাইতেছে। ইহা পুরুষ অপেক্ষা ভ্রী-হৃদয়ের অধিকতও দুর্বলভারই 
পরিচারক ) পুরুষেরা: অপেক্ষাকৃত একটুকু স্বাবীন। কোনরূপ গ্লীনিজনক 
ছঃখেব কারণ উপস্থিত হইলে তাহারা যত সহজে উহা! দুরী করণে সমর্থ হর, 
বমথীগণের পক্ষে ত্বাহা তত সহজ সাধ্য নহে। তাই তীহারা৷ জীবনের 
হুর্ধিপহ দুঃখের ভার সহ্‌ করিতে ন| পারিয়৷ মানসিক দুর্বলতা নিবন্ধন আত্ম 
গ্রীণ বিলর্জান করতঃ পার্থিব সকল ছুঃখের-_সকল যাতণাঁর শীস্তি করিতে 
যাইয়া! ঘোরতর নিরয়ে গমন করে। অতএব যাহাতে উল্লিখিতরূপ দূর্বল 
সদয় সম্পন স্ত্রী পুরুষেরা সৎশিক্ষা ও সছ্পদেশ দ্বার! হৃদয়ের বল সঞ্চয় করিতে 
পারে এবং আত্মহত্যা জনিত নিরয়ের ছুঃখময় ভীষণ চিত্র কর্নার চক্ষে 
দর্শন করিয়া এবংবিধ দুষ্কৃতি হইতে শ্বতঃ নিবৃত্ত থাকিতে সমর্থ হয়, ব্যক্তি 
মাত্রেরই তদ্দিষয়ে যাড্রিক হওয়া! একাত্ত কর্তব্য । 

অধিকাংশ স্থলেই তরল মতি কুল বধূগণ, শীশুড়ী ননদ্দিনী কিংবা! গুণধব 
স্বামীর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া! অথবা প্রাণারাধ্য প্রিয়তম স্বামী দেবতার স্ব 
ভালবাসায় বঞ্চিতা হওয়ায়, কি তাহার (স্বামীর ) মানবোচিত চরিত্রবলের 
অভাবেই অলৌকিক রূপে স্ুছুল্রভ মানব জীবন ধ্বংদ করিতে অভিলাধিণী 
হন। এ ক্ষেত্রে যাডৃসমা ্সেহময়ী শাশুড়ী ও অবলা! হৃদয় সবর্স্থ স্বাণী এবং 
বাধিনী ননদিনী প্রভৃতির নিজ নিজ হৃদয়ে উপযুক্তবল সঞ্চয় করিয়া বধু 
নির্জাতন ব্রতে বিরত থাঁকাই একাত্ত সমীচীন। আমাদের বিশ্বাস, শাশুড়ী 
যদি পুত্রবধূকে পরবন্তা না৷ ভাবিয়া স্বীয় গর্ভ সন্তৃতা দুহিতার স্তায় জ্ঞান 
করিতে পারেন এবং পুত্র বধৃও যদি শাশুড়ীকে গৃহ কণ্টক মনে ন! করিয়! 
পরমারাধ্য। ন্নেহমী জননী জ্ঞানে যথোচিত ভক্তি, শ্রন্ধা ও যত্ব করিতে পারেন, 
অসময়ে তাহার (খবশ্রর ) আসনে স্বক্ং বলিতে প্রয়াস না পান, আর পুরুষ 
গু্বেরাও যদি একটুকু বুঝিয়া! শুনিয়া! পরিবার প্রতিপালন ও স্বীয় স্বীয় 
চরিত্র রক্ষণে তৎপর হন, তবে বুবিবা এই জঘন্ত আত্মহত্যা! মহাব্যাধির শনৈঃ 
শনৈঃ এত বৃদ্ধি ন! হইয়! অনেকটা প্রশমনই ঘটিতে পারে। 

আত্মহত্যার অন্যতম কারণ দরিদ্রতা। বহুস্থলে দরিপ্রতাই পারিবারিক 
বিবাদ বিসংবাদ প্রভৃতি সৃষ্টির মূলীভূত কারণ হইয়া দীড়ায়। সেই সকল 
সাংসারিক জঞ্জাল ও উত্তমর্পের মর্ম ভেদী কঠোর বাক্য শৈল্য সহ করিতে 

ন। পারিগ। কিংবা দারিত্্ নিবন্ধন নিজ পরিবার বর্ণের ভরণ পোষণে অসমর্থ 





২১শবর্ষ। আত্মহত্যা । ৩৭১ 


হুইয়াই লোক, আস্মহত্যা রূপ অতি জঘন্ত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। বস্ত্রতঃ 
সময় বিশেষে ঘটনা চক্ষে পড়িয়া! মানুষ এমনিই বিপদ বিহ্বল হয় যে, আত্ম- 
হত্যাকেও তীহার1 কিঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্তিপ্রদ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। 
অন্যথা ইচ্ছা করিয়া কে গরল ভঙ্ষণে স্বীয় প্রাণাহুতি দিতে চায়? অনেক 
স্থলে কোন রাজকীয় কর্মচারী স্বকীয় কর্তব্য কর্মের ঘোরতর ক্রটি নিবন্ধন 
ভাবী রাজদও্ড ভয়ে ভীত হইয়া আত্মহত্যা বলে মুক্তি পাইতে যাত্রিক হয়। 
_ কোথাও বা পবিত্র মুর্তি রমণী সতীত্বরত্ে জলাঞ্জলি দিয়া উক্ত দূঢ়পণের কলঙ্ক 
প্রকাশ ভয়ে, আত্মহত্যা করিয়া থাকে। পুরুষদিগকেও সময় সময় এরূপ 
অবৈধ প্রণয়ে মজিয়! প্রাণ বিসর্জন দিতে দেখ! না যায় এমত নহে । ফরতঃ 
মানহষ নানারূপ পাপের দায়ে আবদ্ধ হইয়াই স্বীয় প্রাণ অবৈধ উপায়ে 
উৎসর্গাৃত করিয়া থাকে। মানবমন ধতদিন পাঁপ-পথ হইতে বিরত না তইবে, 
সে পর্যস্থ দ্[নাধিক মাত্রায় আত্মহত্যারূপ এ মহাপাপক্োন্ত অবিরাম প্রবাহিত 
হুইবারই সম্ভীবন!। মানুষ ধর্মের বিমল জ্যোতি: স্পর্শ করিলে কুত্রাপি কোন 
গহিত কর্মান্ান করিতে অভিলাষ করে না। অতএব যাহাতে মানব মণ্ডলী 
পাপন্পুহা পরিত্যাগ পূর্বক ধর্মবলে বলীয়ান হয়, ভদ্বিষয়ে যাঁদ্িত হওয়াই 
আমাদের সর্ধপ্রধান ও প্রথম কর্তব্য কর্ম । 

আত্মপ্রশংসা ও আত্মবিক্কতি রূপ আত্মহত্যার বিষয় বারাস্তরে আলোচনা 
করিবার বাঁসনা রহিল। 7 





জুমা 
লেখক--্তরীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
যোড়শ পরিচ্ছেদ । 
সম্মিলন! 
কমলা যখন উপস্থিত হইলেন, তখন [রঘুপতি বন্ধন কার্ধ্য শেষ করিয়া! 

ঘরের দাওয়ায় বগিয়া দেহে তৈল মর্দিন পূর্বক ধূমপান করিতেছিলেন। 
তিনি কমলাকে দর্শন করিয়াই ভয়ে, ঘরের মধ্যে পলায়ন. করি ছার বন্ধ 
করিলেন। ভয়ে তাহার সর্ব শরীর কীপিতে লাগিল। স্বামীকে দর্শন 
করিয়াই কমলার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিল, কিন্ত স্বামীকে পন্দপ ভাবে 
পলায়ন করতঃ ঘরেক্স ছারু বন্ধ করিতে দেখিয়া, তিনি রোদন করিতে লাগিলেন 
দ্বারের নিকটে গমন করিয়া ধীরে দবীরে বলিলেন, "আমাকে দেখিতে ন! চাও, 


৩৭ জন্মভূমি । ১০ম সংখ্যা? 


তোমার অন্ধা মায়ের কথা কি একবারও চিন্তা কর না?” বঘুপভি 
কথা অবণ করিস! ঘরের মধ্য হইতে কীঁপিতে কাপিতে বলিলেন, *কমল ! 
তুনি কি জীবিত আছ?. আমার ছুঃখিনী অন্ধা মা কি জীবিত আছেন ? 
আদি অতিশয় ভীত হইয়াছি। ভয়ে আঁম?র মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ 
হইতেছেনা। এই দেখ, হুকাট, কম্পান্ষিত হস্ত হইতে ঘরের মেঝে পড়িয়া 
গিয়।ছে।” এত দুঃখেও কমলার মুখে হাসি আদিল, তিনি জিজ্ঞাসাকরিলেন, 
*আমাকে দেখিয়। এত ভয় কিসের ?” 

রঘুপতি বলিলেন, "প্রায় এক বৎসর গত হইল, আমি কালীভৈরবের এক 
পত্র পাই, তাহাতে লিখিতছিল, তুমি ও মা মারাগিয়াছেন, সেই পত্র পাই 
আমার সংসারে আস্থ। নাই। এখানকার আমারধাহ। কিছু আছে সমস্তই 
বিক্রয় করিয়া কাঁশীবাস করিব মানস করিয়াছি। বাবু, বাবুর মা! ও তাহার 
স্ত্রী আমাকে সংসারী করিবার জন্ত পাত্রী স্থির করিয়াছেন । সেই জন্ট তুমি 
যমালয় হইতে আগমন করিয়। আমাকে তোমার নিকটে লইয়া! যাইতে আইস 
নাই ত?” কমলা রঘুপতির কথ! শুনিয়া বলিলেন, “তুমি ন! পুরু মানুষ ? 
তোমায় এত ভয়? ভয় নাই; আঁম মরি নাই; কোদার মাও মরেন 
নাই। তুমি ঘরের মধ্য হইতে বাহির হইয়া আইস, আমি প্রাণ ভরিয়া 
তোমার শ্রীমুখ দেখি এবং তোমার পাঁদপন্মের ধুলা ম্তকে ধারণ করি ॥ঃ 

তখন রঘুপতি ঘরের মধ্য হইতে বাঁছিরে আসিয়া, কমলাকে নলিলেন,পকমল ! 
আজ আমার হাদয় শীতল হইল । হাঁয়! কতদিনে গিয়! মায়ের পাদপন্ 
দর্শন করিব? মধুস্থ্দন | তুমি ধন্য? থে তোমাকে বিপদে তুলে না, তুমি 
তাগর মনোভিলীষ পুর্ণ কর। আমার দ্বারাই তোমার নদধুস্থদন নামের 
সার্থকত। সম্পাদন হইল। 

তিন দিন অনাহারে এবং পথশ্রমে ক্রাস্তী থাকার, কমণ। রঘুপতির পদতলে 
মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন রঘুপতি কমলার অবস্থা দখিয়া উচ্চৈ্বরে 
রোদন করিয়া উঠিলেন। বলেন, কমল, কমল, প্রাণের কমল দেখা 
'দিয়। আবার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও কেন? প্রিয়তমে ! উঠ একবার 
কথা কও) আমার সন্তপ্ব হরর জুশীতল হউক। আমার সদানন্দম্য়ী 
কমলার মুখ এমন হইল কেন? ইত্যাদি কতই রোদন করিতে লাগিলেন । 

এমন সময়ে সর্দার আদিল। সর্দার দেখিয়া বলিল, বাবু! ও কেরে? 
তুই কান্চিস্‌ কেনরে। রঘুপতি বলিলেন, “বলিব এখন; তুই শীন্র অল 





২১শব্র্ব। কমলা । ৩৭৩ 


পপ শা শশা লী 
লইয়া আঙ্ক।” সর্দার জ্বণ আনিল। এইরূণ জলের ঝাপ্টা দেওয়ান কমলা 


চৈতন্ত প্রাপ্ত হইলেন। অতি ক্ষীণশ্বরে বলিলেন, “প্রিয়তম! তোঁমাকে যে 
পুনরার দেখিতে পাইৰ এমন আশা ছিলনা । দাঁও ছোমার পায়ের খুলা 
আমার ষন্তকে দাও) বলিয়া রঘুপতির পায়ের ধুলা মস্তকে ধাঁরণ করিতে 
লাগিলেন। হা, অনৃষ্ট 1 আমাকে ধিক! আমি জীবিত, আর তুমি নিরা- 
ভরণা? সাদা থান পরিধান করিয়াছ ? সদ্দীর! আমার এ কাপড় খানা 
আনিয়া দে। ক্রমশঃ একে একে অনেক বুনো ও তাহাদের স্ত্রীরা আগমন 
করিল। সকলে রঘুপতির মুখে আগ্তোপাস্ত শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিল, 
বাবু! তোদের -দেশ বড় খারাপ। তোদের দেশের লোকের ধরম নাই। 
ইত্যাদি কত কথাই বলিতে লাগিল। পু 

, রঘুপতি সর্দারের দ্বারা একজোড়া শাঁটা ও নারিকেল তৈল আনাইলেন। 
পূর্বেই কমলার সীমস্তে সিন্দুর ও বাম হস্তে লৌহ পরাইয়া দিয়াছিলেন। 
কমলার মুচ্ছা ভঙ্গ হইলে তীহাকে এক বাঁটী গরমছুগ্ধ খাইতে দিলেন তিনি 
প্রথমে ছুগ্ধ পান করিতে চাঁহিলেন না । কিন্তু রঘুপতি ও বুনা রমণীদের 
অনুরোধে ছগ্ধ পাঁন করিলেন। রঘুপতি সান করিয়া আসিলেন। বুনা রমণীরা 
কমলাকে স্বীন করাইয়। আনিল। তাহার বলিতে লাগিল, তুই আমাদের 
ভাছু মা আছিস। (ভাছু বুনাদের দেবী) বাস্তবিক কমলার এত রূপই 
বটে! আহারান্তে দল্পতি যুগল ঘরের দাওয়ায় বসিয। আপনাদিগের জুথ 
ুঃখের কথা কহিতে লাগিলেন। কমলা কিরূপে এই সুদীর্ঘ পাচ পাচ বৎসর 
সংদার চালাইক়্াছেন, একে একে সমস্ত বিবৃতি করিতে লাগিলেন। তাহার 
নিকটে আসিবার জন্ত শাশুড়ীর আহারাদির কিরূপ বন্দোবস্ত করিয় 
আদিয়াছেন, একে একে সমস্ত বর্ণনা করিলেন। রঘুপতি শুনিয়! মর্মে মরে 
মরিয়া গেলেন নয়ন জ্রলে তীহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল, এবং 
নিজ নির্বদ্ধিতার জন্ত আপনাকে শত শত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কমলাকে 
বলিতে লাগিলেন, আহা -মরি মরি! আমার সৌণার কমল এই হতভাগ্যের 
জন্ত কি কষ্টই পাইয়াছে। কমল! বলিলেন, খন তোমার শ্রীচরণের দর্শন 
পাইয়াছি, সে সকল কণ্ঠ আমার পক্ষে কষ্টই নয়। মাকেমন আছেন, তাহার 
আহারাদি কিরূপে হইতেছে? এখন আমার সেই ভাবনাই প্রবল হইয়াছে । 
তোমীকে তাহার নিকট লইয়া মাইতে পারিলেই আমার দুঃখের বিমোচন 
হয়। তখন রঘুপত্ি বলিলেন, কাঁলীতৈবরট। এমন নরাধম আমি বুঝিতে, 


৩৭৪ জন্মভূমি । ১৭ম সংখ্যা । 





পারি নাই। আমার তাহাকে ভাল বলিয়াই বিশ্বাস ছিল। সে উত্তম বিশ্বস্ততা 
প্রদর্শন করিয়াছে । জগতে সংলোক ছুল্ভ। আগে বাঁড়ী যাই, তারপর 
ভাহাকে দেখিব। কমলা বলিলেন, তুমি আর দেখিবে। বখন আসাদের 
মৃত্যু সংবাঁদ পাইফ়্াছিলে, দেই সময়ে তোমার একবার বাটীতে হাওয়া উচিভ 
ছিল না কি? বাঁড়ীতে গিয়া! শ্রীদ্ধ করিলে কি দোষ হইত? গৃহে তোমার 
জিনিস পত্র ত রহিয়াছে । রঘুপতি বলিলেন, কমল! ডুরাত্মা আমাকে এমন 
পত্র দিয়াছিল যে আমি যে দিন পত্র পাইয়াছিলাম সে দিন তোমাদের সাত 
দিন মৃত্বা হইগ্জা গিয়াছে । দেশে গিয়া! আদ্ধাদি কর! অসম্ভব হইত। কাজেই 
আমাকে বাঁধা হইয়া কলিকাতায় শ্রীদ্ধ করিতে হইয়াছে । কমলা বলিলেন, 
আঁদ্ধের পর কোন একবার গেলে ? রঘুপতি বলিলেন, কমল! যাহ! বোকামি 
হইয়াছে তাঁহার ত কথাই নাই। কমলার নয়ন যুগল জল ভারাক্রান্ত হইল! 
তিনি সেই অশ্রুবেগ সংযত করিতে পারিলেন না । 
€ ক্রমশঃ ) 


সমালোচন।। 


খতুসংহারমূ।-সংস্কত টাকা ও বাঙ্গালা গদ্ানুবাদ। সংস্কৃত টীকা 
শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ তপস্থি বিদ্যাুষণ ছারা বিরচিত। গঞ্চান্থবাদ রচয়িত! 
শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার। ছাপা, কাগজ, বীধা, সুন্দর মুল্য কত? পুস্তকে 
তাহ' উল্লেখ নাই | 

সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস ভুবনবিখ্যাতত মহাঁকবি, সেই অমর কবির 
লেখনী প্রস্থুত "খতৃসংহাঁর” সংস্কৃত ভাষীয় একথানি স্থুমধুর অপূর্ব্ব কাব্য! 
খতুসংহা'র ছয় সর্গে বিভক্ত এবং ছয়টি তুর ব্্ণনায় পরিসমাপ্ত। মহাকবি 
কালিদাস আদি রসাত্মক মহাঁকবি স্থৃতরাং খাতুসংহার কাব্যে আদি রসের . 
বথেষ্ট প্রাছুর্ভাব লক্ষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি; বর্তমান কচি- 
ধাগীশগণের নিকটে আদি রসের সমাদর নাই, কি ত্তপূর্ধের সেরূপ ছিল না, 
আলঙ্কারিকেরা এই আদি রসকেই “ক্রহ্দীনন্দসহোদরঃ* বলিয়াছেন। 

মহাকবি কালিদাস প্রক্কৃতির বর পুত্র ও উপযুক্ত শিষ্য ; তাহার সমস্ত কাঁবাই 
শ্বভীবের জলস্ত' ছবি । খতুসংহাঁরে স্বভাব বর্ণনায় প্রকৃতি বর্ণনায়, পণ্ড 
পক্মীর বর্ণনায়, নরনারী হাব-ভাব-রূপ বর্ণনায় রুবি সকল স্থলেই যথাযথ প্রক্কতি- 
গত বর্ণনাই করিয়াছেন,-খতুস'হারের বর্ণনা মধুর ভাঁবপূর্ণ, ইহাঁতে মহাকবি 


২১শ বর্ধ। সমালোচনা । ৩৭৫ 


কালিদাসের কবি প্রতিভার সমাক্‌ বিকাশ পাইয়াছে ও অগ্ুবাদক শ্রীগুক্ত 
পঞ্চানন সরকার মহাশয়ের য্যথষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। খতুসং 
হারের বঙ্গপপ্ঠান্ুবাদ এবং সংস্কৃত টীকা পাঠ করিয়৷ আমব! পরমগ্রীত হইয়াছি। 
সুধী সমাল্জে এ গ্রন্থের বহুল প্রচার কামন! করি। 


খেয়ালি 1২ স্প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচারধয শ্রীযুক্ত দেবক বাগচী বিরচিত। 
শ্রীযুক্ত তারকনাথ বাগচী দ্বারা ৯২ নং গৌরলাহার ্াট হইতে প্রকাশিত; 
সুলয বারে! আন! মাত্র। ছাপা, কাগজ ও বীধাই উৎকৃষ্ঠ। 

আমর! “খেয়াল” একখণ্ড উপহার পাইয়াছি, পুস্তকে কতকগুলি উৎকুষ্ট 
কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে; খেয়ালের কোন কোন কবিতা ইতিপূর্বে 
“জন্মভূমি” পত্রিকার প্রকাশিত হইয়াছিল, গ্রন্থকার বোধ হয় অনীবশ্তক 
জ্ঞানে তাহার উল্লেখ পর্যাস্ত করেন নাই। 

“খেয়াল” পাঠ করিয়া আমরা বস্ততই আনন্দ লাভ করিয়াছি। খেয়ালের 
কৰিতাগুলি সুখপাঠা ও চিন্তাকর্ষক » খেয়ালকে একথানি উৎকৃষ্ট কোষকাব্য 
বলা যাইতে পারে,__*বাক্যরসাত্মকং কাবাং* রসযুক্ত বাঁকাকেই কাব্য বল! 
যায়, কিরূপ রসযুক্ত বাক্যকে কাৰ৷ বলা হয়, তাহার দৃষ্টান্ত আলোচ্য খেয়াল 
কোধকাব্যে শ্রীযুক্ত বাগচী মহাশয় তাহা প্রদর্শন করিক্াছেন। খেয়ালের 
্রস্থন সৌকর্ধ্য প্রাঞ্জল, প্রত্যেক কবিতার ভাব ও ভাষা গালিত্যে আমর! 
এতছুর মুগ্ধ হইয়াছি যে, মুখবন্ধের কয়েক ছত্র কবিতা! পাঠক পাঠিকাগণের 
কৌতুহল চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্ধত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে শারি- 
পাদ না। মুখবন্ধে কবি লিখিয্লাছেন £__ 

| “মনে ষদ্দি ভাব ওঠে কে রাখে তা চেপে। 

যে রাখে সে বোবা হয় নয় যায় ক্ষেপে ॥ 
ভাষার পোষাক দিয়ে কেতাবের শেপে। 
প্রকাশ করিনু তাই ভাবগুলা ছেপে ॥ 
ছাপ! হেঁজরীপেজী নগ্র--কি ব্যয় বাহুল্য 1 
খরচের তুলনায় সামান্তই মুল্য ॥ 

চক্চকে আইভরি ফিনিশ পেপার । 

নম্বপ্স ওয়ান্‌ কালী বিরাট ব্যাপার ॥ 

খাটি বোপা দিয়ে রডিন্‌ কভার। 

চোখে পড়িলেই হবে ইহাঁর লায় ॥ 





শ৭৬ জন্মভূমি । ১ম সংখ্যা । 





প্রথমেই আছে ছুটি হাফটোন ছবি! 

একটি লাম সন্ত অন্যটি এ কবি ॥ 

এ নহি বিলাতে আমি নিতান্ত অশক্ত 

এক একখানি বহি, এক'রি রক্ত ॥”? 

বর্তমান বঙ্গসাচিত্যে প্রাচীন কবিগণের আঁদর্শে এমন করিমা মনের 

ভাব সরল কথায় প্রকাশ করিবার শৃক্তি আধুনিককপিগণের স্চরাঁচর দেখা থাঁর 
না,__তাঁই “গেয়াল” কোবকাব্য খানি হ্বদয়গ্রাহী হইয়াছে, “খেয়াল” পাঠ করিয়া 
আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। 


প্রাপ্তি স্বীকার। 


কলিকাঁত। ৬৮ নং স্ুৃতাঁপটী বড় বাজারের সুগ্রসিদ্ধ কাপড় ও পোষাক 
বিক্রেতা জহরলাল পান্নলাল কোম্পানির-ইংরাঁজী ১৯১৪ সাঁলের চিত্র 
পর্িকা আমর। উপহার পাইয়াছি) আয়নাধুক্ত ও কৌশলে আবগ্কীয় কাগজ 
পত্ধা্দি বাখিবার স্থান সমেত পঞ্জিকা আর বড় একটা কাহাঁকেও বাহির 
করিতে দেখ! যান না; ইহা গৃহে রাখিলে গৃহের সৌন্দধ্য, বৃদ্ধি *হয়। 
আঁমর। জরলাল পান্নালাল কোম্পানির কারবাধের উত্তরোত্তর উন্নতি 
কামনা। করি। 

দি, ডিভাইন ব্যাক্কিং এগ ইন্সি ওরেন্ন 
কোং লিমিটেড । 


উপরোক্ত কোম্পানি ইংরাজী নববর্ষের চিত্র পঞ্জিকা আমাদের উপহার 

প্রদান করিয়াছেন, ইহাদের চিত্রে শ্রীতীরাধা্কষ্জের প্রেমভাবোদিপক দৃশ্ত বড়ই 

মনোহর ) ভগবান ঈকৃষ্ণ ধমুনাতীরে বৃক্ষমুলে বসিগ্া বংশীধ্বনি করিতেছেন, আর 
সরোবরে রানজহংস, মৃক্ষমূলে মুর তন্ময় হইয়া দে বংশী ধ্বনি শ্রবণ করিতেছে ১ 
আর ভাবে বিভোবা প্রেমমরী শ্রীমতী শ্ররাধিকা সেই বৃক্ষমূলের অন্তরালে 

দণ্তীয়মানা ১ বান্তনিক এ দৃশ্ত বর্গীয় পৰিন্ত সুমধুর প্রেমভাবোদদিপক 1 দি, 

ডিভাইন ব্যা্ষিং এগ ইন্দিওরে্স কোং লিমিটেডের আুযোগ্য ম্যানেজীং 
ডিরেক্টর পি,. কে, পাইন মহাশকের যোগ/তাঁয় ও কার্ধ্য ত২পরতায় কোম্পানির 

উত্তরোত্তর উন্নতি হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। 





স্৮৮ বরার়ারারার 7 





আনি ওষাই। 


লেখক, _ল্ীধুক্ত কালীকুমাঁর চট্টোপাধ্যায় । 

সন্ধ্যা হইয়াঁছে। দিবসব্যাপী প্রাণাস্তকর পরিশ্রমে অতি শ্রান্ত দিবাঁকান্ত 
আকাশের - পশ্চিমকোলে ' ডূবিয়! গিয়াছেন। “তাঁর! ফুটে নাই: পশ্চিম 
আঁকাশে কে যেনস্ক্্ম তুলিকায় কত রঙের কত ছবি জকি! দিীছেি 
ওপারের গাছগুলি ধীরে ধীরে জীধাতে মিশিয়া সাইতেছে। ভাগীরতী তীরে 
একটি বিটপীমুলে আমি অর্দশীর়িত। সম্মুখে বিপুলবঙ্ষা' ভাঁগীরখী তর তর 
রবে জলধির পাঁনে উন্বার্দিনীর স্ঠার ধাবিতাঁ। নীলঞ্জল আধীরে : মিশিষ্না 
গিয়াছে। প্রাকৃতিক নৌনর্য্যে মুগ্ধ হইঘাঁ আদি ক্ষণকালের জন্টু আমাঁকে 
ভুলিয়াছিলাম। বহির্জগতে আমার সন্তান, অস্তিত্ব লোঁপ পাঁই়াছিল ? 


হঠাৎ একটি সঙ্গীতের একাটি সধুমাঁগা কর্থা বাতীসে ভাঁপিয়া আগা আমার - 


কাণের কাছে মিলাইয়! গেল।: চেতনা কিব্দিরা আসিল। একবার, চারিদিকে 


৪৯ 





স্বাচিনন্ষঞ্পত্িন্ষা। ও নজ্বাতজ্লাচ্গঞী 
লন 


২১ বর্ধ। ] ১৩২০ সাল, ফাল্গুন | (এ সঞ্চ ॥ 





৩৭৮ জন্মভূমি |... ১১শ সংখ্যা? 


চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম_-তিনটি আধার সুষ্তি আমার দিকে অঞ্সিতেছে। 

' তাহারা গাহিতেছে, “আমর! কোথা হতে আপি কোথ! ভেসে যাই ।” ক্রমে কাছে 
আসিলে দেখিলাম, তিনটি রাখাল বালক গানের & চরণটি বার বার গাহি- 
তেছে। গ্াহিতে গাহিতে তাহারা আমার নিকট দিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে: 
দেখিতে তাহার! 'তিিরে টাকিল$ কিন্ত তাহাদের গানের ত্র চরণটি তখনও 
আমার কাণে আদিতে লাগিল) ক্রমে গান মিলাইয়া গ্েল। গ্ানাটর 
একটি রণ গুনিগাছি। গানের সেই কন্পটি মধুমাখা কথাই আমার কাণের 
ভিতর দিয়! মরমের মরম স্থানে পশিল; প্রাণ আকুল করিল। মনকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম “কোথা হ'তে আসি কোথ। ভেসে যাই ?” প্রাণ আরও আকুল . 
হইয়! উঠিল। কত ভাবিলাম, “কোথা হ'তে আমি কোথা ভেসে যাই (* ভাবিয়া! 
বুঝিতে পারিলাম না। গান বাতাসে মিশিয়াছে ? কিন্ত তাহার অপূর্ব বঙ্কার 
আমার হৃদয় বীণার প্রতি তন্ত্রীতে বার বার বাঁজিতে লাগিল। কি জানি 
কেন, প্রাণ আরও আকুল হইয়। উঠিল। শম্পশয্যা হইতে গাত্রোখান 

করিলাম ঃ গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। নিভৃতে স্বীয় প্রকোষ্ঠে শখ্যার শুইয়] - 
আছি,কিন্ত আমার মনের ভিতর তখনও সেই গানের মধুর বস্কার নীরব হয় -.. 
 নাই। আমি তখনও ভাবিতেছি--'কোথ হ'তে আসি কোথ! ভেসে যাই।» এই 

- অনন্ত কালসমুদ্রে আমি একট বদ বিশেষ) কেন আসি, কেন ভাসি,কেন 

মিলাই? এই সংসার উগ্চানে, আমি একটি নির্ববাস পুষ্প; কেন ফুটি,কৈন 

হাসি, কেন শুকাইঃ) এই পৃথিবীতে এই অসংখ্য জনক্রোতে কেহই জানে না 

"কোথা হ'তে আসি, কোথা ভেসে বাই।” আদি কেন,থাকি কেন, আবার ছদিন 

পরে চলিয়া যাই কেন, কিছুই জানি না। এইমাত্র জীনি আনার থাকিতেও 

হইবে, যাইতেও, হইবে, হয়ত আবার আদিতে$ হইবে) আর রা 
জানি আ।. 

* ,. আমার এই আসা যাওয়ার মধ্যে কি এক গুঢ় রহমত নিহিত আছে, তাহা 
আমিই জানি না) ' অপরে কেমনে জানিবে? কর্দক্ষেত্রে আসিয়া আমায় 
কি করিতে হুইবে, আসিবার পুর্ব্বে আমায় কি করিতে হইত, আবার এখান 
হইতে চলিয়া যাইলে পর, যেখানে যাইব সেখানেই ব৷ আমাকে কি করিতে 
হইবে) একথা নিজে ভাবিয়া! পাঁই না, পগকে হিড্ঞাসা করিলে তাহারাও 

» বলিতে পারে নাঃ আমাকে উন্মাদ স্থির করিয়া আমার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে 
চাহিয়! থাকে । জাহ্ুবীকে দিজঞাসা করিলাম; কুলুকুলুস্বরে জাডুবী বলিয়া 








২১শ বর্ধ। আঁমি ও যাই! ৩৭৯ 


চিট টিটি 
উঠিলেন “এখনও জানি না, এখনও চলিতেছি।” জাহুবী চলিয়াছেন। 
কোথায় যাইবেন, কোথায় যাইলে তাহার বাঞ্ছিতকে পাইবেন, তাহ! তিনি 
জানেন না) তবে তাহীরই সন্ধানে তিনি চলিয়াছেন। উপরে ধুমকেতুকে 
জিজ্ঞাসা করিলাম ॥ সে বলিল “এখনও পাই নাই, তবে ঘুরিতেছি।” কত 
সহস্র যুগ যুগান্তর ধরিয়। অবিশ্রান্ত গতিতে নীলিম! ভেদ করিয়া! ধুমকেতু 
তাহার অভীষ্টের উদ্দেশে ছুটিয়া৷ চলিয়াছে, এখনও দেখে নাই। নীলনৈশ 
নভোমগুলে অসংখ্য বিন্দু চিক চিক বিকৃ্‌ ঝিকৃ করিয়া জলিতেছে। একে 
একে তাহাদের সকলকে প্র কথাটি জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, 
এুরিতেছি, দেখি নাই।” সত্য কথা, কত কাল ধরিয়া তাহার! আকাশে 
ছুটাডুটি করিতেছে, গন্তব্যে উপনীত হয় নাই। পবন বহিয়া গেল। সে বলিল, 
্ৰ্হিতেছি, যাই নাই।” স্থষ্টির সেই আদিক্ষণ হইতে পবন নিরবধি বচিতেছে, 
এখনও তাহার চির অভিলধিত গন্তব্যে যায় নাই। যাহাঁকে জিজ্ঞাস! করি- 
লাম, & একই ভাবের উত্তর দিল। কেহই বলিতে পারিল না। এই কাঁল 
সমুদ্রের কালঙ্গল বাহিম্না, আজন্ম তাগিয়া চলিয়াছি; কে ভাসাইল, কেন 
ভাপিলাম মনে নাই। বুঝিতেছি আমি ভাঁসিতেছি। কত কাল পরে কুল 
পাইৰ জানি না, হয়ত এ সমুদ্রের অস্ত নাই * এ সমুদ্রে দ্বীপ নাই ; এ সমু 
আশ্রয় পাইবার একগাছি তৃণও ভাঁসিয়। আমে না। আমি কি করি, কোথায় 
যাই, কাহাকে ভাকি, কেই বা আমার কথা শুনিবে। একাল সমুদ্রে আমার করুণ 
আহ্বান শুনিবাঁর জন্য কে এথানে বসিয়৷ আছে। বেভীষণ অন্ধকার এ 
সমুদ্র বেরিয়া আছে, তাহার মধ্যে আলো লইয়! কে আমায় পথ দেখাইবে! 
ফিরিবার উপায় নাই, ডুবিতেও সাহস হয় না। কোথায় আসিয়াছি, আর 
কতদূর যাইতে হইবে, কে তাহা বলিয়। দিবে। যে দিকে চাহি সে দিকেই 
আধার, আধার, আধার । বোধ হইতেছে প্র ত্রাধারের মধ্যে কত বিভীষিকা- 
ময় বস্ত আধার দ্বিগুণিত করিয়া অষহান্ত করিতেছে । বোধ হয় আমীকে 
দেখিয়াই তাহার! হানিতেছে। আধি ভয়ে কীপিতেছি; তাহারা আরও 
হাসিতেছে। আমাকে কি অনস্ত কালের জন্ত, এই বিপদ সন্কুল মহাকাল 
সমুদ্রে ভাপিয়া যাইতেই হইবে ? সংসারে এত কাল আছি, আরও কত কাল 
থাকিতে হইবে কিন্তু এই প্রশ্নের মীমাংসা! হইল না; পরে হইবে কি না কে 
জানে? এ সংসারে আদিয়া অবধি কত হাঁপিলাম, কত কীদিলাম ; কিন্ত 
কেন হাসিলাম, কেনই ব! কীদিলাম, তাহাত বুঝিতে পারিলাম না। বেশ 
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জানি মর গত অস্তিত্বের একটি গুড়তম মহান্‌ রহস্ত জীবনের এই হৃসিকান্গার 
মধ্যে নিহিত আছে । কিন্তু কি সেই রহস্ত ? 

হী যে নীল আকাশে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে; পরী যে তাহার? 
হাদিয়া আকুল হইতেছে; আবার যে তাহারা নিশাশেষে চুপে চুপে মলিন 
মুখে নীলিমার মধ্যে অদৃশ্ঠ হইতেছে ;-_-এসবের কারণ কি? কত ভাবিলাম 
কিছুই বুঝিতে পারিলাম নাঁ। বুঝিলাম না, তাহার দিবাশেষে নীল আকাশে 
কেন ফোটে, কেন হাসে; আবার নিশাশেষে চোখের নিমেষে মপিনমুখে 
কোথা পলায়! তাহাদের এই অনাহ্ত আবির্ভাবের, এই নীরব হাস্যের, 
এই বিষাদদর প্রাণের মধো একটি প্রহেলিক! ক্রীড়। করিতেছে! কিন্ত কি. 
সেই প্রহেলিক! ? 

শীষে নীল গগন্রে এক কোনেতে একটু কালো মেঘ বীরে ধীরে ভাসিয়াঁ 
উঠিল.) দেখিতে দেখিতে কালে! ঘেষে বিশাল শূন্য ঢাকিয়া ফেলিল) এ ষে 
গুরু গভীর নির্ঘোবে মানবকে বধির করিয়া তুলিল; মুষলবারে শিলাবৃষ্টি 
আঙ্নন্ত হইল$ গলে পলে বিছ্যুৎ চমকিতে লাগিল, দিবসে রজনী আসিল) 
হহুঙ্কারে পবন বহিল) বুবিব! প্রণর. ঘটল। আবার দেখিতে দেখিতে মেঘ 
চলিয়া গেল; নীল আকাশ প্রকাশ পাইল পনের ভীষণ বেগ প্রশমিত 
হইয়া মৃদ্রমন মারতে পরিণত হইল ; অশনির সেই ভীদ নিনাদ স্তন্ধ হইল) 
কাননে পাখী ডাকিল; সৌদামিনী অনৃপ্তা হইল, রোদ্র বিকাশ পাইল। 
“এসব কেন হইল? কে ঘটাইল ? মেঘ কেন আদিল, গগন কেন ঢাকিল, 
আবার কেন চলিয়! গেল? কি সেই রহস্য ্ 

এ যে উবার বাতাসে হেলিয়া ছুলিয়া, আধার উগ্ভান আলো করিয়া, কত 
ফুল ধীরে ধীরে, অতিসন্তর্পণে সব স্ব অবগুঠন খুলিয়া ফেলিল ; হানিয়ুখে চারিধারে 
চাহিয়া দেখিল* চুপে হুপে পবন করে অকাতরে কত পরিমল বিলাইয়। দিল ১. 
কেহ বা গাছে থাকিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ বা কোন্গল বাপিকার কমণীগ্ন 
কে স্থান পাইয়া ভাহার ঠৌঁই সরল হাসি চুরি করিল; আবার দেখিতে দেখিতে 
হারা তাহাদের সদানন্দ অস্তিত্বের শেষ করিয়া শুকাইয়া ঝরিল। তাহারা 
ফুটিল, হানিল, গুকাইল কেন ? ূ 

তী যে শবগমধুর নিনাদে কত যোগী, ভোগীর হন তুলাইছা স্বচ্ছহদর়া তটনী 
তরগতঙগে বহিয়া চণিরাছে, কত নগর, কত কানন তাহার স্বচ্ছ জদয়ে প্রতি 
নিত হইগাছে ; কত স্বপদী তাহার সবচ্ছনীলঙ্গণে অবগাহন করিতেছে কত 
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রুরূপা তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে স্বীয় প্রতিবি্ব দর্শনে নিজেকে রূপপী তাঁবিতেছে। 
তটিনীর তাহাতে ভ্রক্ষেপ নাই। তটিনী পাগলিনী। কত পুজার ফুলে 
মালা পরিয়া, কত পুণ্য স্বতি বক্ষে ধরিক্জা তটনী--পাগলিনীর তাক 
ছটয়াছে; কোথা হইতে আসিতেছে, কোথায় যাইতেছে, সে জনে না; 
কেহ জানে কি ? 

কেহ জানে না, কেছ ভাবে না, কেহ জানিতেও ঢাহে নাঁ “কোথা হ'তে আঙ্গি: 
কোথা ভেসে যাই ।* ভাবিয়াছিলেন একজন সেই নিতাশুদ্ধ _বৃদ্ধদেব। তিনি 
ভাবিয়াছিলেন বলিয়াই রাজ্য, সম্পদ, মান কিছুই তাহাকে ভুলাইতে পারে 
নাই। তিনি জানিয়াছিলেন বলিয়াই, স্নেহের আগার পিতামাতা, প্রেমের 
নিবর ভাধ্যা, শ্নেছের কোরক সুকুমার তনয় কেহই তাহাকে মাঝ! বন্ধনে 
আব্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি জানিতে পারিরাছিলেন বলিয়াই, প্রাসাদ 
পরিত্যাগ করিয়া বৃক্ষমূলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি জানিয়াহিলেন বলিয়াই, 
আলি অগ্ধ জগৎ সেই বিশবপ্রেমিকের পাদমুলে নতশির। 

আর জানিয়াছিলেন-__মহাপ্রতৃ শ্রীচৈতন্ত দেব। তিনি জানিয়াছিলেন 
বলিয়! গৃহবাম ত্যাগ করিয়াছিলেন, সংসার বদ্ধনছিক্ন করিগাছিলেন। জানিয়া 
ছিলেন বলিক্বা' তাহার প্রেমের সেই মোহিনীশক্তি বর্ধীবে ব্যাণ্ড হইয়াছিল? 
তিনি বুঝিয়াছিলেন*-সেই আদি, সেই অনভ্ত, সেই ৫প্রণময়, সে বিশ্ববিমোহন, 
সেই ক্ৃষ্ণবরণ লীলামযের তিনি একটি অংশ বিশেষ। তিনি আরও বুঝিয়া- 
ছিলেন থে তীহারই নিকট হইতেই তিনি আসির়াছেন। সাঁগরোপকুলে 
দপ্তায়মান হইয়া তিনি দেখিলেন যে,-সাগর তীহারই মত বিশাল, প্রেমে 
ভাহারই মত দা উচ্ছ,সিত, তীহারই মত বিশ্ববিমোহন, আবার তীহারই মত 
কালোবরণ। তিনি দেখিলেন, প্রতি তরঙ্গে টাদের আলো কত ভাবে কত, 
খেলা. খেলিতেছে। ভাবিলেন--এই ত সেই--তীহার চিরাভীষ্ট। ভাঁবিলেন 
এই ত সেই, তা যেখান হইতে আসিয়াছেন1 আর থাঁকিতে পারিলেন: 
না প্রেমের উদ্দাম আোতে হদ্রয়ের সব বীধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রেমের অবতার, 
প্রেমময়ের ভাবময় আলিঙনে মাতোগ্সার! হইয়া! সাঁগর বক্ষে ঝাঁপ দ্রিলেন। 

এ সংসারে যখনই কেহ বুঝিতে পারিবে “কে।থা হ'তে আসি কোথা ভেসে 
বাই ,* তখনই তাহার সহিত সংসারের সকল সমন্ধই লোপ পাইবে। এ প্রশ্ন যে 
তাবে সে পাগল হয়। 

আমি চলিয়াছি_ভুমিষ্ঠ হইন্া অবধি চলিতেছি, আব কত কাঁল আমাকে 


৩৮২ জন্মভূমি | ১১শ সংখ্যা! 





এই ভাবে চলিতে হইবে, যৃতু'র পরও চলিতে হইবে কিনা, গন্তব্যস্থল আমার 
নিকট হইতে কতছ্বরে? এ কথা আমার মত সকল পথিকেরই জিজ্ঞাস্য । 
দার্শনিক এ প্রশ্নের অতি সহজ উত্তর প্রদান করিয়াই স্বীয় অসাখান্ত পাণ্ডিত্যের 
বিকাশে গর্বভরে গাস্তীধ্য ধারণ করেন। দার্শনিক এই কঠিন প্রশ্নের গুরুত্ব 
কিছুমাত্র অন্ুতব না করিয়াই বলিয্জ! দেন “সকলই স্বপ্ন, সকলই ভিত্তিছীন 1” 
উত্তর শুনিবামাত্র স্পষ্টই বুরিতে পারা যায় যে, তাহাদের গভীর গবেষণার 
জোত সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াছে। যদি আমাদের এই আস! যাওয়া 
সকলই স্বপ্রময় ও ভিত্বিভীন হইশ, তবে বাস্তব সত্য কি? 

যখন এ বিশ্ব স্থট হয় নাই। যখন গ্রহ নক্ষত্রাদি থচিত ত্র নীল নৈশ 
নতোস্থল স্থষ্ট হয় নাই, যখন জলস্থল, জীবজন্ধ এ বিশ্বে জন্মে নাই, তখন 
কিছিল? কোথ| হইতে এই জনসমাঁকীণণ ভৃণপতাদিশোভিত পৃথিবী উৎপন্ন 
হইল? কোথ| হইতে আসিয়া এ নীল আকাশ তারার হার গলায় পরিয় 
অনন্ত শূণ্য ব্যাপ্ত করিল? কেহ জানে কি? কেহ জীনিতে চাহে কি? 

আবার যখন সকলই যাইবে, এই বিশাল বিশ্ব, প্র বিচিত্র বিকাশ আকাশ, 
ধী নয়নরঞ্ন গ্রহ-নক্ষত্রগণ, এই দ্াস্তিক মানব, জীব জন্ত খন সকলই যাইবে» 
কি থাকিবে? বিদায় লইয়। তাঁহারা কোথায় যাইবে? কোন্‌ মহান্‌ শৃণ্যে 
মিশিঠা তাহার! আপন হারাইবে ? 

অদূরে একটি গৃহে মঙ্গল শঙ্খ বায়! উঠিল; আনন্দ কলরবে গৃহ মুখরিত 
হইয় উঠিল; আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকল প্রতিবাসীই আনন্দোৎসবে যোগদান 
করিতে মেই গ্ৃহাভিমুখে ধাবিত হইল; গৃহে আনন্দের হাঁট বসিয়া গেল। 
শুনিলাষ, গৃহস্থের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছে। মনে ভাবিলাম-- 
আননের কথা বটে। 

দিন বায় দিন থাঁকে নাঁ। একদিন, দুইদিন, তিনদিন করিয়৷ কত. দিন 
চলিয়! গিয়াছে । একদিন সেই গৃহস্থের গৃহে বড় আনন্দের ধুম পড়িক। গিয়াছে ? 
আত্মীয় স্বজনে গৃহ পূর্ণ হইক্কাছে। সকলেই আনন্দ করিতেছে; নানাবিপ 
শীতিবাগ্তের রবে পল্লী ।মুখরিত হইতেছে; কত রঙের কত ফুলে সজ্জিত 
হুইয়৷ গৃহ লববেশ ধারণ করিয়াছে; পলী বাসিনী কুল রমণীগণ স্ব স্ব গৃছের 
বাতায়ণে বমিয়া পথের পানে চাহিয়া আছে। হঠাৎ আনন্দ দবিগুণিত হইল। 
শুনিলাম,-_গৃহস্থের পুত্র নববধু লইয়া গৃহগ্রবেশ করিতেছে । মনে ভাবিলাম_ 
আনন্দের কথ! বটে। 


২১শ বর্ষ। আসি ও যাঁই। ৩৮৩ 








আবার "একদিন, ছুইদিন, তিনদিন করিয়া কত দিন চলিয়া গেল? এক 
দিন অর্দরাত্রে মুধলধারে শিলাবৃষ্টি হঈতেছে ১ নৈশ নক্ষত্রমীলী মেঘে লুকাই- 
যাছে, চারিদিক অ্ীধারে ঘেরিয়াছে; মেঘের কোলে মাঝে মাঝে বিছবাৎ 
খেলিতেছে ; পরক্ষণে তীমনাঁদে করকাভিঘাত হইতেছে; হুহস্কারে পবন 
বহিতেছে ; নদীবক্ষে বাঁযুতাড়িত বতঙ্গমালা তাগুব নৃত্য আরম্ত করিয়াছে) 
অকম্মাৎ গম্ভীর বজ্নিনাদ ভেদ করিয়া কাহার করুণ বিলাপ, কাহার মর্ম 
স্পর্না আর্তনাদ উর্দে, অতি উর্ধে উখিত হইফ! আকাশ স্পর্শ করিল । বোধ 
হইল, সেই বেদনীময় আর্তনাদে কোন শোকাতুর তাহার ভীষণ বিপদে সাহায্য 
চাহিতেছে। কেহই অগ্রসর হইল না| শোঁকাতুরের সাস্বনার জন্ত, বিপন্নের 
সাহায্যের জন্য, আর্তের রক্ষার জন্ত, কেহই যাইল না। শুনিলাম-_গৃহস্থের 
সেই বড় সাধের পুত্র্ট অকালে ইহগৎ হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিল। 
মনে ভাবিলাম_-শৌকের কথ! বটে; আরও তাবিলাম, তাহাতে লোকের 
কি? 


যদি কেহ জান, বলিয়া! দাও, যদি কেহ শুনিয়া থাক, বলিয়া দাও “কোথ! 
হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই ।* আমাদের এই আসা-যাওয়ার মধ্যে একটি মহা- 
সন্ধিস্থল আছে--স্ৃত্যু। মৃত্যু হঈলে মানবের কি হয়? আত্মা কোথায় 
যাঁয়?, মৃত্যু ঘটিলে আত্মা নর্ধাণ প্রাপ্ত হয় না, ক্ষণকালের জন্য তিরোহিত 
হয়? এ কথা কেহই জানে না। লোকে এইমাত্র জানে যে যাহা ছিল, 
তাহ! আর নাই? যাহা আছে, তাহাও. চিরদিন থাকিবে না। ্থাষ্টি হইলেই, 
ধ্বংস হইবে। আসিলেই যাইতে হইবে। কিন্তু এই আসাযাওয়ার মধ্যে 
মরজগতে আমাদের ক্ষণিক অস্তিত্ব অন্তনিবি্ট। এই ক্ষণিক অস্তিত্বের 
উপর আমাদের এত ভালবাসা_কেন জন্মে? এই ক্ষণিক অন্তিতবে। এই 
অস্থারী জলরেখায়, এই অলীক প্রতিবিথে বিশ্বাস করিয়া আমরা আমাদের 
আদি ও অন্ত ভুলিয়া যাই। সদাই মন জ!নিতে চাহে “কোথা হ'তে আসি 
কোথা ভেসে যাই ।” সময়ে সময়ে মন বড় আকুল হয়। আমি জুড়াইবার স্থানের 
জন্য ব্যাকুল হট, জুড়াইবার স্থান পাই নাঁ। যে দিকেই দেখি, সকলেই 
আমারই মত ভ্রান্ত, আমারই মত ব্যাকুলিত চিত্ত। সকলেই জাহ্দ আপি, 
যাই।” কিন্তু হায়, কেহই জীনে না “কোথা হ'তে আসি আর কোথা ভেনে যাউ।» 
তখন মনে তাবি, মানবের দৃষ্ট ক্ষুদ্র, অনৃষ্ট অনস্ত। আবার ভবি_-বখন 


৩৮৪ জন্মভূমি । ১১শ সংখা । 


কেহই জানে না, কেহই ভাবিয়া পায় নাঃ তখন এই অনন্ত কলসমুদ্রের 
দৈকত প্রান্তে বৃসিগ্কা নগণ্য ্ষদাপুক্ুত্র বালুকা কণা আমি, আমার ভাবিয়া, 
জানিয়! প্রয়োজন কি? 





প্রাণাধিকের জন্মতিথি । 


সপ্তদশবর্ষ ভার যাইল চলিয়া 1 
শ্রাণসম সে আমর আক্তি জন্মতিথি তার, 
তাহারি কল্যাণে যাচি ঈশ্বরে ন্মরিয়া ॥ 
কোথা! ওহে নারায়ণ ! পুরাঁও কাঁমন!! 
পুরাও মনের সাধ, কর তারে আশীব্বাদ, 
মল হ'তে মুছে দাও ছুঃখের ভাবনা ॥ 
কোথা ছুর্গে ! দুঃখ হরা, ভাকিমা তোনাম | 
যন্তকের কেশ যত, দাও তার আয়ু তত, 
রাখ মা তাহারে সমস্থ স্থকুমার কায় ॥ 
দাও তারে সথখশাস্তি দেবী মহেশ্বরি ! 
দাঁও তারে ধন মান, মেধা বুদ্ধি ধন্র্ভান, 
সকলে বাহক ভাল স্নেহ যত্র করি ॥ 
স্বর্গের দেবতাঁগণ করহ কলা! 
বাছ। যেন ম্থথে থাকে, সবে যেন দেখে তাকে, 
করে যেন প্রাণ তুল্য আপনার জ্ঞান ॥ 
চিরদিন স্থখে থাক প্রাণাধিক মম। 
অর্ধাঙল স্বরূপ! তাঁর, সথথে থাক মা:আমার, 
বড় ভালবাসি তারে তনয়ার সস! 
সরল! বালিকা সে বে সদা হেসে খেলে। 
ফাটাইছে দিন রাত, খেলিবার সথি সাথ, 
আমারে আদর কোরে বলে ছেলে ছেলে ॥ 
"জগদীশ! ডাকি তোমা তাই অহরহ | 
আজি জন্মতিথি ক্ষণে, রুপা দৃষ্টি বরিষণে, 


রক্ষা কর “মাকে মম প্রাণাধিক সহ ॥ 
২০৫ 


২১শ বর্ষ। উষা ও যাঁমিনী। ৩৮৫ 


লেখক,_-্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ পাইন । 
দশম পরিচ্ছেদ । 

শান্ত সমুদ্রের উপর দিক্া একখানি বহুজনপূর্ণ সুশোভিত তরণী অস্থকূল 
বাঁযুভরে দিব্য ভাদিয়া ঘাইতেছিল) শাস্ত নীলাকাশ স্থপরিষ্কত দিউমগুল 
তরণীস্থ আরোহীরা নিঃশঙ্কচিত্তে তরণী মধ্যে আরাম করিতেছিন। কিন্ত প্রক্কতির 
অবস্থ! সদা পরিবর্নম্্ীল সহসা একদিন গগণোপ্রান্তে একথও ক্ষুদ্র মেঘ দেখ! 
দিল। সান্ধ্বায় সংযোগে সেই ক্ষুদ্র মেঘটুকু বিরাট কলেবর ধারণ করিল। 
দেখিতে দেখিতে শান্ত নীলাকাশ অনন্তধনমেঘরাশিতে ভরিয়া গেল_-লোপিহান 
অগ্সিজিহ্ব বিছ্বাংচকিৎ হুইল __ ভীমনাদে বজ্ ডাকিল, আকাশ হইতে পৃথিবী 
পর্যন্ত কম্পিত হইল--তরণীখানি প্রতিমূহূর্তে নিমজ্জিত হইবার আপক্ষা হইতে 
লাগিল। তরণীস্থ আরোহীরা ভীতচকিত ও স্তপ্তিত। 

এ সংসার সুত্রে দত্তদের সংসারতরণীখানির ঠিক এইরূপ অবস্থা 

যামিনীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়। অবধি উা চিন্তা করিতেছে। যাঁমিনী 
কখন্‌ আদে কখন্‌ আমে | বেলা ছুই প্রহরের সময় যামিনী নিশ্চিত আসিবে । 
উবা। এইরূপ ধারণ! করিয়াছিল। কিন্তু দুই প্রহরের পর আড়াই প্রহর, তৃতীয় 
প্রহরও অতীত হইস্লা গেল, তথাপি যামিনী আসিল না, উ্া বড়ই চিন্তা করিতে 
লাগিল। উধা শ্বতাবতঃ বড়ই চিন্ত। করিয়া থাকে। 

অপরাহ্ন অতীত হইল, তথাপি যাঁমিনী আসিল নাঁ। তথন উষষা চিন্তার আশঙ্কা 
করিতে লাগিল। শেষে ভাবিয়া ঠিক করিল যামিনী যদি সন্ধ্যার সময়েও না 
আসে একটি দাঁসীকে লইয়া উধ্া নিশির অন্ধকারে লুকাইয়! যামিনীর পিত্রালক্নে 
যাইবে। 

সন্ধ্যা হইল? দীপ জলিল; উষ। গৃহমধ্যে সেই দীপ সম্মুখে বহক্ষণ বসিয়া রহিল, 

দীপ শিখাটা বাঁতায়ণ রন্কশস্থ মৃদ বাঁতু সন্তারনে ধীরে ধীরে কম্পিত হইতেছে__ 
উবার চিন্তা পরিস্নান মুখখানি গম্ভীর ও সুন্দর দেখাইতেছে। শান্তোজ্জল চক্ষু 
দিয়। একটা অপূর্ব দিব্য জ্যোতিঃ বাহির হইয়া আসিতেছে 1 সে জ্যেতিঃরাশি 
চিন্তা সহচরীর সহিত একত্রে সংযুক্ত হইরা দূর ভবিধাতের আঁকাশ চিত্রপটে 
গভীর অদ্ধকারপূর্ণ অৃষ্টের গুঢ় লিখন পাঠ করিবার চেষ্টা পাইতেছে 
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৩৮৬ জন্মভূমি | ১১ সংখ্যা । 








আবার বলিতে ইচ্ছা হইতেছে, দেই ক্ষুত্র দীপ শিখা দন্ছুখে মুখখানি বড় 
গম্ভীর বড়ই হুন্দর, এবং বড়ই মহিমীময় দেখাইতেছে। উষা চিন্ত। করিতে 
করিতে এপ অন্তমনস্ক যে মাথাঁর বদন সরিয়। গিয়াছে । তাহাতে কিছু 
মাত্র মনোযোগ নাই। সারাদিন জ্লানাহার নাই বিশু, কু কুন্তল জাল পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন এক এক ঝার বাযুভরে তাহাদের ছুই একটি সেই স্ন্দর মুখ খানির 
উপর হেলিয়া ছুলিয় ক্রীড় করিতেছে। 

চিন্তা করিতে করিতে উ্া' সহসা গৃহবহি দ্বারে একট! বিশ্রী কাঁলো রেখা 
অস্কিত হইতে দেখিতে পাঁইল। সে বিকটাকার রেখাট৷ দেখিবামাত্র উ্! 
শিহরিয়া উঠিল-_চিন্তান্ত্র ছিন্ন হইল। উধা অবগুঠন টানিয়া। দিয় গৃহ 
বহির্দেশে আসিয়। দেখিল, কেহ কোথাও নাই। উষা এদিক ওদিক টাহিয়! 
দেখল, সেই দীপালোকিত গৃহে এবং বহির্দেশে আল্প অন্ধকারের সহিত একটা 
অব্যক্ত গম্ভীর নীরবতা আধিপত্য করিতেছে । উধা জনমীনব ও শবহীন গৃহ 
মধ্যে এক! ক্ষণেক দড়াইয়া কি ভাবিয়। লইয়। তারপর নারায়ণকে প্রণাম করিয়! 
একখানি সলিল বন্ত্র পরিয়! নিরভরণা হইয়া একটা দাসীকে লইয়া সেই নৈশ 
অন্ধকারে লুকাইয়! অগ্রসর হইল। আসিবার সমগ্জ উযা মনের মনোরমাকে 
ভাড়াতাড়ি বলিয়া আসিল--“ আমি যাঁমিনীর বাপের বাড়ী বাঁইতেছি, তুখি 
আমাদের ঘরে গিয়া ঝ+স।” মনোরমা ষে কোন কথ। জিজ্ঞাস! করিবে এমন অবসর 
উধ! তাহাকে দিলনা । 

এমন দুঃসাহসিক কার্ধ। উ্া এ জীবনে কখনও করে নাই । এরূপ ভাবে 
গুরুজনের বিনা আদেশে গৃহস্থ কুল বধুর কোথাও গমনাগমন উষা ইতিপূর্বে 
বড়ই দ্বণ! করিত। 
একাদশ পরিচ্ছেদ । 

বরুণা দাসী সারাদিন যামিনীর মাকে বুঝাইয়াছে_“ মা তোমার টাকা 
নষ্ট হবেনা, কারণ যাঁমিনীর শ্বগুরের বাড়ীঘর সব তোমার কাছে বী্ধা আছে। 
কিন্তু মা তুমি যাঁমিনীর গহনার বাক্স ছেড়োনাঁ। তোশারও উপকার 
যামিনীরও উপকার)” 

যামিনীর মা কিন্তু বরাবর ব্লিতেছে--বরুণ। সব বুঝছি তবু যামিনীর 

এক্টাতে আদার আদৌ মন সরেনা | কর্তাও বোধ হয় রাজি হবেন না। 
বরুণা একটু রাগিয়! বলিল--তবে মা যা ভাল বো তা কর_শে কিন্ত 


কে পোষ দিওন! । 


২১শ বর্ষ। উধা ও যাঁমিনী। ৩৮৭ 


. ামিনীর মা বরুণার হাত ধরিয়া বলিণ, তুই রাগ করিস ন| মা আমি 
যতবার তোর মত ঠেলে কান্ত করেছি, তত বারই ঠকেছি। এখন কি করি 
বলদেখি ? তুই যাঁ ভাল বুঝিস্‌ তা কর, আমাঁর মতামত নিস্ন!। 

এবার বরুণার মনের মতন কথ! হুইল, বরুণার মুখ হর্ষোৎফুল হইয়া! 
উঠিল। বরুণা গৃহিনীর নিকটবর্তী হইয়া! তাহার কানে কানে কি কথ কহিল, 
গৃহিণী তাঁহ! শুনিয়। কতকটা ভয়ে কতকট! আনন্দে কহিল-_ 

“তুই একি পার্বি বরুপ। ?” 

ণতোমার মা বাপের আশীর্বাদের জোর থাকূলে আমি সব পারি । 

“দেখিসম। হিতে বিপরীত না ঘটে । 

গতুমি মা অতো ভঙ়্ থেয়োন। | 

ক্রমশঃ সন্ধা হইল । স্বভাবের আলোক অস্তহিত হইল | নিশার 
অন্ধকারে বিশ্বজগত জুড়িয়া গেল। 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ । 
কুললক্ষী উধ! নিরাভরণা হইয়া! নৈশ আঁধারের মধ্যে লুক্কাইত থাকিয়া 
মন্যা সমাগম শুণ্য একটা অচিহ্নিত পথ ধরিক্ দ্রুতবেগে যামিনীর পিত্রীলয়দিকে 
অগ্রসর হইল। বৃদ্ধা সঙ্গিনী কহিল--“কোন পথে যাও মা” উব তাহা'র 
কাণের কাছে মুখ লইয়া যাইয়। কহিল, “আস্তে কথ! কও মা আমি ছেলে 
বেলা হইতে অনেক পথ জানি। 
বৃদ্ধা। আমি এ পথে কখনও আসি নাই। 


উধা। জান! পথে অনেক চেনা লোক। বেশী কথা কওনা ম চুপকরে 
চল। 


ছইজন জ্রতবেগে চলিতে লাগিল। নৈশ অন্ধকার আকাশে মধ্য মধ্যে 
মেঘখণ্ড গুলি আসিতেছে এবং ভাপিয়া যাইতেছে ; অসংখ্য নক্ষত্র মগুলী কতবার 


নিবিতেছে ও ফুঁটতেছে। থাকিয়া! থাকিয়া তীন্র বাবু স্বন, স্বন, করিয়া বহিয়! 
যাইতেছে । 


সহসা উধা কি একটা শব্দ শুনিতে পাইল, কে যেন মাটিতে গর্ভ খনন 
করিতেছে। উধ! এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিল, কিছুই দৃষ্টি গোচর হইল না; 
উষা শব শুনিতেছে, আর অগ্রসর হইতেছে । সহস| একটা অনভিগভীর গর্ভ 
মধো পড়িরা গেল-হুড় হুড় করিয়। তাহীর মধ্যে একটা লোকের উপর ঢাপিয়! 
পড়িন। বেগর্ভনধ্যে ছিল, গে বলিয়। উঠিল, “কে তুইবে মাঁদী।” 








৩৮৮ জন্মভূমি ১১শ সংখ্যা? 


কণ্ঠস্বর জীলোকের যাহার কঠস্বর :উষা তাহাকে বুঝিতে পারিল, কিন্তু 
কোন উত্তর দিলন' | উষা গর্ভমধ্যে একটি শক্ত জিনিষের উপর বসিয়! 
পড়িয়াছিল্ট হস্তম্পর্শে জাঁনিতে পাঁপ্ষিল, উহা একটা বাক্সের মত। উধ্া মুহূর্ত 
মধ্যে কি ভাবিয়া আ"টিয়া কাপড় পরিল এবং সজোরে সেই রমণীর হাত চাঁপিয় 
ধরিমা কহিল--বরুণা তুই সত্যি করে বল্‌ এবাঝ্স কোথায় পেলি। 

সর্বনাশ বরুণার মাথায় ফেন কজ্্রীঘাত হইল--এ যে উষ্। 

বরুণা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, না ন! বাক্স নহে । 

ইতিমধ্যে উপ করম্পর্শে ঠিক বুঝিল, ইহা! যামিনীর গহনার :বাক্স-_ 
যাঁদিনীর গহনার বাক্সের আউটাটা কিছুদিন পূর্বে ভাঙ্দিয়! গিয়াছিল 1 

উষ! বাক্সের উপর চাপিয়া বসিল। বরুণা গাঁয়ের জোরে উষাকে ফেলিগ়! 
দিয়া গহণার বাক্স উঠাইয়। লইল। যেমন গর্তমধ্য হইতে লাফ দিয়! পলাইবে 
উযা পম্চাৎ হইতে দৃঁ মুষ্ঠাতে ভাহার এলোচুল জড়াইগ্া ধরিল। তখন 
উবার দেহে মন্ত হস্তীর বল আপিয়াছে। বরুণা কোন উপায় ন৷ পাইয়া 
সজোরে উধাঁকে এক ধা! দিল। উধা চিৎকাঁর করিয়া ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের 
্তায় পড়িয়া গেল। কিন্তু বরুণার কেশমুস্টী ছাড়িলনা । উধার আকর্ষণে 
বরুণাও গর্ভমধ্যে পড়িল গহনার বাঝুটা বন্‌বন্‌ শব্দ করিয়। পড়িয়া গেল। 
উধ। তখন নৈসগিক বলে বলীয়ান, ঠিক তেমনি করিয়া বরুণার কেশমুষ্ট 
ধরিয়া রহিল,এবং মহিযান্থুর মর্দিনী দশতৃজ। যেমন অস্থুরকে মর্দন করিয়াছিলেন, 
পেইরূপ পদতলে বরুণাকে মর্দন করিতে লাগিল, বরুণার শক্তি উধার শক্তিকে 
কিছুতেই পরাস্ত করিতে পারিল না । 

উধার চীৎকারে সেখানে করেকজন লোক আসিয়া পড়িল, তাহাদের 
প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া আলো জলিতেছে। তাহারা আসিয়! দেখিল, 
অপুর্ব্ব রণ রপ্গিণী মৃত্তি। সুন্দরে ও ভীষণে অপূর্ব্ব মাখা মাথি একাধারে, 
কোমলে কঠোরে মিশিরাছে। মহাতেজোময়ী অব্যক্ত মহিমীমরী উজ্জল প্রভা- 
শালিনী দেবী প্রতিমা ! তাহার দূরে ফীঁড়াইয়া সেই অভূতপূর্ব লাবণ্যময়ী ঘেবী- 
প্রতীম! স্থিরদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল 

(ক্রমশঃ) 


২১শবর্ষা 7. মাধুরী । ৩৮৯ 
২০৯৫2১০222৫ 


মাধুরী * 
লেখক,-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত বরদাঁকান্ত ঘোঁষবন্্মা কবিরত্ব 


মাধুরীদেবী বিশ্ববিখ্যাত মহধি বিশ্বামিত্রের প্রাণপ্রতিম পুত্র মহাপপ্ডিত 
মহাত্মা মধুচ্ছনদার প্রিয়তম! সহধর্শিণী। রাজা বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয় হইলেও 
অন্াধারণ তগঃ গ্রতাবে ক্রাঙ্মণত্ব লাভে সমর্থ হইয়া বিশ্ব বিশ্রুত হইয়াছেন। 
রাজা বিশ্বীদিজ্রকে এজগতের কয়জন জানিত? রাভষি বিশ্বামিত্র মহাযোগ 
গ্রভাবে সর্বজনবরণীয় ও অনন্ত কাল ম্মরণীয্» মহীযোগী মহাপুক্রষ বলিয়া 
বিশ্ববিধ্যাত বিশ্প-মিতর॥ বিশ্বামিত্র পুত্র মধুচ্ছন্দ।ও পরদধার্মিক ত্রনধণিষ্ঠ 
এবং বেদপরায়ণ মহাঁপত্ডিত ত্রাণ বলিয়া পিতারই অনুরূপ প্রসিদ্ধি লাভ 
করিয়াছিলেন? 

মধুচ্ছন্দা পরী মাধুরীদেবী রূপদী বা বিদূষী না হইলেও চরিত্র ও পাতিত্রত্য 
প্রভাবে, সর্বত্র গরীয়দী ছিলেন। পতির সেবাঁ-পরিচর্য/, কার়মনোব।ক্যে 
তাহার আজ্ঞা প্রতিপালন, প্রাণপণে “স্বামীর মনোরঞ্রন ও নিয়ত তাহার সুখ- 
সুবিধা বর্ধন এবং পতিপদ পুজা ও পতি আরাধণাই তাঁহার নারী জীবনের 
সাঁর ব্রত ছিল। পতিব্রত! মাঁধুরী অসাধারণ পতিগত প্রাণ ছিলেন। যথা! 
কালে গতির আশ্রমে আগমনে মুহূর্তমাত্র বিলন্ম হইলেও পতিগত প্রাণ! 
মাধুরী কি যেন এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় আবুল হই উঠিতেন | কমান 
পতিবিরহ তিনি অনন্ত যাতণাগ্রদ মর্শভেদী ঘটনা বিগ! মনে করিতেন। 
তৎকালীন খষি-পদ্ধী সমাজে পতিত্রত! সতী বি মাঁধুরীদেবীর নাম আগ 
রিক শ্রদ্ধা ও যারপর নাই গৌরবের সহিত সাদরে উচ্চারিত হইত। 

মহাপত্তিত অহাস্মামধুচ্ছনা! মহাধার্সিক মহাবীর মহারাস শর্ধ্যাতির 
পৌরোহিত্য কার্যে ব্রতী ও প্রিষ্তম বয়স্য ছিলেন! একদা রাগ শর্যাতি 
দিথিজয় যাত্রায় পুরোহিত ব্য মহাবিজ্ঞ মধুচ্ছন্দাকে তাহার সহযাত্রী হইবার 
জন্ত অনুরোধ করিপেন। পণ্ডিত সধুচ্ছন্দা পরম বান্ধব মহারাজ শর্ধ্যাতির 

ই এ নামটা আমার কন্পসিত। বহু অনুসন্ধানেও সধুচ্ছন্দা পঞ্ধার নাম সংগ্রহে 
গমর্থ হই নাই; পুনঃ পুল এমধুঙ্ছন্দা-পজী” লিখ! হইতে অব্যাহতি লাভ 
মানসে এরূপ করিত নাম করণে বাধ্য হইয়াছি। আশা করি, ইহাতে সহদর, 
পাঠক পাঁঠিকাগণের সুবিধাই হইবে ।  লেখক। 


৩৯০ জন্মভূমি | ১১শ সংখ্যা । 


অন্থরোধ উপেক্ষা কর! সমীচীন মনে করিলেন না। তিনি পতিব্রতা পত্রীর 
নিকট এ সংবাদটা বলিয্বা বিদায় লইয়া আসিবার নিমিত্ত মহারাজের নিকট 
কিঞ্চিৎ সমর চাহিয়! লইলেন। 

এ দিকে রাজবাটী হইতে পতির আশ্রমে প্রতিগমন প্রতীক্ষায় মাধুরী 
পথের দিকে চাহিয়া আছেন! একটি মুহ্ত্ত বেন তাহার নিকট ঘুগ-যুগান্তর 
বণিয়! জ্ঞান হইতেছে। তিনি একবার গৃহে একবার বাহিরে যাতায়াত করিয়! 
উদ্বিগ্ন মনে সময় পাত করিতেছেন, আর ভাঁবিতেছেন 7; কতক্ষণে পরমারাধ্য 
পতিপদ পুজ! করিয়া! কৃতার্থ হইবেন। ক্ষণকালের বিরহও যেন তাহার অসঙ্থ 
€বাধ হইতেছে। এমত সময় পণ্ডিতরর সথুচ্ছন্দ! পদ্দীর নিকট উপনীত হইয়! 
নৃপঠির সহিত দিথিজয় যাত্রার সংবাদ ব্লিয়। কিছুকালের ভন্ত বিদায় গ্রহণা- 
ভিলাষ জানাইলেন। 

এ মংবাদ শুনিয়া পতিবিরহ ভয়ে সতী মাধুরী যারপর নাই কাতর হই- 
লেন, তাঠার মন্তকে যেন শত অশনি পাত হইল। কিন্তু পতির ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে কথাটি বলাও সতী সঙ্গত মনে করিলেন না। তিনি দিযাদ.মলিন 
বদনে পতির দিষ্বিজয় খাত্রায় অন্থমোদন করিয়া বিনগ্ষ মধুর বচনে আগামী 
যামিনী প্রভাতের পুর্বে আশ্রমে প্রত্যাগমন জন্ত শ্বামীকে অনথরোধ করিয়! 
ছিলেন। 

মধুঙ্ন্দ| হৃপতিসহ দিখ্বিজয় যাত্রা করিলেন; কিছ্দ,র অগ্রসর হইতেই 
বিপক্ষীয় সামন্ত নৃপতিগণ মহারাজ শর্ধ্যাতির নিকট উপনীত হইয়া! তাহার 
বশ্ততা স্বীকার করিলেন। রাজ! বিনা যুদ্ধে জরলাঁভ করিয়া শরণাঁগত রীভন্ত- 
বর্সকে আশ্বাসিত করিয়া রাঁজধানীতে গ্রতিগমন না করিয়াই ভরমণার্থ বহির্গত 
হইলেন । 

কিছুকাল ভ্রমপাস্থর উভয়ে একান্তে বিশ্রামার্থ উপবিষ্ট আছেন, এম্ত 
সময় রীজা বরস্তের মলিন মুখ দর্শনে বিশ্মিত হইস্সজা জিক্ঞীদিলেন,__মহাশয়, 
আপনাকে এমন বিষন্ন দেখিতেছি কেন? আপনি নিস্পাপ ও মহ্য্ঞানী 
মহাপঙ্ডিত বলিয়! আম্ধুর রাজ্য মধ্যে মহামান্ত মহাশক ব্যক্তি; আমি স্বয়ং 
আপনার বন্ধু, সেবক ও শিষ্য আপনার এরূপ বিষাদের কারণ কি? বিন! 
যুদ্ধে_-বিনা- রক্তপাতে আমার দিশ্বিজয় হইল; চতুদদিকস্থ নৃপতিগণ স্বেচ্ছায় 
বহুমুল্য উপঢৌকন ও কর প্রদান করিয়া আমার বশীভূত হইলেন, এ আননের 
দিনে আপনি নিরানন্দ কেন? 


২১শবর্ষ 1 মাধুরী! ৩৯১ 
স্পস্ট শীশ্পী িীাপাাীশ ীাঁঁী 
তখন মধুজ্ছন্দা বলিলেন,_-স্মভারাজ! আপনার সকল কথাই সত্যঃ 


আপনার সহবাঁস আমার সর্বথ! শ্রীতিপ্রদ। কিন্তু আমি আমাব প্রেমময়ী 
স্বহধর্মিণীর অনুরোধ গ্মরণ করিয়া এরূপ বিষাঁদিত হইয়াছি। তিনি আমাকে 
অছ যামিনী অবশানের পূর্বেই আশ্রমে প্রতিগমন জন্ত সনির্ধন্ধ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন ; এখন রজনী দ্বিতীয় প্রহর অতীত প্রায়, নিশ্চয়ই আমার 
সহধর্মিনী আমার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ উন্মাদিনীর ন্যায় পথ পানে চাহিয়া আছেন, 
ইহাই আমার বিষাদের কারণ। 

রাজ! মহীপ্ডিতের উল্কি শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,_-"্মহাশর আমার 
গুরু ও পরম বান্ধব, আশীকরি আমার কথায় বিরক্ত বাঁ ব্ষশ্ন হইবেন না। 
আপনি মহ্ণপ্রাজ্ঞ মহাত্মা ব্যক্তি) আপনার এ স্ত্ণতা-_এ বিষম বিড়ম্বনা! 
কেন? জ্ঞানিগণ কখনই এরূপ অনিত্য স্থথে আত্ম বিশ্বৃত হন্না। 

মধ্চছন্দা বলিলেন,_“মহীরাজ, এ আপনার গুরুতর ভ্রম] দাম্পত্য 
প্রেম দোষের নহে; পতি-পত্ঠীর বিশুদ্ধ প্রণয়, শ্্ী-পুরুবের রমণীয় তুষণ 
এবং ধ্দীর্ঘ কামাদি বর্ধক ও ভগবত প্রেম লাভের সরল সোপান। রমণী 
প্রথমে পতিতে, পরে অপত্যে ভালবাস! শিক্ষ। করিয়! ক্রমে বিশ্ব জনীন্‌ প্রেম 
ও ভগবন্তক্তি লীভে সমর্থ হইয়া থাকে। পতি-পত্ী প্রেম এ্রর্ূপ ভালবাসা 
ঝা বিশ্ব প্রেম ও ভগবঘ প্রেম লাভের একটা! ক্ষীণ বিকাশ মাত্র।” 

একথার গর পণ্ডিতবর 'মুচ্ন্দা তাহার প্রেমী সহবর্তিনীর বিশুদ্ধ 
পতি তক্তির অপূর্ব মধুর কাহিনী নৃপতির নিকট সমস্ত বলিলেন। রাজা 
বিশদ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া গুরুপত্ী মাধুরীর প্রগাঢ় পতি প্রেমের পরীক্ষার্থ 
গোঁপনে জনৈক অনুচর ভাকিয়! রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। রাঁজানুচর 
রাজধানীতে ষাইয়। প্রচার করিয়া দিল, “রাজ! ও রাজ বয়ন্ত বিদেশে বিরাট 
রাক্ষসের বিশাল গ্রাসে প্রাণ হারাইয়াছেন।” 

পতিত্রতা মাধুরী শ্বামীর এ আকম্মিক যৃত্যু বিবরণ শ্রবণ মাত্র ছিন্নমূল 
তরুর স্তায় ভূতলশায়িনী হইয়! মৃত্যুর গ্রাসে ঢলিয়৷ পড়িলেন। কিন্তু রাজ 
মহিধীগণ তেমন শোক বিহ্বল! না হইয়া রাজ নিধন বার্তার সত্/তা নির্ধারণ 
জন্য ঘথাশক্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। 


রাজ। স্বরাজেপ্রবেশ করিয়াই উদ্ভ সংবাদ ভ্ঞাত হইলেন। রাজ কৌপলে 
সতী মধুচ্ছন্দা-পদীর মৃতদেহ সবদ্ধে রক্ষিত এবং পর্ডিতবর মধুচ্ছন্দ। বিদেশে 


৯২ জন্মতৃমি ১৬ সংখ্যা । 


দুরবর্তাঁ তীর্থে প্রেরিত হুইলেন। রাজ কৌশলে প্রেমময়ী ভার্্যার অকাঁপ... 
ভিরোধান বার্ডা তিনি বিশ্বু মান্রও জানিতে সমর্থ হইলেন না। 

স্বা্খ আর রাজধানীতে প্রতিগমন করিলেন না। সৈন্য, সেনাপতি ও 
অমাত্যবর্গকে রাজধানী প্রেরণ করিক্ রাঙ্গা ্য়ং গঙ্গা তীরে এক বিরাট শ্মশান 
্রস্তত করিয়া ধ্যান স্তিমিত নেত্রে যোগাসনে বসিয়া প্রাণপণে স্বীয় ইষ্দেবতার 
পুজা সমাপন পূর্বক গুরুপত্থীর' মৃতদেহে পুনঃ জীবন সঞ্চার প্রার্থনায় শ্বয়ং 
শ্মশানের সেই প্রজ্জলিত অনলকুণ্ডে প্রবেশ করিয়া জীবন বিসর্জন করিলেন । 
গাজার যোগব্ল ও পুণ্য প্রভাবে অগৌণে ব্রাহ্গণ-পত্বী প্রাণ লাভ করিলেন। 

সুদুর তীর্থে মহাত্মা, মধুচ্ছন্দার কর্ণে এ সংবাদ পহছিল। বিশ্বয়-বিষাঁদ- 
গ্রস্ত রাজগুরু কিংকর্তব্য বিগুড় হইয়। রাজাকে পুনঃজ্ভিবীত করিবার অন্ত 
কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন। তাহার প্রকান্তিক তপঃবল প্রভাবে ভগবান্‌ 
হুর দেবের ক্কপায় রাজ! পুনজ্জাঁবিত হইলেন। 

খধি ,মধুজ্ছন্না সেই গ্ধা তীরে পুণ্যব্রত নৃপতির পুণ্য জ্যোতিঃ বিমাত 
সধুর মৃষ্তি দর্শন এবং পতিব্ুতা সাধ্বীসতী মাধুরীর লোকাতী পুপবিভ্রতামহ্ী 
্ব্গীর দেবীপ্রতিমা অবলোকন করিয়া! যারপর নাই মুগ্ধ হইলেন। তাহার 
হানে ভগবৎ প্রেমামৃতরূপ দ্মৃদ্ত নির্ঝরিণীর পবিজ্র পুণ্য প্রবাহ শত ধারায় 
প্রবাহিত হইতে লাগিল। তখন সেই পবিত্র ভাগীরধীতীরে (তিনজনে 
সমস্বরে ভক্তিতরে শ্রীতগবানের পবিত্র নাম কীর্ভনে আত্মহারা হইলেন। 
পতিব্রত! মাধুরীর পতিপদসেবাব্রত সার্থক হইল। সতীর পদরেণু স্পর্শে 
গঙ্গাতীরের সেই শবশান ক্ষেত্র মহাতীর্থে পরিণত হইল। শত শত নরনারী 
সেই পুণ্যব্রতের পবিত্র গীঁথা শ্রবণে ককতার্থ হই! শত মুখে সতীর প্রশংস! 
করিতে লাগিল। সতীর পতিসেবা--মাধুরীর নারী জন্ম সফল হইল। পতি- 
ব্রত দতী মাধুরী স্দীর্ঘকাল স্বামী সেবা স্থথভোগ অন্তে নিত্য নিরাময় 
ব্গবাসে প্রস্থান করিলেন। স্থপবিত্র সরভি সুন্দর কুন্থমাট আপনার অনন্ত 
দৌরতে এমগ পূর্ণ করিয়! অনন্ত বিশ্বে বিলীন হইল । 





হ৯শ বর্ষ! কমলা। ৩৯৩ 








জ্ু্মজলা 1 


লেখক-_্রীধুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
অপ্তদশ পরিচ্ছেদ । 

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা আগমন করিল। সন্ধ্যা সমাগমে সুন্দরবন অতি রবণীদ্ক 
শোভ! ধারণ করে। স্থানে স্থানে মল্লিকা সকল অদ্ধ নিকসিত হইরাছে। 
বিবিধ বনজলতা৷ সমূহের কুসুম বিকসিত হইয়া! মনোমুগ্ধকর স্গন্ধ বিস্তার 
করিতেছে। ব্যাত্র সকল নিজ নিজ গুহা হইতে বহির্গত হইয়া ভীষণ গর্জন 
করিতে লাগিল, কমলা ব্যান্ত্রের গর্জন শুনিয়া ভয়ে চক্ষু মুঁদ্রত করিলেন। 
রঘুপতি কমলার অবস্থ! দেখির়। সহান্তবদনে বলিলেন, * আমাকে উদরের চেষ্টার 
এই বিপ স্কুল স্থানে থাকিতে হয়।% এইকথ| শুনি কৌমল হৃদয়া কমলার 
নয়নপ্রান্তে জল দেখ। দিল, তাহা, দেখিয়া সদ্দারের স্ত্রী বলিল, “মা ! তুই ভন্ব 
পাইতেছিদ? ও ত গিধোড় আছে, আমরা ভয় করিনা ।” কমলা বলিলেন, 
“কোথায় ডাকিতেছে ?” 
সর্দারের স্ত্রী। অনেক দুরে ভাকিতেছে! আমাদের এখানে ছামেস! আসেনা, 

সর্দার ও এইসব লোকের! হামেসা গিধোড় মারিতেছে। মা! এ বড় খারাপ 
বাগ ( আমাদের দেশে বনে কেব্ল গিধোঁড়, ভালুক এইসব বুনো৷ জানোগর 
আছে। এখানে জলে কুমীর বনে বাঘ আছে। 

কম। আমাদের এই পুকুরে কুমীর আছে না কি? 

সর্দার স্্রী। নাঃ এ পুকুরে নাই। মীঝে মাঝে আসে । জাঁষাদের মরদেরা 
দেখিতে পেলেই মারিয়া ফেলে । 

রধু। গত বৎসর এই পুকুরে একটা প্রকাণ্ড কুমীর ঢুকিরাছিল) সর্দার 
আর এই সব লোকেরা বন্দুক দিয়া গুলি করিগ্া মারিরা ফেপিয়াছে। 
তুমি যদ্দি দেখিতে ভয়ে অজ্ঞান হুইয়! যাইতে। 

কম। আমি খুব বড় কুমীরও দেখিনাই, আর খুব বড় বাঘও 
দেখিনাই *। 

রঘু। কুমে দেখিবেট এখানে থাকিলেই সব দেখিতে পাইবে। তাহার 
পর সর্দারেব স্ত্রীকে বলিলেন ওরে সর্দারণি! ওব্ছর সেই যে সাপটা ধরিয়াছিল 


দেখে ছিলি ? 
৫১ 


চর 


৩৯৪ জন্মভূমি | ১১শ সংখ্য? 


সপ পসপ 


সদিরণী। হা বাবু! ওরে বাপরে! এতবড় সাপ আমরা কখন-দেখি নাই 

কম। সাপটা কতবড় £ 

সর্দার স্ত্রী। সাপটা সতের হাত বশ, খুব পাকা স্থপারি গাছের মত 
মোটা ছিল। 

রঘু। সেটা একটা কেঁদো বাঘকে বরিয্াছিল না? 

সদীর ্ত্রী। সর্দারের স্ত্রী হাসিতে হাসিতে বলিল, ই! ই! বাবু! তোর 
ঠিক মনে আছে। 

এইরূপ কথোপকথনে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত! হইল। বুনা রমণীব! 
আপন আপন গৃহে গমন করিল। কাছারির অতি নিকটে তাহাদের গৃহ। 
কমলীও রাত্রিকালীন ভোজনের নিষিত্ রন্ধন করিতে গমন করিলেন। 





অ্টদশ পরিচ্ছেদ । 
শ্বদেশ গমনে সর্বনাশ! 


তথা ছুই তিন দ্িন অতিবাহিত করিবার পর দম্পতিঘুগল স্বদেশে গমন 
করিবার জন্ত বাস্ত হইলেন। রঘুপতি বলিলেন, “ তুমি এখানে থাক, নেপাল 
রহিল; আর এই বুনারা সব রহিল; আমি মাকে লইয়া শীঘ্র চণিয়া আসিব। 
রাত্রে সর্দারণী তোমার নিকটে শয়ন কবিবে। কমলা বলিলেন, “ না, তাহা 
হইবে না, আমি তোমার সঙ্গে যাইব; আমি সই, সইয়ের মা, ও রাড ঠান্দিদি 

গ্র্থতি সকলের সঙ্গে দেখ! করিয়া আদিব। এখানে আসিলে, কতদিন পরে 
আবার দেশে যাইব, তাহার ঠিক নাই; তাই বলি, তাহাদের সহিত দেখা করিয়া 
অসিবন1€” এইকথা গুনিয়া রঘুপতি আর দ্বিরুক্তি করিলেন নাঁ, তখন টি 
যাওয়াই স্থির হইল। 

পরদিন ্পহারাদির পর উভয়ে র্গাশ্রীহরি স্মরণ করিয়া দেশাভিমুখে যাত্রা 
করিলেন। নেপাল ও সর্দার তাহাদের সহিত প্র ক্রোশাবিক পথ আগমন 
করিষ্জাছিল। প্রায় সন্ধা| হয়, এমন সময়ে তাহারা একট! গ্রামে উপস্থিত 
হইলেন। রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্ত রদুপতি অনেকের নিকট আশ্রয় 
পরার্থন। করিলেন, কিন্তু কোথায়ও আশ্রর পাইলেন না, কাহারও অতিরিক্ত 
ঘর নাই। রঘুপতি বড় বিপদে পড়িলেন। কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে 
পাবিলেন ন!। 


২১শ বর্ষ। ূ ফমলা। ৩৯৫ 





মিটি উঠি 
অবশেষে একজন লোকের .সদর দ্বারের পার্থ একটি চালা আছে দেখিতে 
পাইলেন। [তিনি গৃহস্থকে রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য সেই চালাটুকু প্রার্থনা 
করিলেন। সে বলিল, "আপনি ব্রাঙ্গণ, কি করিয়া চালাটুকু আপনাকে দিই ? 
দিতে আমার সাহস হইতেছেনা) যদি কোন বিপদ ঘটে ব্রন্মহতার পাঁতকী হইব ?* 
রঘু। কিসের ভয়? 
গৃহস্থ। বাঁঘ আইসে। 
রঘু। প্রতাহই কি বাঘ আইসে ? 
গৃহস্থ | ন1, কদাঁচ, কখন আইসে। 
রঘু, কাচ, কঞ্ধন; তবে আমরা এইখানেই রাত্রি কাটাইব। 
তখন সেই গৃহস্থ একট মাছুর আনিয়া দিল, সচরাচর বাহাকে পটগটি বা 
বালাপ্তার মাছর কহে। মাছুর পাঁতিতে পাতিতে গৃহস্থ বলিতে লাগিল, একটি 
ঘেরা হইলেই বেশ হইত। এই মাসের মধ্যেই ইহাকে ঘেরিয়া ফেলিব। প্র দিন 
রাত্রে রঘুপতি ও :কমলার অগ্নাহার হইলন|। গৃহস্থকৃষক চড়া, গুড় ও ছুগ্ধ 
যোগাড় করিয়া দিল, রঘুপতি মূল্য প্রদান করিতে গেলেন, সে কিন্তু গ্রহণ 
করিলনা, বলিল, “অমন, আজ্ঞা করিবেন না। মহাশয়! ব্রান্ধণের নিকট দান 
লইব? এত অমানুষ আজিও হই নাই ।* 
রখুপতি তাহার কথায় কোন উত্তর ন1।দিরা, সেইথানে মাছুরের উপর 
উপবেশন করিলেন। গৃহস্থও আপন বাটার মধ্যে প্রবেশ করিলেন । রথুপতি 
ও কমলা দুগ্ধ ও চিড়ার ফলার করিয়া আপনাদিগের সুখ ও দুঃখের কথোপকথন 
করিতে লাঁগিলেন। ক্রমশঃ নিদ্রার ঘোরে তীহাদের চক্ষু দুদ্রিত হইয়া 
আসিতে লাগিল। তখন উভয়ে শয়ন করিলেন। 
রাত্রি প্রান্স শেষ হইয়াছে; প্রভাত হইবার বিলম্ব নাই, এমন সমরে কিসের 
খম্থদ্‌ শব্দে রঘুপতির নিদ্রাভঙ্গ হইল। দেখিলেন, পার্থে কমল! নাই। ঠিনি 
মনে করিলেন, তাইত কোথায় গেল? রঘুপতি ক্রন্দন করিতে 
, লাগিলেন, তাহার ক্রন্দন শবে গৃহস্থ ক্কষক ও পল্লীর অন্যাগ্ত অনেক লোক 
জাগরিত হইয়! তাহার নিকটে আগমন করিল এবং কি হইয়াছে ? জিজ্ঞাসিল। 
রঘুপতি বলিলেন, “আমার স্ত্রীকে দেখিতে পাইভেছিনা। সে কোথায় গেল? 
ওগো তোমর! আমাঁকে বলিয়। দাঁও।” কৃষকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, তাইত 
ঠাকুর! কোথায় গেল, আমর! কি করিয়া বলিব? তোমর। ত উরে এখানে 
শয়ম কবিয়াছিলে; তাঁর পর কি হইল? তাহাদের কথ! শুনিযু, রঘুপতি 
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বলিতে লাগিলেন, ভোর বেলা কিসের খস্‌.থস্‌ শব্দে আমার ঘুম ভাঙগিয়! 
গেল। দেখিলাম আমার নিকটে কমলা নাই। এত ডাকিতেছি,কোন উত্তর 
পাইতেছিনা। একটা চৌদ্দ পনের বৎসরের বালক বণিল, মহাশক্ধ ! আমার 
বোধ হয় বাঘে লইয়! গিয়াছে। ূ 

বাশক অধোঁভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল; করিয়াই বলিল, হই মহাশয় ! নিশ্চয় 
বাবে লইয়! গিরাছে। এই দেখুনলা বাঁধের খাবার দাগ রহিয়াছে। 

সকলে বালকের কথা শুনিয়া ভূমিতলে ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে 
লাগিল। দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াই বলিল, সত্যইত বাঘের পায়ের দাগ রহিয়াছে। 

এই স্পষ্ট কাদার দাগ রহিয়াছে। তখন সকলে দেখিয়! সকলে বদের 
পদচিহ্ন ধরিয়া, নদীতীরে গমন করিল, রঘুপতিও তাঁহাদের সঙ্গে দঙ্গে গমন 
করিলেন। তাহার! সকলে নদীতীরে একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া বগিল, বাথ 
এইস্থানে গাডপার হইয়াছে। তাহার! রঘুপতিকে বলিল, আর ঠাকুর ! ভাঁবিলে 
কি হইবে? তাহার নিয়া । আপনি স্বদেশ গমন করুন' বলিয়া কেহ কেহ 
নিজ নিজ গৃহাভিমুথে গমন করিল, কেহ বা খাঁকিল। 

রঘুপতি নদাঁপার হইবার জন্ লদীতে নামিতে উদ্ধত হইলেন তখন 
একদন লোক তংক্ষণাৎ তীহার হস্তধারণ করিরা বলিল, নাঁনিবেন না কুমীরে 
খাবে। রঘুপতির নদীর জলে অবতরণ করা হইল না। 

কতিপর বাণক বাল্ব ভাবগ্ুলভ চপলত। বশতঃ নৌকা খুলিয়া বলিল, চলুন 
ঠাকুর মহাশর | ও পারে চলুন । এইকথা শুনিয়া, রবৃপতি নৌকায় গিয়া! 
বসিলেন। নিকটে নদীতীরে একট! সুন্দরী কা্ঠের-লগুড় পড়িগনা ছিল; রদুপতি 
সেইট! কুড়াইয। লইলেন। নৌকা! পরপারে গিয়া লাগিল। রঘুপতি নৌক। 
হইতে অবতরণ করিলেন। বালকের অধোসুখে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া 
বলিল, ঠাকুর মহাশয় ! এই দেখুন বাঘের পারের দাঁগ। বাঘ এই স্থান দিয় 
গিয়াছে। রঘুপতি বাঁঘের পায়ে দাগ দেঁখিলেন, বাঁলকগণকে বলিলেন, ভাই 
সকল তোমগ়া নৌকাখান। লইয়৷ এইখানে একটু অপেক্ষণ কর, আছি আসিতেছি, 
খণিয়৷ তিনি সেই ব্যাপ্রের পদচিত্বের অনুসরন করিলেন। নদীর উপরে উঠিয়। 
আর পদচিহু দেখিতে পাইলেননা, কিন্তু একটি সন্কীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন? 
তিনি সেই পথ ধরি গমন করিতে পাগিলেন। অত্যনদূর গমন করিয়াই, 
দেখিপেন, একটা প্রকাণ্ড ব্যাপ্ত থাবা পাতিয়া বসিগ্জ আছে। তাঁভার সমুথে 
এ£টি মাঙগুৰ শারিত শ্াছে। তিনি লগুড়ট| বাগাইরা অতিথীরে নিঃশব্দ পদ 
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সধগারে গমন করিশ্গে লাগিলেন | তিনি সত্যই ব্যাস্ের নিকটবর্তী হইতে 
লাগিলেন, দ্েখিলেন, শীত লোকটা নারী, অবশেষে জানিলেন, কমলা । কমলা 
স্বামীকে প্রবূপ ভাবে আগমন করিতে দেখিতে পাইয়া হস্ত সঞ্চালন দারা 
যাইতে নিষেধ করিলেন, কমলাকে হস্ত সঞ্চালন করিতে দেখিঝা, বাটা কট্মটু 
করিয়া চাহিঙ্সা নিজের থাবা! উত্তোলন করিল! বিড়াল যেমন ইন্দুর লইয়া 
থেলা করে, ব্যাপ্রেরাও শিকার লইয়া সেইরূপ করে, বলিয়াই কমলাকে লইয়া 
তাবে বদিগ্লাছিল। রঘুপতি কমলাকে হ্তদবারা সঙ্কেত চুপ করিতে বপিয়া 
পুর্ববৎ গমন করিঞ্লে লাগিলেন । কমলাঁও ব্যঘ্রের চক্ষের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া 
রহিলেন। কাঁক্িগ কমলা অতিশয় বুদ্ধিমতি। তাহার গুনা ছিল যে, ব্যাঘ্বের 
সহিত চোথাচুখী হইলে ব্যাত্র বিনাশ করিতে পারেনা । এইবার রদুপতি ব্যান্থের 
পশ্চাতে আগমন করিয়া, যথাশক্তি তাহার মস্তকে লগুড়াঘাত করিলেন। ব্যাপ্ 
বিকট চিৎকার করিয়। কমলার পদতলে দক্ষিণ পার্খে একবার লাকাইঙ্থাই 
গড়িয়া গেল। 

এদিকে নৌকারোহী বালকের! একবাক্যে রী যা, বামুনকেও লইয়! গেল 
বলিতে বলিতে ভরে নদীর পরপারে নৌকা লইয়া গেল। ব্যাপ্রটা পড়ির! গিয়। 
একেবারে মরিলনা, গৌ গৌ শব্দে ধড়ফড় করিতে লাগিল। রবুপতি সেই 
লগুড়ের দারা তাহাকে আরও পাচ সাত ঘা দিরা ।নঃসন্দেহ ভাবে যমীলয়ে 
প্রেরণ করিলেন। ব্যাপ্ট। পড়িয়া! গেলেই কমল! উঠিয়া বসলেন । কমলাকে 
উঠিয়া বসিতে দেখিয়া, রঘুপতি বলিলেন, কমল ব্যাপ্ত দংণে তেনার গায়ে কি 
কোন ক্ষত হইয়াছে? কমল। বলিলেন, না । চল, বন হইতে পল!ই। 

এই বলিয়া সেই পথ ধরিয়। নদীর তীরাভিমুখে গমন করিতে উদ্ধত হইলে 
রঘুপতি বলিলেন, আইস, ব্যাপ্রটাকে টানিয়া লইয়! যাই। একা পারিৰ না। 
তুমি একট! পা ধর, আর আনি একট! গা ধরি। রঘুপতি এই কথ! বনিবামাত্র 
কমল! ব্ঠাঘ্রের পশ্চাতের একট! পা এবং বধূপতি জার এক পা ধরিলেন। 
রঘুপতি বলিলেন, টান। উভয়ে একযোগে না টানিলে, পারিবনা, ছুই জনে 
টানিলে, বোধ হয়, পারিব। এই বলির! উভয়ে অত্যলদূর দাত্র টানিয়। লইয়া 
গেলেন। যখন দেখিলেন, ছুইজনে টানিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইলেনন!, 
তখন সেইস্থানে ব্যাপ্রটাকে পরিত্যাগ করিয়া নদীতীরে গমন করিলেন। 
দেখিলেন, বালকগণ নদীর অপর. পারে নৌকা লঙ্য়া গিরাছে। তিনি 
তাহাদিগকে উচ্চৈঃম্বরে আহ্বান করিয়। বণিংপন, ভাই দকল | নৌকা লইয়া 
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আয় ভাই! আমার স্ত্রীকে পাইগ্াছি ও ব্যাপ্রটাকে বিনাশ করিরাছি। তোরা 
আয় ভাই! ব্যাদ্ুটাকে দুইজনে টানিয়া আনিতে পারিলাম না। প্রকাণ্ড বাঘ; 
অতিশয় ভারী 1 

বালকগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া নৌকা এপারে আনিল। রঘুপতি কমলাঁকে 
বলিলেন, কমল ! তুমি নৌকায় আইস; আমরা বাঘটাকে টানিয়া আনি। কমল! 
নৌকায় উঠিয়া বদিলেন। বালকগণ রঘুপতির সঙ্ষে গমন করিয়াই বাবটাকে 
নৌকার নিকটে টানিয়৷ আনিল। পরিশেষে সকলে ধরাধরি করিয়া, রাঘটাকে 
নৌকার উপরে উত্তোণন করিয়!, নদীর পরপারে গমন. করিল। রঘুপতি ও 
যেস্কানে রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তথায় আগমন করিলেন। বাঁলকেরা 
হৈ হৈ শব্দে কলরব করিতে করিতে ব্যাপ্রটাকে টানিয়া তথাগ্ লইয়া গেল। 

কাতারে কাতারে আঁানবৃদ্ধবনিত! রঘুপতি, কমলা ও মৃত বাঁঘটাকে 
দেখিতে আপিল! সকলে গলায় বস্ত্র দিয়া কমলাকে নমস্কার করিতে লাগিল। 
সকলেই শূর্র, কান্গেই কমলা কোন আপত্তি করিলেন নাঁ। সকলে :কমলাঁকে 
জিজ্ঞাসিল, ই] মা ! তোমাকে যে বাপ্রটা ধরিয়া লইয় গিয়াছিল, কই, তোমার 
গায়ে ত একটুকুও আচড় লাগে নাই, এর কারণ কি? কমলা বনিলেন, বাপ 
সকল! সকলই তগবানের খেলা । বাঘটা আমার মাথার খোপাফ় ধরিয়! পিটে 
ফেলিয়। লইয়া গিয়াছিল। তাইতে আঁমার গাঁয়ে কোন আঁচড় লাগে নাই। 
মধু্্দনই রক্ষ। করিয়াছেন! তাহার পর অঙ্গুলি শির্দেশে স্বামীকে দেখাইয়! 
দিয়া বলিলেন, ইনি না গেলেই বাট! আমাকে বিনষ্ট করিয়। উদরস্থ করিত। 
কেবল ভগবানের কপাতেই এাত্রা রক্ষা! পাইয়াছি। এই বলি, স্বামীর চাকরি 
করিতে আগমন হইতে গত রাত্রে ব্যাপ্র কর্তৃক আক্রমন ও পরিত্রাণ পর্যন্ত সমস্ত 
ঘটন| তাহাদিগের নিকট নর্ণন করিলেন। সকলে বিশেষতঃ রমবীর! শ্রবণ 
করিয়া অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে গললমীক্ৃতবাসে কমলার যুগল চরণে 
নমস্কার করিতে লাগিল। বাঁলকগণ " সতী দায়ীকি জয়, » “সতী মারীকি জয়, ” 
বলিয়া করতালি দিয়! নৃত্য করিতে ও ব্যাপ্রের মন্তকে পদাঘাত করিতে 
লাঁগিল। 





ক্রমশঃ 


২১শ বর্ষ। প্রণয়ী যুগল। ৩৯৯ 


প্রণয়ী-যুগল । 


লেখক,- শ্রীযুক্ত কুধুদরপগ্রন মল্লিক বি, এ। 
“উজানির+ পশ্চিমেতে “বেনংরী” মাঠের পাশে 
জ্ঞাতি কলহেতে গৃহ ছাড়ি, 
অজয়ের অতি কাছে সখী পরিবার এক 
নিরালায় রয়েছিল বাড়ী। 
তাদিক্কসকল লোকে বলিত “মাঠের বার 
বাঁসিত তাঁদেরে সবে ভাল, 
নুযশের প্রভা সম তাদের সাজের দীপ 
বহুদূরে ছড়াইত আলো 
অজয়ের আন পাড়ে “টিকুরী” গ্রামের মুখে 
রামতন্থ ঘোষাঁলের ঘর, 
দোহার সাজের আলে! দৌহার! দেখিতে পায় 
বাস এক নদীর উপর 
রায়ের একটী ছেলে, ঘোযালের কন্ঠ! এক, 
অন্ত আর ছেলে পুলে নাই, 
জনমের আগে হতে বিবাহের কথ! আছে 
বলা বলি করিত সবাই। 
ছেলে মেয়ে এক সাথে আডিনায় খেলাঘরে 
যখন খেলিত একমনে, 
পুলকে যুগ্লল বন্ধ ছটী পুতুলের খেলা 
দাড়ায়ে দেখিত একসনে। 
মেয়ে যবে যেত চলি ছেলেটা কাদিত কত 
ভুলায়ে রাখিত মাত! তায়, 
শৈশবের ভালবাসা বড়ই দারুণ ওগো 
প্রিয় জনে ছাঁড়িতে না চায়। 
শকে একে করিমকে আট বছরের হল - 


স্থির হল বিবাহের দিন, 
একি বিধাতার খেলা _. পীড়ায় পড়িল বাল! 
বিছানায় হল দেহ লীন। 





জন্মভূমি .. ১১শ সংখ্যা। 


শ্রাবণের কৃষ্ণ নিশি আরে! কষ্ণ হয়ে এলো 
সহসা উঠিল হায় হায়, 

ভবন ত্বাধার করি নিভে গেল স্বর্ণদীপ 
বাদলের মত্ত ঝটিকায় ? 

মধুর মিলনে ওগো বিধির কি অভিশাপ 
জেহ ডোরে স্থী ছুটী বাড়ী, 

এতদিন ছিল হেতাঁ শোকের পীড়নে আজ 
একেবারে হল ছাড়াছাড়ি । 

স্নেহের ৰবাধন গেল সংসারের সব গেল 
নাহি সুখ ভেঙে গেছে আশ, 

ঘোষাল পত্বীরে লয়ে ছাড়িয়া সংসার মানা 
করিতে গেলেন কাঁশীবাস। 

উদাস উদাস মাঠে জলিছে একটা দীপ 
সাঘীটা নিভিয়া গেছে ভার, 

নিশায় পথিক আহ বৃথা চেয়ে চেয়ে দেখে 
সেদিকটা আধার আঁধার, 

মলিন তারার মত রায়েদের গৃহ দীপ 
কিছুদিন জলেছিল সেথা, 

তার পর তার পর তাদের কাহিনী সৰ 
এখন হয়েছে উপকথা। . 

অজয়ের ভাঙণেতে কত মাঠ ভেঙে গেল 
কতগুলি গ্রাম গেল টুটি, 

ছে'যুনি প্রবল নদী এখনো এখনো ওগো 
প্রণদ্নের সুখনীড় ছুট । 

আাবণে বন্যার যবে অজয়ের রাও! জলে 
চারিদিক হয় একাকার, 

অনন্ত সলিল কোলে প্রেমের সমাধি সম 
ভিপ, ছুট জাগে মাঝে তার। 

যে বলে জীবন সাথে প্রণস্স ছড়ায়ে বায় 
সে হেতার দেখে যাক আসি, 

প্রণয়ের পুণ্যভূমি তাহাও অমর ভবে 
কালআোতে যায় না রে ভাসি। 








২১শ বর্ধ। সমালোচনার চাটনি । ৪০১ 
সমালোচনার চাট নী । 


লেখক, শ্রীযুক্ত রাঁমসহাঁয় কাব্য তীর্থ । 

আধুনিক নব্য কৰিগণের কবিতা! সমালোচন! আর যামিনী ক্রদ্ধা ভূজঙ্গীনম- 
মামিনীর মান ভাঙ্গান ছইই বিপজ্জনক । সমালোচনার নির্বাপিত কত্ত স্বুলিল্েও 
কবির কুসুম কোমণ গাত্র ঝলসিয় ধায়, ফোস্কার জালা অনুভূতহয়। কাজেই 
সমালোচককে নানারূপে বিড়ধিত ও লাঞ্িত করার চেষ্টা চলে; ফলে সমা- 
লোচকের শক্রবুদ্ধিই হহছতে থকে। দ্বিতীয় ৩: কাবতা সম্বন্ধে মতামতের কোন্‌ 
সামঞ্জম্তই এ পর্যন্ত হল না। সমালোচক বলিলেন, “* পদ্চটি কুরুচিগন্ধি, 
না হয় দুর্বোধ্য, অথবা অপাঠা,” তখনই কোন ভক্ত উত্তরে গাহিলেন, এই 
পদ্যট কালিদাসের শ্লোকের সহিত উপমিত। সমালোচক হাম্তরসোদ্রীপক 
বলিয়৷ যে কবিতার সুখ্যাতি করিলেন, নিন্দূকের দল বলিল, উহা “ভাড়ামী ৮ ॥ 
যাহারা কবিত্ব বুঝেন, ভাব উদরস্থ করিধার শক্তি ধরেন-__তাহারা প্রহসনাত্মক 
কাৰোর বালুস্তপের মধ্যে ভক্তির কন্তুজোত প্রবাহিত দেখেন। 

নব্য কবিগণের কবিতার সম(লোচন| করিতে হইলে, সমালোচককে বড় 
ভয়ে ভয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয় | আজিকালিকার পদ্চে ভাষা চলে 
মৃত্তিকার উপর দিয়, ভাব বহে নদী স্রোতের মধ্য দিয়া, অন্তঃসলিলা সরস্বতীর 
মত পাতাল ভেদ করিয়। রস প্রবাহ ছুটে। 





বর্তমান ক্ষেত্রে আমাদের সমালোচ্য কবিতান্টর নাম “ পিতৃলোক »'। 
ইহা কৰির, সমালোচক্ের কি পাঠকবর্গের তাহা পৌঝা বড়ই কঠিন। কৰি 
কে? প্রবীণ কি ন্বান % মাপিকপত্র সচিত্র কি বিচিত্র? তাহার উল্লেখ না করাই 
বুদ্ধিমানের কাঁধ্য | পঞ্ে__শিষ্যগণ পিতৃলোকে গুরুসন্নিধানে প্রলয় কালীন 
প্রাথন! জানাইতেছেন। শিব্গণ জীবাজ্ম।। আহডিগ্লার বৈচিত্র আছে, কল্পনার 
নুতনত্ব আছে। 

পিতৃলোকে গুঞদেৰ শিষ্যগণকে ভাকিয়। বলিতেছে.-- 


* উঠ ত্বরা করি এসেছে প্রলয় ” 
প্রলয়__খপ্ড প্রলয়, কি মহাপ্রলয়, তাহা পাঠকগণ পরে বুঝিতে পারিবেন। 
- “ যুগ সম্মিলন দেবের গোধুলি 


পেয়েছে অতীত ইহাতে লর 1» 
রঃ ২ 


৪৪২ জন্মভূমি 1 ১১শ সংখ্যা । 








যুগ সম্মিলন --যুগের সন্ধিস্থল। যুগ--সত্য ত্রেতী দ্বাপর কলি। এ সন্ধিস্থলই : 
দেবের গোধুলি। দিবা ও রাত্রির দন্ধিস্থল সন্ধ্যা) সেই সন্ধ্যারই প্রথম ভাগ 
 গোধুলি। এই গোধুলিন্ে অতীত ধুলির মত লয় পাইয়াছে। অতীত যে লয় পায়, 
ইহা আমরা শুনি নাই। * কু্যাচন্ত্রীসমৌ ধাত! যথাপূর্বমকল্পয়ৎ » লয়-_ 
লীন হওয়া কি? 
৭ মানব জগতে ষথা কোন জন 
প্রত্যক্ষ বিন। না করে স্থাগন। ৮» 
কৰি সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুটনোটে একটি টীকা করি? ঘাইলেই গাল করিতেন। 
তা তিনি করেন নাই, আমরা তীহার সে ছুঃখ রাখিব না প্রত্যক্ষ চাক্ষু_- 
না যড়বিধ? ষড়বিধ প্রত্যক্ষ ব্যতীত ও যে অন্য প্রমাণ আছে _অনুযান, শব্দ 
অর্থাপত্তি অভাৰ উপমান। প্রতাক্ষ বিনা কি স্থাপন করে না? পাঠকগণ যাহা 
হয় একটি ধরিয়া লউন। কিন্তু অনুমান অগ্বাহ, নৈয়াগিকগণ ইহা শুনিলে কবির 
নধর দেহ থানিকে ছিড়িয়। খাইবেন। বাঙ্গণার নৈয়ায়িকগণ, উঠুন, জাগুন, 
ছুই পায়ে ভর দিয়া দাড়ান] আমর! ত অনুমান করিতেছি যে, কবি সমালোচন! 
পড়িয়। আমাদের উপর ভ্রতঙ্গীর তীক্ষ শরাঘাত করিতেছেন । 
* মানবে যেমতি জ্ঞান ও অজ্ঞান 
সমভাবে রহে হৃদয়ে বিলীন। ৮ 
এ ক্ষেত্রে টীকা অচল। টাকা! অচল হউক, ভাষ্য ত চল। সকলেই জানেন, 
জ্ঞান আলোক, অজ্ঞান অন্ধকার । জ্ঞান জ্ঞ্যোতি্শয় স্ব প্রকাশ, অজ্ঞান আবরণ 
স্বভাব। একের অপগমনেই অপরের আবির্ভাব । পরস্পরের সম্বন্ধ অহি-নকুলবৎ 1৭ 
কৰি অঘটন ঘটন পটায়ান্‌ নিরস্কুশ। তিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান সমভাবে মানবে 
বিলীন রহে বলেন! বিলীন বিরার্জিত অর্থে । মাসিক পত্রের প্রবন্ধ, গীতার 
অনুবাদ পড়িয়া যে জ্ঞান--তাহ। অজ্ঞান সহ থাকিতে পারে। সেই জ্ঞানই 
এস্থলে ধরিলে হানি কি? আর জ্ঞানকন্মম সমুদয় বাদীর মতে জ্ঞান ও কর্ম 
একসর্গে থাকে । বেদান্ত মতীমুসারে কম্ম__অজ্ঞান জগ্ঃ--অভ্ঞীন। 
“ কহে আত্মাগণ ডাকি উচ্চৈঃস্বরে » 
আত্ম--জীবাত্বাগণ €শিষ্যগণ) 1 আমর) জানিতাঁম, জীবাত্বা শরীর 
আশ্রপ্ন করিয়্াই কথা কহেন! কবিবর নবন্সেধিনী প্রতিভ'র বলে বুঝাইয়া 
দিতেছেন যে, খী কথা কওয়া-_অর্থাৎ বাসনা অন্তঃকরণের কলুষভাব 
প্রকাশ কর! । 


২১শ বর্ষ! . সমালোচনার চট্নি। ৪০৩ 


“ তুমি বনশালী উগ্যমের প্রভু 
উৎসাহ দাঁনি বাঁচাও সবে। 
উদ্ধামের প্রভু ? পাঠকগণ চমকাইবেন না! ব্যাকরণ হষ্ট লিয়া নাদিক! 
কুপ্চিত করিবেন না! নব্য কবিরা ব্যাকরণকে বদিও সুট করেন, তথাপি 
এক্ষেত্রে ব্যাকরণ জবাই হয় নাই। প্রভুরতে যস্মাৎ্__প্রভব হয় যাহা হইতে,_+ 
প্রভু আকর। উদ্ধমের আকর-_ আশ্রয় । 
* কৃত্রিমতাস্থীল প্রাকৃততা ভরা » 
প্রাকৃততা ভরা পৈখকতাভরা কবিবরের মত কিরকম মৃত শুনলে 
ব্যাকরণ ছুষ্ট নহে। দৌন্দর্য্য পূর্ণ__সুন্দর, গ্রাকৃতত।ভরা__পরাকৃত | 
“ মরুভূর মত বাসনার বাছু ” 
বাসনার বাধু মরুভুর মত বিস্তৃত নহে। উত্তরপদলোপী বহুবীহী। বাঁসনার 
বাড মরুভূমির বার মত উত্তপ্ত । বথা। গন্দিভবুদ্ধি। 


গজীবাত্মা যখন তুলি আবরণ 
£ প্রবেশি মরতে অধৃশ্য হয়। ” 


দুর্ব্বোধ্য মত বৈকিত্েছি কি? ছুর্ববোধ্য ভাবে আধিকালি কবিতার অ+স্কার 
ভাৰ ফন্তু আ্োতের মত বহিবে, অর্থ অস্রঃদলিলা সরন্বতীর মৃত অপ্রকাশ 
থাকিবে, ভাষ! নর্ভকীর নুপুর ধ্বনির মত নাচিয়া নাচিয়া চলিনেই যথেষ্ট । 

জীবাত্মা যখন আবরণ তুলি মর্ডে প্রবেশ করতঃ অদৃস্ত হর । আবরণ-__ 
অবিদ্ঠ, কামকর্মপাশ, জীবাত্মা যখন কামকর্ম্মপাস হইতে বিমুঞ্ত হয়, তখনই 
পরমাত্মীয় মেশে বা পরমাত্মস্বরূপ হইপ়্! থাকে । সে সময়ে জীনাক্মা জীবাস্থান্ূপে 
দৃপ্ত হইবে কি প্রকারে? বুদ্দ সলিলে মিশিলে অনৃশ্তই হয়। “ মণ্ডে প্রবেশ 
করতঃ ” অর্থ কি? ওহে বাপু, এ কবিতা, দর্শন কহে! তাঞ্চিকের মত অমন 
কুটগ্রশ্ন করিলে কবিত! বোঝ! যাঁয় না, রস অনুভব হয় না, ভাব হৃদয়গ্গদ করা 
যায় না। কবিত্ব-- গন্ধ, শব্দ স্পর্শ রূপাত্মক! অনুভব গন্য, আন্বাদনীয়” 
ত্বগ গ্রাস নাদিকামুখকর, শ্রুতি তৃষ্টিপ্রদ। বিশ্লেষণ করিলে বাস্তবাংশ, স্থল 
পাথিবাংশই অবশিষ্ট থাকে, কবিস্বের মধ্যে স্থল পাধিবাংশ থাকিলে ত বিশ্লেষণের 
পর অবশেধীংশ থাকিবে? উচ্চদরের কবিতার মধ্যে স্থল পাথিবাংশ নাই। 
বাস্তবিকতা কবিত্বের ধর্ম নহে। যাহা কি যেন কি যেন কিরূপ--তাহার মধ্যে 
অত বিচার, অত প্রশ্ন, অত বিশ্রেষণ, অত অর্থানুনন্ধান কেন? সামগ্তশ্ত 
সঙ্গতি, সধন্ধ মন্ুসন্ধীন ভুলিয়। কবিত্বরদান্ুভব কর! তৃথ্থে াভ হইনে! 





৪০৪ জন্মভূমি । -. ১১শ সংখ্যং। 
বসন্তে সতর্কত।। পু 


১। চারিদিকে বসন্তের ধুম পড়িলে, কোঁন একদিন আদার রস লইয়! 
অন্ন একটু কপুর সহ মাভিয়। স্নানের পূর্ক্রে সর্ধাঞ্গে মর্দন করিবে এবং শুষ্ক 
হইলে ধুয়া ফেলিখে। ইহা কোন একটা ব্রক্মচারীর মত। 

২। প্রত্যেক পুর্ণবয়স্ক ব্যক্তি, কণ্টকারী গাছের মুলের ছাল পিকিভরি 
২১ টী গোলমরিচ সহ বাটি (বাটিবার সময় অল্প একটু জলদিবে ) ১টী ব্ডী 
তৈয়ার করিরা শৃন্ঠোদরে জলসহ সেবন করিবে। ৭ হ£তে ১২ বংসর পর্যন্ত 
'অদ্ধমাত্রা, ৩--৬ বৎসর পধ্যন্ত সিকি মাত্রা । তন্নিয়ে তাহার অদ্দেক। নিতান্ত 
শিশুর পক্ষে ১ বড়ীর বিশ ভাগের এক ভাগ। গভিণীকে নিঃসন্দেহে দেওয়া 
যায়। 

৩। অবট্ট স্থলে কণ্টকারীক় মূল ॥* আধতোলা -- গোলমরিচ ৪ গণ্ডা» 
আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়৷ থাকিতে নামাইয়! ছাকয়া লইবে। 
এই আধপোয়া পাচন, কোন একদিন 81৫ জনে ভাগ করিয়া! খাইবে। পাচন 
জাল দেওয়ার পুর্ধে জানিস ছুইটী বেশ করিয়া থেতো করিয়া লইতে হয়। 

৪1 কণ্টকারীর মূল ১।* সোয্লাতোলা - কীচা হলুদ ॥* আধ তোলা 
গোলমরিচ।* সিকি ভরি, জল ॥* আধসের, পাঁকশেষ আধপোরা। কিস 
ইহার সহিত।* আধতোল! ইক্ষু গুড় মিশাইয়া পান করিবে। খালিপেটে পার 
করিতে হয়। ৩।৪ দন মাত্র সেব্য এই গধধটাও বিশ্বান্ত। 

৫1 টাকা দেওয়াটাও বসস্তের প্রতিশেষক । 

৩। পুনর্বার মূণ ১ তোল! - গোলমরিচ %* আনা একত্র বাটিয়া 
খালিপেটে বাপি জলসহ সেব্য। প্রতি বৎসর বসন্ত দেখ! সময় ১ বার সেবন 
করিবে। 

৭। ভাব প্রকাশে আছে “যে সকল ব্যক্তি নিম্ব ও বহেড়ার বীজ এবং 
হ্রিদ্রা শীতল জল সহ প!ন করে, তাহাদের শীতলারোগ কখনও উৎপন্ন হয় না ॥ 
ানম্ববীজাদির পরিমাণের উল্লেখ তিনটা সমভাঁগে মোট ।* সিকি ভরি নিতে পার! 

৮1 “ পাপরোগতরং দুরাৎ শিবাস্থি বিনিবাঁরয়েৎ” অর্থাৎ হরিতকীর অস্থি 
(বীজ )খণ্ড খণ্ড করিয়া! পয়সার মত করিয়া! কাটিয়া স্ুত্রসহযোগে ভ্রীলোকের 
বাম পার্খে ও পুরুষের দক্ষিণ পার্খে ধারণ করিলে বদস্তরোগে আক্রমন করিতে 
পারে না। 








২১শ বর্ষ। “অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র) ৪০৫ 








৯। বাঙ্গলা দেশের কোন কোন অঞ্চলের হিন্দুরা, চৈত্র মাসের সংক্রান্তি 
দিবসে নিম হলুদ বাটিয়া গারে মাথিয়া স্নান করেন ও নিমপাচ্ছা খাইয়া থাকেন। 
বোধ হয় ইহাও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক বলির! ব্যবস্থা করা হইয়াছে । 
« ব্সন্তে ভ্রমণং পথ্যামব্যং নিম্ব ভোজনং।” 

১০। প্রত্যহ কীচা লৌনামুগ কমপক্ষে খালিপেটে থাইবে। প্রতাহ সুগের 
দাইল আহার করিবে ইচার গুণ চারিদিন পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। 

১১1 শরীরে তেল মাথা সম্পূর্ণ নিসিদ্ধ, নিতান্ত অসুবিধা পক্ষে মাথায় 
তৈল দিতে পারা যায়, নিরামিষ প্রশস্ত ব্যবস্থা। মাদক দ্রব্য পান প্রভৃতি 
বিসঞ্ন করিবে। ব্যগ্তনে তৈলের পবিনন্তে ঘৃত হইলে ভাল হয়। 

১২। গৃহে ছুইবার ধৃপখুন! দিবে। গোবর দিরা ত্গণাঁদ লেপন করিবে? 

১৩1 বসন্ত রোগ দেখা দিলে, তৎস্থানের লোকের! প্রত্যহ কিঞ্চিৎ গাধার 
ছুপ্ধ পান কারবে। অভাবে ছুই তিন দিন সোনাসুগ বা চাউল অন্ততঃ দশ বাঁর 
ঘণ্টা ভিজাইয়! রাখিয়া! প্রত্যহ ধঁ মুগ ঝা চাউল তিন চারটা খাইবে। 

১৪1 আর একটি হ্যোমিওপ্যাথিক মতের প্রতিষেধক ওুঁধধ ভেরিগলিনাম্‌ 
ইহা মপ্তাহে একমাত্রা। বসের প্রাদুর্ভাব সময়ে সময়ে শত ক্রুম পর্যন্ত 
ব্যবহীর্ধ্য ৷ এই ওষ্ধ পরীক্ষিত | লবণ থাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। , 


অম্ধ্যাসম্ক জঙ্গীলীপ্পচ্ত্দ্র | 

শুননী অন্সভূমির সুসস্তান, জগছিখ্যাত নৈজ্ঞানিক ত্ীদুকত জগদীশচন্দ্র বত 

জ ঢাকা বিক্রমপুরের সবিখ্যাত বস্গু বংশে জন্মগ্রংৎ করেন। কলিকাতা! 
প্রেসিডেম্সি কপেঞ্জে অধ্যয়ন কালে বৈজ্ঞানিক নব নব তত উদ্ভাবনে বালক 
জগদীশ সহপাঠি ও অধ্যাপকগণকে চমৎকুৃত করিতেন । কিজ্ঞানচচ্চায় তাহার 
একান্ত অনুরাগ বশতঃ তিনি ইংলগ্ডে গমন করিয়া কেমব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজে 
রসায়ন বিগ্ভা ও বৈদ্যুতিক বিজ্ঞান শাস্ত্রে অভিজ্ঞত! লাভ করেন। ১৮৮৪ খুষ্টাব্ে 
তিনি কেমব্রিপ্ের বি, এ, উপাধি লাভ করেন, পরে ক্যাণ্টীবের এম, এ, 
উপাধি ও লগুনের ডি, এস, দি, উপাধিতে ভূষিত হন। তথায় বিজ্ঞানচচ্চার 
ফলে তিনি বাঝু মধ্যস্থ তড়িত দ্বার শব্দ সধশলন শক্তির আবিষ্কার করেন 
তাহারই ফলে, তারবিহীন বার্ভাবহের সৃষ্টি হইর়াছে। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বার! 
মনুষ্যের স্তায় বৃক্ষ, প্রস্তর প্রভৃতিরও প্রাণ আছে, এবং সেই জীবনী শক্তির 
তারতম্যান্থসারে, জীবন্গগতের স্যার উদ্ভিদ ও জড়জগৃতে যে সকল পরিবর্তন 
সংসাধত হল, তাহা দিরাকরণ করিয়া, জগতস্থ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণকে 


৪৬ জন্মভূমি। ১১ সংখ্যা। 


চমতকৃত করিয়। বৈজ্ঞানিক পগ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে উচ্চাসন লাভ করেন। ভারতে 
প্রত্যাগমন করিয়া সরকারি শিক্ষা বিভাগে প্রবিষ্ট হইয়৷ কলিকাতা -প্রেপিডেন্সী 
কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপকের পদ গ্রহ করেন। ১৯০০ খুষ্টাবে সর্বজনীন 
বৈজ্ঞানিক নহাসমিতির অধিবেশনে নিমন্ত্রিত হইয়া, ফ্রান্দের রাজধানী পারিস 
নগরে গনন করিয়া জগতের শ্রেষ্ঠ নৈজ্ঞাণিকগণের মধ্যে, বৈজ্ঞানিক নব নব 
উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া! সমগ্র বিজ্ঞানবিদ্‌ পঞ্চিতমগ্ুলী কর্তৃক 
শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বণিয্। অভিহিত হন ইঞুরোপ ও আমেরিকার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান- 
সতা সকল জগদীশচচ্্রকে সভ্য মনোনীত করিয়৷ গৌরব অনুভব করেন। ১৯,৩ 
ুষ্টান্দে রেষ্ট বৈজ্ঞানিক বলিয়! তিনি পি, আই, ই, উপাি লাভ করেন। জষ্্রতি 
বিলাতের বিজ্ঞান সভার প্রতি শুক্রবারে তীহার নবাবিদ্কত বৈজ্ঞানিক তন্ব 
সম্ঘঙধে বতুতা করিধার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইয়। তথায় গ্রমন করিয়াছেন। 
জগতের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ব্যতীত কাহাকেও এই পদে বরণ কর! হয় না । আজ 
বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক জগদীশচজ্র সেই সন্মান লাভ করায়, জন্মভূমির মুখোজ্জল 
হইয়াছে। সর্ব! বিজ্ঞান-চর্চায় অভিনিবি থাকিয়াও তিনি মাতৃভাষার চর্চায় 
যথেই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বিজ্ঞান সন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ বহু পুস্তক 
প্রণয়ন করিয়া জগতের অশেষ কর্যাণ সাধন করিয়/ছেন। ভগবান জগদীশচন্ত্রকে 
দীর্ঘনীবন ও স্বাস্থ প্রদান করিয়া জগতের মগল সাধনে নিযুক্ত রাখুন, ইহাই 
আমাদের ীকাস্তিক প্রার্থন। | দর্শক। 


সঙ্ালোচনা । 


- টচৈতন্যচন্ঞ্রোদিগ্ -বৈৰ সাহিত্য সংসারে সুপরিচিত আযুর্বেদবিষ্ঠা- 
তীথ কবিরাজ শ্রীযুক্ত স্থরেন্্রনাথ গোস্বামী বি, এ, এল্‌, এষ, এস, বি্কাবিনোদ 
কক সক্গলিত। কবিরঃ্গ শ্ীফুকু কাল্ুপ্রির গোস্বামী বিজ্ঞানতীর্থ দ্বারা ২৮ নং 
মাঁণিকতলা ষ্টাট কলিকাতা হুঈতে 'প্রকাণিত) মূল্য দ্বটটাকা মাত্র। 

'ইগ্রন্থে শ্রীচৈতন্তভাগবত্তের ব্যাস শ্রীমদ্বুন্দাবন দাদ ঠাকুর বিরচিত এ যাবৎ 
অপ্রকাশিত হস্তলিণিত প্রাচীন পুঁথি হইতে সংগৃহীত, _শ্রীচৈতন্তচন্দোদর তথ! 
শ্রীকবিকর্ণপূব কৃত শ্রীগৌরগণোদদেশদীপিকা এবং ্ীতক্তমালগ্রস্থোদ্ধত শ্রীনবদ্ধীপ 
পরিকর ও শ্রীব্রলপরি করগণের নাম ও মহিমা বর্ণন! করিয়াছেন; একটডিনন এই 
পরনে ভক্তিনাধামূত সিন্ধু ভগবভামৃতাদি গ্রস্থদালা হইতে তৎসংগৃহীত ষথা- 
বশ্তকীয় শ্লেকি, টাকা, টিগ্লনী প্রভৃতি সরিবেশিত হইয়াছে! 

আলোচ্য“ চৈতন্টচন্্রোদয় * গ্রন্থে শ্রীমহা প্রভু ও তাহার পরিকরগণের 
পারিচয়াদি প্রাচীন্বাঙ্লালা পয়ারাদিছন্দে লিখিত হইলেও স্থানে স্থানে স্স্কৃত 


২১শ বর্ধ। .. সমালোচনা । ৪০৭ 


শ্লোক আর্ছে। গোস্বামী মহাশয়,--সেই শ্লোক গুলির অশেষ পাণ্ডিত্য পূর্ণ সুন্দর 
ব্যাখ্যা ও প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ করিয়া সুর্ধীজনের এক্টি ভাব মোচন ও বৈষ্ণব 
সাছিতোর একটি অক্ষন্ কাঁত্তিস্থাপন কাঁরয়াছেন। ভা্তরসামৃতসিন্ধু ও ভাগবতা- 
মৃত গ্ভৃতি ভক্তিশাস্গ্র্থ হইতে বচন প্রমাণাদ ও টিক! টিপ্ননী উদ্ধত করিয়া 
গ্রন্থথানিকে অধিকতর প্রন্মীণিত সমলঙ্কৃত ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গ্রস্থ- 
খানি পীঠ করিয়া ফেধল ধে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরাই পরম তৃপ্তিলাভ 
করিবেন তাহী নহে) এই গ্রন্থ পাঠ করিলে ভক্তভাবুক্গণকে ভক্তি ও ভগবৎ 
প্রেমে তন্ময় হইতে হইঝে অধিকন্তু সাহিত্যিক ও ডাখাজিক খ্তিহাপিক- 
গণ্ড তাহাদের আলোচনার উপযুক্ত বৈষ্ণবশান্ত্র, নৈষওব ইত্তিহাসের অনেক 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের সাহায) পাইবেন, বিশেষতঃ এই গ্রঞ্থের পাণডিত্যপূর্ণ 
ভূমিকাংশ পাঠ করিয়! আমরী বস্ততই পরমীনন্দ লাভ করিয়াছি । 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত রেজ্নাথ গোস্বামী বি, এ, এল, এম, এস, মহাশয়, 
কলিকাতি। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বি, এ, এবং পাশ্চত্য চিকিৎসাশান্ত্রে এল, এম, এস, 
উপাধিপ্রাপ্ত হইয়া সনাতনআযুর্কেদশান্ত্র আলোচনায় ও আদুব্েদ মতে 
চিকিৎসা কাধ্যে পারদর্শীতা লাভ করিয়। জনসমাজে একজন শ্রেঠ কবিরাজ 
বলিয়। সর্বজন ্থপরিচিত। ইতিপূর্বে ইনি করেকখানি আতুর্বেদপ্র্থও 
প্রগয়ণ করিয়! আযুর্বেদের সস্মতন্বের আলোচনা করিয়া বশস্বী হইয়াছেন। 

জন্মভূমির পাঠক মহোদয়গণকে যুক্ত গোস্বামী মহাশরের নূতন পরিচয় 
আর কি দিব, ইনি গণ্ প্ উভয়বিধ রচনায় দিদ্ধ হস্ত। ইহার প্রণীত কয়েক 
খানি নাটক ও উপন্তা আমর! ইতিপূর্ব্বে পাঠ কারম্াছি, তাহার ভাষা যেমন 
সরল, তেমনি ভাঁবপূর্ণ। বর্তমান “ চৈতনতচন্দরোদয়” গরস্থথানি স্বধর্ানুরাগী সুধী- 
সজ্জনের গৃহে গৃহে বিরাজিত হউক, ইভাই আমাদের ক।মনা । 

-গ্রিরিশচন্দ্র ।-ঝা গিরিশ গ্রসঙ্গ ও গিরিশচজ্রের রচনাবণীর জময় নির্দেশ 
তালিক| স্ঘলিত গিরিশ গীতাবলী দ্বিতীয় ভাগ । মহাকবি গিরিশচন্দ্র বছদিনের 
নিত্য-সহচর শ্রীফুক্ত অবিনাশচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত কলিকাতা ২.১ নং 
কর্ণওয়ালিস্‌ স্রাট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরি হইতে শ্রীধুক্ত গুরুদাস চট্টো- 
পাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত। ছবি, ছাপা, বাধাই উৎকৃষ্ট, মুল্য পাঁচসিকা শাঁত্র। 

পুস্তকের ভূমিকায় সম্পাদক অবিনাশ বাবু লিখিয়াছেন ₹_-“" গিরিশচন্দ্রের 
পরজৌকগমনের পর গিরিশ গীতাঁবলি ২য় ভাগ প্রকাশের জন্ যখন তীহার 
জীবনীর শেধীংশ লিখিত প্রবৃত্ত হই, তখন আমার মনে হয় বে, একে আমি 








৪০৮. জন্মভূমি ১১শ সংখ্যা । 





ক্ষদ্রশ্তি, তাহাতে প্রবন্ধ কুদ্রীবয়ব ইভাঁতে গিরিশচন্দ্রের ধিশাল. জীবনের 
কয়টা কথা বলিব? অথচ এমন নেক কথা আমার জান! আছে, যাহ! 
সাধারণের জ্ঞাতব্য এবং তীহার বৃহৎ জীবনী লিখিবার সময় কাজে আসিবে। 
সেরূপ বৃহৎ জীবন-চন্লিত লিখিতে অনেকে আমাকেই অনুরোধ করেন। 
যদি দিন পাঁই এবং শ্ত্রীভগবান সহায় হন, স্বধীগণের বাক্য রক্ষা করিতে অবস্ত 
প্রশ্থাম পাইব। কিন্তু জীবন অনিশ্চিত সে গুরুতর দারিত্বতার নিজের উপর 
সম্পূর্ণভাবে রাখিতে সাহসী হইলাম না] । জ্ঞাতব্য বিষয় বাছিয় বাছিয়া কিছু 
কিছু, এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই জন্ই গিরিশ গীতাবলী, দ্বিতীয়ভাগের 
পরিবর্তে গ্রন্থের না করন হইল,”গিরিশচন্দ্র | * 

গ্রন্থকার অৰিনাঁশ বাবু বন্তবৎসপ্লাৰ্ধি গিরিশচন্দ্রের অনুজোপম স্হ্ৃদরূপে 
গিরিশচন্দ্রের সাথী ছিলেন; গিরিশচন্ত্রের ঘটনা বহুল জীবনের অনেক বৃত্তান্ত 
অবিনাশ বাবু হ্থবিদিত; ভূমিকায় গ্রন্থকার যেরূপ উদারতা! প্রকাশ করিয়া 
নিজের দায়িত্বভার অন্তর স্ন্ধে চাপাইয়। নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
আমর! কিন্তু তাহাতে পরিতুষ্ট হইতে পারিলাম না, আমরা সত্বরেই অবিনাশ 
বাবু সম্পাদিত গিরিশচন্দ্রের স্থবৃহৎ জীবনবৃত্াত্ত দর্শন করিতে একাস্ত অভিলাষী | 
আলোচ্য "গিরিশচন্্র” পুস্তকে “ গিরিশ প্রসঙ্গ” ও মহাকবি গিরিশচন্ডের রচনা- 
' ৰলীর সময়নির্দেশতালিকা, মহাকবির বিচিত্রজীবনের নানা ঘটনা ও গল্প সম্বলিত 
বহুপ্রমর্ম নানা চিন্তাকর্ষকপ্রসঙ্গ এই-__« গিরিশচন্দ্র ” পুস্তকে সঙগ্গিবেশিত 
হইয়াছে । গিরিশচন্দ্রের নাটকাঁবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অভিনেতা! 
অভিনেত্রীগণের প্রায় ৭* খানি নুন্দর হাফটোন চিত্র সঙ্গিবেশিত হইয়াছে 
পুস্তকখানি নাট্যামোদিগণের অধিকতর উপাদেয় হইয়াছে, ইা বলাই বাহুল্য । 
নান! প্রয়োজনীয় কৌতুহলোদ্দীপক প্রসঙ্গ এ গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে, এ পুস্তক খনি 
পাঠ করিষ/সকলেই আনন্দিত ও উপকৃত হইবেন) অবিনাশবাবুর ভাঁষা উপন্যাসের 
্থায় চিন্তা কর্ধক প্রীগ্রল। অবিনাশবাধুর চেষ্টায় ও যত্বে গিরিশচন্দ্রের বু অপ্রকা- 
শিত সঙ্গীতও এই গ্রন্থে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে ৷ আমর! “গিরিশচগ্্র” পাঠ করিয়া! যারপর 
আনন্দিত হইয়াছি, এবং ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি যে, বীণা ফতই উৎকষ্ট 
হউক না কেন, স্বাদকের হস্তে পরিচালিত না হইলে বিডৃ্বিত হয় মাত্র । *রং»” 
যওই লুন্দর হউক না কেন, সুযোগ্য 'চত্রকরের হস্তে চিত্রিত ন! হইলে “সং” হইয়! 
পড়ে, অবিনাশবাবুর কৃতিত্বে *গিরিশচন্্পুস্তক খানি উভয় গৌবর সম্পন্ন হইয়াছে। 











স্বগীয় আম্বৃতলাল বন্ু। 
জন্ম ১৮৩৯ শ্রীঃ, মৃত্যু ১৯১৩ গ্রীঃ। 


জন্মভূমি প্রেদ,_কলিকাতা।, 











ঞ্জনলী জন্মন্নুলিঘ্ব জনীহদি নাহি 
স্মাডিনক্ষ পত্রিকা! ও -নালাচলী 


খঠশ বর্ষ। ১৩২০ সাল, চৈত্র | | সা 








বেদ-রহস্য ॥ 
লেখক, শ্রীযুক্ত রাঁজ রাজেজ চন্দ্র । 


পদার্থ বিছ্ধার চর্চ! উত্তরোত্তর, বুদ্ধি পাইতেছে। ঘঅতীন্দরিপ্ন বিষয়ের 
আলোচন৷ ক্রমশঃ অকিঞ্চিংকর বিবেচিত হইতেছে। বিজ্ঞানব্ৎপগ্ডিতগ্রণ মধ্যে 
অনেকেই সিদ্ধান্ত করিক়্াছেন ধে, বিছ্চা ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ প্রতিপাদন করে, 
তাহাই একমাত্র সত্য বিগ্যা, ইন্দিঃগোচর পদার্থ “সম্বন্ধীয় প্রত্যয়ের উপর 
স্থাপিত যে বিদ্া, তাহাই প্রকৃত বি্তা।। তাহাদের মতে ইন্দরিয়ই জ্ঞানো- 
পার্জনের একমাত্র উপান্ন। ষণ্চপি ইন্দ্রিয় সংযোগে মানসিকবৃত্তির পরিচালন! 
না হয়, তবে আত্মজ্ঞান, বাহ বস্তর জ্ঞান কোনও প্রকার জ্ঞান অন্তব হয় না। 
তাহারা বলেন যে» “ আমরা প্রথমতঃ বিশেষ বিশেষ ঘটনার জ্ঞান লাভ করি, 
ক্রমে আক্মজ্ঞানের অঙ্কুর হয়” অবশেষে ইন্দ্রিয় গ্রান্থ 'বস্তর ডাবাদি অবলম্বন 
করিয়া তদ্দিষরক তত্ব ও নিয়মাবলী নিরূপন করি, এবং'বহির্জগতের সহিত 


৫৩ 
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সম্বন্ধ বিচার করি। মন প্রক্কৃতিতে সাস্ত এবং অপূর্ণ; মানলিকবৃত্তির পরিচালনা ও 
কতকগুলি নিদ্ধারিত নিয়মের অধীন। তজ্জন্ত আমাদের জ্ঞানও নিয়ন্ত্রিত 
ও গরতন্তর এবং জ্ঞানের বিষয়ও প্রকৃতিতে সাস্ত ও অপুর্ণ। এবখিধ অবস্থায় 
একজন অতন্দ্র অনাদি ও অসীম গুণ সম্পন্ন পূর্ণ পুরুষের অস্তিত্ব গ্রতিপাদন 
কর! নিয়ত্রিত ও অসপ্পূর্ণ প্রক্কৃতি বিশিষ্ট মানবের সাধ্যায়ত্ব নহে। ঈশ্বর 
অভিধেয্র পুরুব তাহার অভিধান অন্ুসারেই মানব জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইসে 
পারেনা । তাহাল্ল অস্তিত্ব ও গুণগ্রাক্ণে বিশ্বাস, চিরপরম্পূরাগত প্রবাদের উপর 
সংস্থাপিত ও কুসংস্কারের দার! সংগঠিত তাহার ভিত্তি কখনও সত্য মূলক 
হইতে পারেনা। 

এই অশ্প্রদায়ের দীর্শনিকগণের মতে ব্রন্গবিগ্ঞা ও ব্রহ্মনিরূপণ চেষ্টা পঞ্ড- 
শ্রম মাত্র। এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বানস্তিত্ব উভয়ই আমাদের পক্ষে তুল্য। ইউ- 
রোপীয় কোমৎমিল, প্রসৃতি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন দার্শনিকগণ বহতর 
-কুটিণ তর্কের দ্বারা এইমত সমর্থন করিয়াছেন, তীহাদের তর্কের প্রবল বেগ 
সঙ্থ করা, অযৌস্তিকতা প্রতিপাদ্বন করা ও অসারত্ব সাব্যস্ত করা; আমাদের 
মত অনমবুদ্ধি লোঁকের সাধ্যায়ত্ব নহে। নাস্তিকতা! প্রতিপাঁদক গ্রন্থের কুটিল 
তর্কজালে জড়িত হইয়! এক সময়ে আমাদের মন বিপধ্যন্ত হইয়াছিল, ঈশ্বর 
অস্তি কি নান্তি, তিনি আমাদের জ্রেয় কি অজ্ঞেয়, বিদ্যা সম্ভব কি অসম্ভব, 
ইত্যাকার চিন্তায় আকুল হইয়া কিছুই স্থির করিতে পারি নাই। অনেক 
সময়ে ভাবিয়াছিলাম যে, কোমৎমিল, প্রভৃতির প্রনোদ্দিত মতই বিশুদ্ধ মত। 
বিশেষ চেষ্টা করিয়াও নাস্তিকতা প্রতিপোষক তর্কের সছুত্তর দানে সমর্থ হই 
নাই! ভাবিক্মাছিলাম যে, অতীন্দরিয় পদার্থের জ্ঞানলাভ মন্স্থের পক্ষে সম্ভবপর 
নহে। কিন্তু মন তৃপ্তিলাভ করে নাই। হৃদয়ের অভাব পুর্ণ হয় নাই, সত্যলাত 
করিলে তত্ব জিজ্তান্থুর হৃদয় যেরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, তদ্রুপ আনন্দ লাভ 
করিতে সমর্থ হই নাই। ঈশ্বর মানবের সম্পূ্ণরূপ অজ্রে, ঈশ্বরতত্ব নিরূপণ 
চেষ্টা নিতান্ত নিস্ফল, ব্রহ্মবিদ্ধ! চিরপরম্পরাগত ঃপ্রবাদদ ও কুসংস্কারের উপরই 
সংস্থপিত, এবন্িধ বাক্যের সত্যতা স্বীকার করিতে কোনও প্রকারে প্রবৃত্তি 
জন্মান নাই? কেবলমাত্র সন্দেহে মন পরিপূর্ণ ও সংশয়মেঘে হৃদয় আচ্ছন্ 
হইরাছিল। মনের :তৃপ্তি শান্তি এবং আনন্দ তিরোহিত হইয়াছিল, এবধিধাব- 
স্থায় উপাঁয়ান্তর বিহীন হইয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণের ও পরমার্থ তত্ববিদ্‌ আধ্য 
খিগণের আশ্রয় গ্রহণ কর! যুক্তি যুক্ত বিবেচনায় তাহাদের প্রণীত গ্রন্থাবলী 
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রি. 


২ সা 
সাধামত আলোচনা করিয়াছিলাম। তাহাদর উল্লিখিত যুক্তি সঙ্গত কি নাঁ, 
এবং সিদ্ধান্ত তর্ক শান্রান্থমোদিত কিনা স্থির করণাভিপ্রায়ে বহু সময় আন্দোলন 
করিগাঁম; ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মত 
সীমগ্জন্ত ও পরম্পর বিরোধী মতের ভিতর হইতে সতাচয়ন জন্ত প্রাণপণ 
চেষ্টা করিয়াছিলাম, সেই অধ্যয়ণ ও চিন্তার ফল পাঠকবর্গের গোঁচর করি- 
তেছি, গ্রন্থ বিশেষ অবলম্বন করিয়া! এই প্রবন্ধ লিখিত হইলন1। ব্যক্তি 
বিশেষের মতের প্রতি অন্ধ নির্ভর করি নাই, যে মত বিশুদ্ধ বলিয়। প্রতীয়মান 
হইয়াছে, তাহাই সত্য বশিগ্গাই অক্ষুদ্ধ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছি, সম্পূর্ণনৃতন মত 
প্রচার করণ লাঁলসায় লুন্ধ হইয়া অভিনব নৃতন পথ অবলম্বন করি নাউ, মহাজন 
প্রদর্শিত পথান্ুসরণ পূর্বক চি্তারাদ্যে পরিভ্রমণ করিগ্নাছি, নানাথনি হইতে 
রব সংগ্রহ করিয়া হার গঁথিয্া জন্মভূমির পাঠকের হস্তে অর্পন করিতে ছি। 
গৃহীত হইলে- চরিতার্থ হইব, এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ধদি কোনও পাঠকের 
মনে ঈখর তত্ব অনুষন্ধীনেচ্ছা কিন্নৎ পরিমাণে বন্িত হয়, তাহা হইলে 
আমাদের উদ্দে্ত সফল হইল জ্ঞান করিয়! আত্ম প্রসাদ লাভ করিব। 


যোগশক্তি । 


লেখক,-প্রীযুক্ত বামসহায় কাব্যতীর্ঘ 


বৃহৎ তান পড়িঘাছে। আরাম কেদারায় বদিয়া দুইজন ইংরাঁজ বন্ধু, 
ইঞ্জিনিয়ার ও সুযোগ্য নুপারিপ্টেণ্ডে্ট সাহেব রসালাপে নিযুক্ত। আনন্দের 
ফোমারা স্থরারাগরঞ্জিত হইয়া সমস্ত তা্ুটাকে যেন ভাসাইয়া লইয়! যাইতেছে । 
তাহাদের উদ্দাম আমোদ চঞ্চল হাঁসি রাত্রির মসীকুষ্ণ অন্ধকারকে শুভ্র ছিন্ন 
বিচ্ছি্ন করিয়া দরিতেছিল। একটা বন্ধু হঠাৎ নিশুন্ধ হইয়। পড়িলেন, আপনার 
পকেট হইতে ডাঁয়রীথান। খুলিয়া! পড়িতে আরস্ত করিলেন। অমন 'আনন্দ- 
"চঞ্চল মুখখানি চিন্তাগন্ভীর হইয়া পড়িল। পার্থ বন্ধু প্িজ্ঞাসা করিলেন 
« একি, হঠাৎ তোমার এভাব কেন *? ভায়রীথানা পকেটে রাখিয়া জিজ্ঞাসিত 
রদ্ধুটি উত্তর দিলেন-_-" আজ আমার একটা ভয়ানক দিন ” 1 
“ ব্যাপার খান! কি”? * 
“আজ যেখানে আমরা তাখ্ব..ফেলিয়াছি_-২ বংসর পূর্বে এইখানে আমি 
আধাব প্রিয়তম বন্ধের দহিত বেড়াইতে আদি ?-সে বন্ধু ছইটা আর ইহ- 





৪১২ জন্মভূমি । .. ১২শ সংখ্যা? 


লোকে নাই, একা আমিই রহিয়াছি। হয়তঃ আমারও আজ শেষ দিল . 

* ছিঃ এমমন্ত কুসংস্কার তোমার মত শিক্ষিত ইংরাজ্ের মুখে শোভা- 
গায় না! ভারতবাসীর মুখেই শোভা পায় । % 

“ আমি বহুদিন ভারতবর্ষে আছি। তুষি নূতন জাপিয়াছ। আর এই 
অপুর্ব ব্যাপার সন্ধে কিছুই জানন! তাই কুসংস্কার; ভাবিতেছ ! যোগশক্কির 
গরিণতি একদিন ভারতই লাভ করিয়াছিল। 

* ব্যাপার টি কি শুনিতে পাই না?” 

স্পারিশ্টেখ্্ট সাহেব বলিতে আরম্ভ করিলেন-_-“ আমি ছুই বৎসর পুর্বে 
এই স্থানে তদারকে আসি। আমার সঙ্গে দুইজন বেড়াইতে আদেন। বন্ধুদের 
শিকার করাই 'অগ্ততম লক্ষ্য ছিল। তিন শ্রন বন্ধ মিলিয়। অনেক গুনি পক্ষী 
বধ করিলাম। একটা হন্ুমানকেও গুলি করিঝ়! মারিয়া ফেনিলাম। তাহার 
পর, তাহার গর-- বক্তী চুপ করিয়া বনিয়৷ রহিলেন। ইগ্রিনিয়ার সাহেব 
জিজ্ঞাসা করিলেন--“ তাহার পর কি ?* 

সিগারেট টি টানিতে টানিতে পুনরায় গন আরস্ত হইল। 

” তাহার পর দেখি এক সক্গ্যাসী! সে মূর্তি দেখিয়া প্রাণে একটা ভর 
জন্মিল; সে দৃষ্টি যেন বিছাজ্জাল! বর্ষণ করিতেছিল; সেই শু ক্ষীণতর ঙ্গুলী 
উদ্তোনের সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ কীপিক্। উঠিতেছিল। সন্যাসীটা আসিয়। 
আমাদের উপর বিরক্তিপূর্ণ স্বরে তিরস্কার জুড়ির। দিল; ভাবটি এই, যেন 
আমরা কি ঘোর অপরাধ করিয়াছি! তাহার মূর্তি দেখিক্জ ও চীৎকার শুনিয়া 
আমার বন্ধু দুটি বড়ই বিরক্ত ও কুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সন্ন্যাসীর সেই বেয়াদবী 
তাহাদের আর সঙ্গ হইল না। একবন্ধু ছুটিয়া গিয়া সন্রযাসীকে ধাকা দিলেন, 
অপর বন্ধ সঙ্ল্যাসীর মাথার উপর সজোরে মুষ্টাঘাত করিতে আরন্ত করিলেন | 
সন্যাসী মাথা ঘুগগিযা পড়ি গেল, তাহার তপঃ ক্ষীণ মুখ-দিয়া রক্ত গড়াইয়া 
গড়িল। আমার সে দৃশ্ব ভাল লাগিলনা, বরং সে দৃশ্ঠে একটু কষ্টই অন্থভব 
করিতেছিলাম। বন্ধুদ্য়কে জুদ্ধ দেখিয়া বারণও করিতে পারিলাম না । সন্াসী 


উঠিয়া দড়াইপ। তাহার বিদ্রাৎজ্জালাময় নয়ন দবিগ্ুণ জলিয়! উঠিল। অভিশাপ 
দিল“ তোমরা তিন জনেই পর পর তিন বৎসরের মধ্োই যমালয়ে যাইবে । 


প্রহ্ভীর দিকে চাহিয়৷ « তুষি সর্কগ্রে যাইবে, তাহার পর তুমি ”__আমার 
দিকে চাহিয়। “ তুমি শেষে ”»। এই বণিয়া সন্ানী ঢলিয়৷ গেল। অন্ত ছুই 
জন গতাস্;_আসগারও ত্ণজ মৃত্যু দিন | 
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শ্রোতা "এতক্ষণ নির্বাক হইয়। গুনিতেছিল। উপহাস করা আর ভাল 
দেখায় না বপিয়! মিষ্টশ্বরে বলিল--" চান্সে হইয়া গিয়াছে। আজ তোমার 
এত ভয়ের কারণ কি?” এ 

বক্তা একটী গভীর দীর্ঘ নিশ্বীস ছাড়িদ্া বলিলেন-_-“ তবে শুনিবে, 
অভিশাপ দিনের ঠিক একবৎসরের মাথায় প্রথম বন্ধুটী মারা গেলেন। অমন 
সুদক্ষ অশ্বীরোহী অশ্ব হইতে পড়িয়া জনশূন্য অরন্যে প্রাণ হারাইল। আর 
দ্বিতীয় বন্ধুটার জলে ডুবিয়! মৃত্যু ঘটিল। মান্্াজে যাইও অভিশাপের হাত 
এড়াইতে পারিল না। ইহাও ঠিক দ্বিতীয় বংসরের একই দিনে হইয়! গেল। 
আর আজ তৃতীয় বংসব্রের শেষ দিন! 

শ্রোতা বন্ধুটার মনে তয় জন্মিল। মুখে বলিল-_* ও ভাবনা ছাড়, আজই 
আমি দেখাইব যে ওটা চাম্স। যাঁহ! হউক তুমি আজ আমার তাঘ,তে থাক ।% 

রাত্রি হইল। ছুই জনে পৃথক কামরায় শুই পাঁড়ল। শেষ রাত্রে তাষর 
ভিতর একটী বিকট আর্তনাদ শুনা গেল 1 সে কি মশ্মভেদী হহস্কার। পাশের 
কাদরা হইতে ইঠ্রিনিয়ার বন্ধুটী ভয় পাই! স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুর কামরায় 
আসিয়। দেখিলেন-_বন্ধুর গলদেশ দ্িথণ্ড হইয়া গিয়াছে £ রক্তআোত যাইতেছে 
বন্ধু জন্মের মত প্রাণ হারাইয়াছে। সন্ভুথে দেখিলেন এক বীর হনুমান বিকট 
লোঁচনে. তাহার দিকে চাহিয়! আছে। তাহা দ্বারাই বন্ধুটি নিহত-_ইহা৷ জানিক! 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সাহেব ক্ষিপ্রহস্তে গুলি ছাড়িলেন। হনুমানের দেহ্‌ 
প্রাণ শূন্য অবস্থার পড়িয়া গেল। 

অকম্মাৎ সেই সময়ে সাহেব দেখিলেন সেই তাশ্বর মধো এক মন্সযাসী 
দাঁড়াইয়া । বন্ধুর ব্ণনামত তাহার আকৃতি। বুঝিতে পারিলেন এই সেই 
সন্যাসী। তখন সাহেব তাহাকে বন্দী করিবার জন্য অনুচরবর্গকে আদেশ 
করিল, ততক্ষণাৎ সেই মব্ন্যাপী বাতাসের মত কোথায় দৃশ্য হইয়া গেলেন। 
_. গ্রামের মগ্ডলগণকে ভাকাইয়া। সাহেব তদ্দণ্ডে বলিলেন-__এই সন্ন্যাসী 
হনুমানজীর মন্দিরে থাঁকিত। কিন্ত আজ ছয় মাস কাল তাহার দেহত্যাগ 
হটয়াছে। তখন সাহেব বুঝিলেন--সন্্যাসী প্রক্কৃত যোগবল সম্পন্ন অসাধারণ 
ব্যক্তি * 


* ইংরাজী মাসিক পত্র অবলম্বনে লিখিত) 





৪১৪ জন্মতৃমি .. ১ইশ সংখ্যা, 


কল্পনা । রি 


লেখক»_প্রীযুক্ত বিনৌদবিহারী গুপ্ত । 

বিশ্ববিজয়ী বীর নেপোলিয়ন পৃথিবীকে প্রাণের সহিত মিলাইগা দেখিয়! 

শেষে আপনার ভ্রমে আপনি আত্মহার! হইয়া বলিয়াছিলেন ১ 
প1008010090107) 7095 ৮০৩ ৮0210. 

সে মহাধীরের মুগ্ধ কাহিনী পাধিব কর্মের প্রত্যেক বিষয়ে স্ব-প্রমাণিত 
হুইম। প্রতিপদে বিশ্ববাদীকে দেখাইতেছে যে, কেবল কল্পনা পৃথিবীতে আধি- 
পত্য করিতেছে। কল্পনা মুগ্ধ জীব কতপ্রকারে কত কার্যে আত্মহারা হইয়! 
কেমন আত্মরক্ষার স্থলে আত্মনাশে র'ত তাহার দৈনন্দিন কাহিনী বিছ্যুৎবেগে 
জগতসমক্ষে প্রচারিত হইলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করে না। প্রকৃতির 
গ্রলয় বিভীধিকাঁকে এই কল্পনার কমণীয় ষু্তি কেমন ঢাঁকিয়া দিবার চেষ্টায় 
রত, তাহ! সেদিনের “টিটানিক” ঘটনায় জগৎ দেখিলেও, সেই সদ! মরণের 
ইতিহাস, ইতিহাসের পৃষ্টায় স্বৃতিরূপে বিরাজ করিবে মাত্র, তাহা কল্পনাকে 
কমাইতে সক্ষম হইবে না। তাই মহাজ্ঞানী নিউটন বিরক্তির সহিত বলিয়া- 
ছিলেন 

£ [65508 081001569 08600901089 0 039 0907919,% 

পৃথিবী জোঁড়া এই বাতুলতীর মধ্যে আধার প্রত্যেকে প্রত্যেককে পাগল 
ব্লিতেছে, প্রতোকে প্রত্যেককে উন্মাদনায় হাস্য করিতেছে। এমন বিচিত্র 
ঘটনা সত্যই বড় বিমুগ্ধকর। 
_. খই কল্পনার সংসারে কল্পনা ভেদ করিয়া কোথায় কখন কি সত্য বাহির 
হইয়া পড়ে, কোথাঁপ কোন জোর! পাহাড় কোন হিমতুযার এই অকুল পাথারে 
কাহার কৌন সাধের তরণী চূর্ণ করিয়! দেয়, তাহা এত কল্পনা বিমুগ্ধ জীব 
দেখিবার অবকাশ পায় না, তাই এই পৃথিবী এমন হাহাঁকারে পরিপূর্ণ । 

কল্পনার এ সংলাঁরে হাহাকার পূর্ণ হইলেও এখানে কেহ স্থির থাকিতেহে 
না। ঘগতের নীতি যখন গমনশীল, তখন জাগতিক ব্যাপার স্থির ভাবে 
বলিতে পারে না। তাই দলে দলে কল্পনার বহুরূপী বনুপ্রকারে জাগতিক 
ব্যাপার রহস্যময় করিয়া হাসিয়া কীদিয়া চলিয়াছে। কোনও দল দেশের 
করনায় আত্মার । তাহাদের কতক ুমনে করে স্বদেশের নামে তাঁহারা 
তাহাদের স্থানীয় লোকেদের নিকট আতাস্ত আবস্ঠকীয় হইতে পারিবে, কতক 
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কল্পনা করে তাহারা এইরূপে বড়লোকের সঙ্গে মিশিবার হ্থবিধ! করিয়া সাধা- 
রণের উপর কর্তৃত্ব চাপাইতে. পারিবে, কতক কল্পনায় জাতীয় উন্নৃতি 
করিতে যায়, কতক লোক পরিচয়ের সুবিধা করিয়া আপনার উন্নতির পথ 
প্রশস্ত করিতে চে; কতক মনে করে এইরূপ একট! সমিতির বাবস্থা করিলে 
আমোদ এবং সম্মান উভয়ই পাওয়! যাইতে পারিবে, কতক বন্তৃতায় নিজেকে 
মহাবক্তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয় কতক কে।নও কাজ কর্মের অভাবে 
এইরূপে সময় কাটাইতে যায়, কতক দল বীধিদ্া হৈ চৈ করিয়া আড়ম্বর 
প্রকাশ করিবার প্রলোভনে ভুলে, কতক দশের কার্য করিতেছি ভাবিয়া 
স্বদেশের কান্পনিক মঙ্গলের জন্ত ছুটে, কতক ইহার প্রহেণিকা ভেদ করিতে 
দৌড়ায়, ফলে সকলেই কল্পনার দাসত্বে এবং স্বার্থের সংঘর্ষে সনস্তই পণ্ড 
করিয়া ফেলে । এমনি করিয়া কল্পনা স্মাজে, সংসারে আপনার আধিপত্য 
অক্ষুন্ন রাথয়! প্রক্কৃতির সত। মুত্তিকে কেবল ঢাকিয়। ফেলিণার চেষ্টা করিতেছে। 
কেহ কল্পনায় ইন্পুরী নির্মাণে ব্যন্ত। তাহার ধন, জন পুত্র পরিবারের 
সদা হাস্যময় মুগ্তির অন্তরালে যে চোরাবলি কার্ধ্য করিতেছে, তাহ। সে মোহান্ধ 
কানননিক দেখিতে পায় না, তাই তাহার সে অদৃষ্টশবভীষিকা মুন্তি অকপ্মাৎ 
একদিন তাহার সমস্ত কল্পনা খুলিসাৎ করিয়। দিলে সে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে সমস্ত 
বজ্জিত করিয়। তোলে। মানব এ বিচিত্র ভাবে যুগ্ধ তাই আমাদের 
জাতীয় কৰি গাহিয়াছেন £- 
“আমি কেবলি স্বপন করি গো বপন বাতাসে, 
তাই আকাশ কুহ্থম করি গে| চয়ন হুতাশে 1” 
নেপোলি়ন এবং নিউটনের কথার এমন প্রতিধ্বনি আরও কতজনে কত 
মতে করিয়াছেন, কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করিবার কেহ নাই। তাই কেখলই 
দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শ্রুত হয় 
”আছ। হা আমার সান্বান বাগান শুকিয়ে গেল।* 

_ এমনি করির! কল্পনাকে বুকে করিয়া এ জগৎ এখনও কতকাল কীদিয়া 
ব্রেড়াইবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই বিরাট বিহখব্রক্ষণ্ডের একটি 
অনু পরমানু অপেক্ষায় হীন মানব যে কল্পনার সাহায্যে নড়িয়া চড়িয়। বেড়াই- 
তেছে, তাহাকে ছাড়িয়া তাহার বাঁচিবার আশ! কোথায়? নিউটন উন্মন্ততায় 
হাস্য করিলেও নিদ্ধেই বলিগ্নাছেন__"আমি তীরে দীড়াইয়া কেব্র উপলঘাত 
বাহিতেছি!” অথচ তাহার জ্ঞান বলিতেছে, অনংখ্য মনিমাণিক্য এই জগতেই 
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ছড়াইয়া রহিয়াছে । ষদ্দি তাঁছাই হয়, ত্ববে কল্পনা ভি মানবের গতি কোথায় £ 
মানবের ক্ষীণ স্থষ্টি জগতের যাঁবতীপ্ন দ্রব্য দর্শনে অক্ষম, ভাই কল্পনাকে বুকে 
লইন্না অদৃষ্ট তিমির ভেদ করিবার জন্ত মানুষ এত ব্গ্র । এইরূপে বিজ্ঞানী 
বিদ্বাংকে জগতে আনিয়া দাঁসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে; এবং ক্ষুদ্র মানব উত্তর মেরু 
হইতে দক্ষিণ মেরু পর্য্স্ত আলোড়ন করিয়া বলিতে সক্ষম হইয়াছে । তহি 
বলিতেছি, কল্পনা মানবের সঙ্গী । এবং ধতদিন জাগতিক ব্যাপারে মানবের 
শক্তি পূর্ণতা লা করিতে না পারিবে, তিন বাঁস্তবকে ধরিবার জন্য কল্পনার 
আদ্বিপতা এ জগতে অটুট থাঁকিবে। 

কিন্তু কল্পনার মধ্যে ষে সন্দেহ বিরাজ করিতেছে, যাহার ভয়াবহ তৃষ্ত 
কাল্পনিক মানৰ অহরহ অবলোকন করিয় কাপিয়া বেড়াইতেছে, মানবের মধ্যে 
সে দানবী মুতের থেলা বড়ই শোচনীয় । কল্পনা যদি এমন সন্দেহ জড়িত হতয়া 
শত অদত্যের পথে না যাইত, গুবে হয়ত বাস্তবের পথ আরও দুর্গম হইতে 
গপারিত। এই কল্পনা ও স্নেহ ভেদ করিবার জন্য মানুষ সদ। সচেষ্ট) কিন্ত 
এ অনপ্ত যবনিক। ভেদ করা সহজ সাধ্য নহে, তাই কবির কথার আক্ষেপ 
শ্রুত হয়, তাই শুনা যায় ৪৮ 

পক্ষ ক্ষুদ্র কাণিদাস কত্ত ভোবে পাথারে |” 

্ইরূপে কালিদাস ৰা দেক্পীর, €দলি বা জয়দেব, হার্বাটপ্সেন্সর বা 
চার্ধাক হইতে আমাদের নিধুবাবু, ভোলামগ্ররা, বঙ্ষিমবাবুঃ পর্যন্ত এ অনন্ত 
পাথারে ভাসিয়া ভুবিয়া গেলেন, কতশত চোরা বাঁলি বরফের পাহাড় আবিস্কৃত 
হইল, কিন্তু তবুও “তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে”' রহিয়া গেলে। তাই 
ষদি হয়, তবে এত দৌড়াদৌড়ি কেন? প্রবৃত্তির পথে এত অশান্তি ভোগ না! 
করিয়! নিবৃত্তির পথে নির্বাণ লাঁতের চেষ্টায় মানুষ রঙ হয় না কেন? তাহার 
কারণ এ চেষ্টাও কাল্পনিক এ পথেও বুদ্ধ, শঙ্কর, ঈশ!, মুসা অনেক সত্য বাহির 
করিয়া অনেক শান্তি দেখাইয়া দিয়া শেষে সাম্বন। লাভের জন্য বলিয়াছেন 2-- 

“অনৃষ্ট তিমির গর্ভে কোরে! না প্রবেশ ।” 
এখানেও যদি এমন «প্রবেশ নিষেধ” হইল ইংরাজী কথায় “56৮10119101 
815৫7 হইল; তবেই বলিতে ইচ্ছা! হয় £. 
“বল্‌ মা তার দাড়াই কোথা” 

তবে কি সত্যই এ পৃথিবীতে আমাদের দাড়াইবার স্থান নাই? এমন রম্য 

উপরনে, প্রান্তরে তূধরে কি আমাদের কিছুমাত্র উপভোগের বন্ত নাই? গুধুই 
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কি কল্পনা এবং সন্দেহ বুকে করি! এ পার্থিব পর্বতে কন্দরে কেবল হাহতাশ 
করিয়া প্রাাস্ত করিতে .. হইবে?  প্ররৃতিকে দেখিয়!. সেরূপ. ত কখনও মনে 
হয় না। প্রক্কতিদেবী জননীরূপে পৃথিবীকে পালন .করিতেছেন.।. তুমি যদ্ধি 
ক্কান্ননিক মোহে প্রকৃতির সে জননী মস্তি অবলোকন ন! করিয়া! ইহাকে রাক্ষদী 
ভাবিয়া দুরে দুয়ে থাকিতে ইচ্ছা কর, তবে প্রক্কৃতি তোমাকে রক্ষা করিবে না, 
তোমার দাঁড়াইবার স্থান থাঁকিবে না । কিন্ত যদি তুমি প্রকৃতিকে প্রাণ খুলিয়! 
মা লিক ভাঁকিতে পার, ষণি প্রকৃতির মাতৃমুন্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার, 
ভবে তোমায় গ্রর্কৃতি কোলে তুলিয্সা লইবে। সে সত্য এখনও তেমন করিয়া 
তোমার নিকট প্রকাশিত হয় নাই! তাই, তুমি গাছ পাথর অপেক্ষায় হীন 
অবস্থায় থাঁকিয়! কেবল হাকাঁকার করিতেছ। তোমার কল্পনা যদি কখনও 
এই সতা আবিষ্কার করিতে পারে, তৰে তোমার পূর্ণতার পথ সহজ হইবে। 
তখন তুমি তীরের উপলখ্য বিয়া! মনি মানিক্য উপভোগ করিবে। কিন্ত 
ততদিনে তোমার মোহ তোমাকে জড়ত্যের পথ সুগম করিয়া দিবে কিন! 
তাহা কে বলিতে পারে? অসময়ে হরিনামের মালা আনিয়া কেবল অসারে, 
জলসার করিয়! জন্ম এবং কর্ম্মপও কর! ভিন্ন অন্ত ফল লাভ হইৰে না । তবে 
মানব নিনেকে সর্বন্ত ভাবিয়া, গ্রকৃতির উপর দে দ্ত প্রকাশ্‌ করিয়! বেড়ায় 
যাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণরূপে সেদিনের টিটানিক প্রকৃতি গঠিত শতক্রোশ ব্যাপী 
বরফের পাহাড়কে তুচ্ছ জান করিয়া, নিজের কতদিনের বভশ্রম জনিত পদার্থ, 
চূর্ণ করতঃ অগৎব্যাপী হাহাকারের স্ষ্টি করিল, তাভাঁতে ভাবী মন্দারের অভিনন্ন 
কল্পনা এখনও যে সুদূর পরাহত তাহা সন্দেহ নাই। জানিনা সে কতকাল 
সে মহাকালের ভবিষ্য অঙ্গ দেশের সে মহামহিমাঁিত অভিনয়ে মানৰ সমাজ 
দেবত্ের পথে পূরণনথ লাত করিবে_জানিনা কতদিনে মানবজগত সে পৌরাণিক 
সমুদ্রমন্থনের পুনরাভিনয়ে অমরত্ব লাভের জন্য অগ্রসর হইবেএ-জানিনা মানবের 
সেপথে মোহ কেবল দাষ্িকতার অবতাররূপে তাহার জড়ত্েয পথ হুগম 
করিয়া তুলিবে কি না, কিন্তু মানবের প্টটানিক পরিণতি তাহার, বৃহত্তর 
তরণী নির্মানে যখন বাঁধা উৎপাদন করিতে পাঁরিল না, তখনঞ্মানব ক্জনা 
একদিন ফে সমুড্রমস্থনের পুনরাঁভিনয় করিবে তাহাতে সন্দেহ করিবার ক্ছ 
নাই। দে দেবতার দল এবং মহাদেব_ সে সুধা এবং গরল আবিষ্কার দর্শনের 
সৌভাগ্যলাভের জন্ত কল্পনা! যখন আমাদের একমাত্র সঙ্গী তখন তাহাকে ভুনিলে 


চলিবে না। জানিনা সে বাস্তব বিষয় মানবের দত্ত কতফাঁলে প্রবেশাধিকার 
৫৪ 








৪১৮ জন্মভূমি | ঈ ১২শ সংখ্যা । 
পেপসি 


পাইবে, তবে নাঁনৰ কল্পনা সে সুধ! বা গরল লাভের জন্ত যে চিরদিন ছুটিবে 
ইহু। অন্্রাত্ত সত্য বলিয়াই মনে হয়। আরও মনে হয্স মানব বিজ্ঞীন একদিন 
কল্পনার সাহায্যে বাস্তবলে আবিষ্কার করিবে | 





জ্হ্মমভ্লা 1 
লেখক--শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


উনবিংশ পরিচ্ছেদ । 
দারগা। 

সেই গ্রামের লোকের! ছুইথানি গরুরগাড়ী সংগ্রহ করিয়া আনিল। 
একখানির তিনদিকে মোটা মোট! কঞ্চি প্রোথিত করিয়া ছই প্রস্তুত করিল। 
তাহার উপর বড় বড় দুইখান। মাছরের আবরণ দিল। পাঠকগণ! আপনার! 
বোধ হয় সকলেই গরুর গাড়ীর ছই দেখিয়াছেন, সুতরাং তাহার বিশেষ বিবরণ 
প্রদান কর! নিশ্রয়োজন। ছইওয়াল! গাড়ীখানিতে কমলা ও রঘুপতি উপবেশন 
করিলেন) অনাবৃত থানায় বাঘটা রহিল। অনুমান তিন ঘণ্টার মধ্যে 
গো-শকটঘয় আসাশুণি থানায় আসিয়। উপস্থিত হইল! পাঁঠক। এখন আশা- 
শুণি সোণার যাঁপগ। হইম্নাছে। আমরা যে সময়ের কথ। বলিতেছিং সে সময়ে 

ইহা! বড় ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। 
থানায় দারোগ! ছিলেন। তৎকালীন দারগাঁদিগের মধ্যে তীহার মত সদাঁ- 
শয় লোক অতি বিরল ছিল। তিনি রঘুপতির প্রমুখাৎ সমস্ত ঘটন৷ অবগত 
হইয়। অতিশয় বিস্মিত হইলেন। এবং স্বয়ং রঘুপতিকে ১০২ দশ টাকা পুরস্কার 
দিলেন। আরও তথাকার লোকদিগের নিকট হইতে চাদ! সংগ্রহ করিয়! 
রঘুপতিকে ১৫*২ দেড়শত টাকা প্রদান করিলেন। রঘুপতি সন্ত্রীক দারোগা! 
বাবুর পদধুলি গ্রহণ করিয়! বারাসাতে যাত্রী করিলেন। জনার্দান বাবু রথুপতি 
[ অপেক্ষা অনেক বয়োবৃদ্ধ ছিলেন। ২ 
যথাদময়ে গাড়ী বারাঁপাতে উপস্থিত হইল। উকিল, মোক্তার এবং পেম্সাদ। 
হইতে আদালতের কর্ণচারিবর্গ দলে দলে বাঘ দেখিতে আগমন করিল॥ 
সকলেই রদ্পতিকে জিগাস। করিতে লাগিল, *কে বাথ মারিয়াছে ? তুমি?” 
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রঘুপতি বলিলেন, হা মহাশয়! তখন সকলে ভিজ্ঞাসিল কেমন করিয়া ঃ 
রবুপতিও সকলকে যথাষথ বিবরণ বর্ণন করিলেন। বারাদাত জেল! ২৪ 
চর্ধিশ পরগণার একটা মহকুম! কিন্তু এখানে জেল ও জেল! স্কুল বর্তমান 
আছে। ২৪ চব্বিশ পরগণার সদর আলিপুরে গবর্ণমেণ্টের কোন স্কুল নাই! 
বারাসাত গবর্ণমে্ট স্কুলই জেলা ২৪ পরগণাঁর জেলাস্কুল। 

রঘুপতি ও কমলা যখন কদন্বগাছীতে মুনূসেফ. বাবুর নিকটে গদন করিয়া 
ছিলেন, তখন মুন্সেফ, বাবু রঘুপতির মুখে মসন্ত বিবরণ অবগত হইক্সা 
নিরতিশয় বিশ্মিত হইয়াছিলেন। মুন্সেফ, বাবুর দ্রী নিতান্ত যত্রের সহিত 
কমলাকে আপনার নিকটে রাখিয়াছিপেন। তিনি কম্লাকে প্রণাম করিরা 
বলিয়াছিলেন, মা! তোমার অনুপম পতিভক্তি ও গুরুণক্তি ব্শতঃ বাঘটা 
মারা! গিগ্লাছে। রঘুপতি ও কমল! যখন মুন্সেফ, বাবু ও তীহার স্ত্রীর নিকটে 
বারাদাতে আগমন করিবার জন্ত বিদায় লইগ্লাছিলেন, তখন মুন্সেফ. বাবু ও 
তীহার স্ত্রী উভয়ে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া ২৫২ পঁচিশটী টাকা অর্পণ 
করিয়াছিলেন। মুন্সেফ, বাবু কাযছ্থ ছিলেন। বাটা হইতে প্রত্যাগমন 
কালে তাহাদ্িগের বাঁসায় গমন করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। 

ম্যাজিষ্রেট সাহেবের আদেশ একজন চর্ম কার আহুত হইল। সে বাঁঘটার 
চর্ম খুলিয়া ফেলিগ। চর্মধানা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং রাখিলেন। উকিল 
মোক্তারদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাঁধের দত্ত, কেহ কেহ বাঘের নখ রাখিলেন। 
একজন উকিল বাঘের জিহ্বাট1! রাঁখিলেন। কারণ লোকে বলে বাঁধের জিহ্বা 
ঘষিয়। খাইলে প্রীহা! আরোগ্য হয় । তীহার পুত্রের প্লীহা হইয়াছিল। 

বারাসাত হইতে ধাত্র! করিয়া কমল ও রঘুপতি বৈদ্যবাটীতে আগমন 
করিয়া নিমাই তীর্থের ঘাটে গঙ্গাক্নীন করিলেন। স্বামী সকাশে আগিবার 
কালে গঙ্গান্নান করিতে করিতে যে ব্রাহ্মণ রমণীর সহিত কমলার পরিচয় 
হইয়াছিল, স্ত্রীপুরুষে তাহার বাটাতে গমন করিলেন। ব্রা্ষণ রমণী কমলাকে 
স্মামীসহ প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, নিরতিশয় আনন্দিতা হইলেন। -তিনি 
মুক্তক্ঠে কমলার ভূয়সী প্রশংসা! করিতে লাগিলেন। তিনি বারদ্বায় বলিতে 
লাগিলেন, মা! তুমি যথার্থ সতী লক্ষ্মী, মা ! তুমি বথার্থ সতী লক্ষ্মী, ব্রাহ্মণ 
রমণী তাহাদিগকে পরম পরিতোষ করিয়া আহার করাইলেন। কমল তাহাকে 
মা বলিয়াছিলেন। সেই দিন তথার অবস্থান করিয়! পরদিন প্রাতকাশে 
পুনরায় স্বগৃহে যাত্রা করিলেন । 
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বেলা হই প্রহরের সময়ে তারকেন্বরে আগমন করিয়। ষোড়োশোপচারে 
তারকনাথের পুঁজাদিলেন। কম্মণা গললম্ী কৃতবাদে তাঁরকনাথক্ষে করযোড়ে 
বলিতে লাগিলেন, বাব! ! প্রত্যাগমন করিয়া! পুনরায় যে তোমার পুজা দিব 
এ আশা ছিল না এজীবনে আর ষেন কষ্ট ন! পাই। তারকেশ্বরে আহা- 
রাদি করিয়া অপরাঁকে তিনটার সমগ্গে পুনরা্গ যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যা হইলে 
আর গমন করিতেন না। ষে গ্রামে সন্ধা হইত, সেই গ্রামেই রাত্রি অতি 
বাহিত করিতেন। সঙ্গে অনেকগুলি টাকা থাকায় তাহাদিগকে অতি সাবধানে 
গমন করিতে হইয়াছিল ! 

পরদিন সন্ধা। উত্তীর্ণ হইয়া একঘণ্ট। কি দেড় ঘণ্টা রাত্রি হইলে তাভাঁরা 
বাঁড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অশ্রে কমলা বাটার মধ্যে গমন করিলেন। 
তীহাদের পাঁঘের খন্‌ খস্‌ শব্দ শুনিতে পাইয়া, ধঘুপহির ম! নিজের বাটা 
উদ্ভোলন করিয়া যা, যা, দুর. দূর, পোড়া লোকের জাপায় কিছু গাছপালা 
হষ্টবার যো নাই। বৌমা আমার কতঘত্র করিস্না, শশা গাছগুনি পুতিয়াছে 
সব খাইয়া ফেলিল। এমন সময়ে কমলা আপিয়া তীভাকে প্রণান করিয়া 
তাহার গায়ের ধুলা গ্রহণ করিলেন) বলিলেন, মা! আমি আসিয়াছি। 

শান্ড। কে, বৌমা এলি £ 

কম! হ্া,মা! তোমার ছেলেও আসিয়াছে। 

শাশ্ু। কিবরি? আমার রথুপতি 'আসিরাছে ঃ বলিয়া কমলাঁকে বক্ষেঃ 
ধারণ করিয়া, “ও সরলা আয়রে !* তোর সই এসেছে। অত্যানন্দে চীৎকার 
করিয়া কমলাকে মুখে ঘন ঘন চুত্বন করিতে লাগিলেন । 

এমন সময়ে রঘুপতি আসিয়া মায়ের চরণে প্রণাম করিনা, তাহার পদধুপি 


মন্তকে গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, মা! তোথার অকৃতজ্ঞ, নরাধম পুত্র আমি 
আসিয়াছি। 
তখন রঘুপতির মাতা হস্ত বিস্তার করিয়া বলিলেন, আয় বাবা ! কোলে 


আয়। এতদিন পরে তোর দভ্বঃখিনী অদ্ধা মাকে কি মনে পড়িয়াছে! কমল! 
শাশুড়ীর ফোড় হইতে উঠি পৌটল! পুটুলি গুছাইতে গেলেন। গৃহ অন্ধকাস 
দেখিয়। বলিলেন, মা ! ঘরে সন্ধ্যা দাও নাই? অন্ধকারে বসিয়া আছ ? 

শান্ত। আর সন্ধা? তুমি খাড়ী থেকে গেলে, পাড়ার লোকে কত যে সৰ 
কথা বলেছে, দে স্ব কথ! শুনিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। তাইতে ঘর থাকুক, 
আর যাঁউক, সন্ধ্যা জ্বালা হউক, আর না হউক সে দিকে ইচ্ছাই হয় না) 
এখন তাহাদের মুখ পুচ্ড় গেল! "আগার কি তেমন নউ? 
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কম। সই কোথার ? সে আসে নাই? 

শাশ্ড।” সে রোজ আদে। সন্ধ্যা জেলে রেখে গিয়াছে) বোধ হয়, 
বাতাসে নিভিম্ব! গিয়াছে। 

এমন সময়ে সরলা কমল্াদের বাটীতে আঁসিল। রদৃপতির মাতাঁকে জিজ্ঞাসা 


করিল বামুন মা! আমাকে অমন করিয়। ডাঁকিলে কেন? কোন ভয় পাই- 
স্লাছ? রঘুপতির মাতা কহিলেন, না, না, ভয় পাই নাই। কে আসিয়াছে 
দেখ? তাহার পর রঘুপতিকে দেখিয়াই ছুটিয়া তাহাদের বাড়ীতে “ওমা ! 
দই এসেছে, বাঁসুন দাদা এসেছে বলিতে বলিতে সমাচার দিতে গেল। সরলার 
দাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলে আগমন করিল। কমলা রঘুপতিকে লইয়! 
বাডীতে আসিয়াছেন, মুহূর্ত মধ্যে গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়! পড়িল। গ্রামস্থ আবাণ 
বৃদ্ধ বনিতা সকলে কাতারে কাতারে দেখিতে আসিল। হাহারা কমলার 
নিন্দা করিয়াছিল তাহারাই বলিতে লাগিল, আমি ত বলিয়াছি, সে সতী লক্ষ্মী 
দে তাহার স্বোক্লামীকে লইয়া নিশ্চয় আসিবেই আদিবে। বলিয়া! দক্ষিণ হস্তের 
অন্থুলি ঘুরাইয়! মুখের একরকম অবক্তব্য তীব করিয়া, হুমূ বলিয়া একটা 
শব করিল। 

বাটীতে আঙিবার পূর্বেই রঘুপতি রামরতন বাবুকে পত্র লিখিয়৷ আসিয়া" 
ছেন। বাঁটীতে আসিয়াই পুনরায় আর একথানি পত্র দিলেন। পূর্বব পত্রে 
লিখিঝা ছিলেন, আমার মাতা ও স্ত্রী জীবিতা আছেন, আমার ভ্ত্রী আমাকে 
বাটাতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন; 'অতএব আমি ৭৮ সাত আট 
দিনের জন্য বাঁটীতে' রওনা হইলাম। এই পত্রে কেমন করিয়া কমলাকে 
ব্যান লইয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া তিনি অনন্তাবিত উপায়ে তিনি সেই 
ব্যাপ্ত বধ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, সদাশয় মহোদয়গণ কর্তৃক টাক। 
পাইয়াছেন, ইত্যাদি সমস্তই লিখিপেন| তিনি পত্র পাঠ করিয়াই, মা ও স্ত্রীকে 
সঙ্গে লইয়া রধুপতিকে কলিকাতায় যাইতে আদেশ করিলেন । 

থে দ্বিন কমলা পতি অন্বেষণে বাটা হইতে বহিত হন, তাহার পর দিনই 

-রাক্ম। কালীভৈরব নিজ স্ত্রী পুক্র-কন্তাকে এবং সেই সঙ্গে গৃহের সমস্ত আসবাব 
পত্র বিষুপুরের নিকট কোন গ্রামে পাঠাইয়া দিয়াছিল। এই দিন কমলার 
আগমন সংবাদ পাইয়াই শূন্ত বাটি পরিত্যাগ করিয়া কোন একদিকে পলায়ন 
করিল। আহা! হতভাগ্য আহার করিবে বলিয়া! উনানে ভাত চড়াইয়াছিল 
দুরাত্মার আহার হইল না। উনানে ভাত ফুটিতেই লাগিল। 

রবুপতি ও কমলার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবণ করিয়া, গ্রামের প্র যুবক 


৪২২ - জন্মভূমি । ২. ১২শ সংখ্যা? 


ও বালকগণ “গালাগালি করিয়।” তাহা বাটার দিকে ধাবমান হইল। কালী 
ভৈরব ইতার পৃর্কেইি পলায়ন করিয়াছিল । ্ 

কতিপয় দিবস নিজ বাটিতে থাকিয়া, রঘুপতি মাত। ও ভ্ত্রীকে লইয়া, কলি- 
কাতায় রামরতন বাবুর বাটাতে গফন' করিলেন। ব্লামরতন বাবুর স্ত্রী সৌদামিনী 
কমলাকে আদর যত্ব করিতে লাগিলেন। কমলার মুখে কালীতৈরব ও ব্যাপ্ব 
ঘটিত সমস্ত বিববরণ শ্রবণ করিয়া! নয়ন জলে অভিসিক্ত হইলেন। তিনি নিজ 
গাত্বের গায় সমস্ত অলঙ্কার উন্মোচন করিয়। কমলার অঙ্গে পরাইয়! দিলেন। 
তাহার পর রামরতন বাবু আহার করিতে বসিলে, কমলাকে লইয়া গিয়া 
বলিলেন, দেখ দেখি, কেমন বৌ আসিয়াছে । কমলা লজ্জিত হইয়া মন্তকে 
ব্রড টানিয়া দিলেন। সৌদামিনী বলিলেন, দুর লঞ্জা করিসনে, বাবু থে 
তোর বাপ। বাপকে দেখিয়া কি লঙ্জ। করিতে হয়? সমস্ত গহনাই তোমার 
রামরতন বাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বাপ, না শ্বশুর। রঘুপতি তোমার ন1 
ছেলে? সৌদ।মিনী হাঁমিতে হাসিতে বপিলেন, আচ্ছা! ন! হয় তাহাই হইল । 

কলিকাতীয় কয়েক দিবস অতিবাহিত করিয়া, সঘুপতি দাতা ও স্ত্রীকে লইয়! 
জলপথে আবাদে উপস্থিত হয! কাজকর্দট করিতে লাগিলেন। বুনারা রু- 
পতিকে পাইক্া এবং বুন! রমণ্টীরা কমলাক্ষে পাইয়া! মহা আনন্দিত হইল । 

কমল! প্রত্যহ পুজা! করিবার সময়ে মুগ্ময় শিব গড়িয়া! পূজা! করিতেন 
পুজাবসানে তিনি শিবের নিকট রামরতন বাবুর পুত্র কামন। করিতেন।. শিব 
সতীর প্রার্থনা পুরণ করিয়াছিলেন। সৌদামিনীর প্রৌডাবস্থার একটা পুত্র 
ও একটা কন্ঠ! হইয়াছিল। কমলাই পুত্রের নাম শিবদাস ও কন্ঠার নাম শিব 
দাসী রাখিয়াছিলেন। যে বসরে সৌদামিনীর কন্ঠা জন্ম গ্রহণ করে সেই 
বৎসরের প্রথমেই বৈশাখ মাসে বৃদ্ধ দেওয়ানের মৃত্যু হইল। অবশেষ রঘুপতিই 
রামরতন বাবুর বাঁটীর দেওয়ান হইলেন । 

রঘুপতি বাটা হইতে আবাদে গমন করিবার সময়ে গোবিনের পুত্র গদাকে 
লইয়| গিয়াছিলেন। গদাকেও জমি দিয়! নেপালের মত চাষ করিয়া দিয়ু'হ 
ছিলেন। গদা একা সমস্ত চাষ রক্ষ! করিতে ন। পারায় গোবিন্দও সপরিবাৰ্রে 

-আবাদ অঞ্চলে গিয়া বাস করিয়াছিল ॥ রঘুপতি নেপালের বিবাহ দিয়াছিলেন। 

ঘে বৎসরে নেপালের বিবাহ হয় বৎসরে কমলার একটা পুত্র তৃমিষ্ট হয়। 
স্বন্দর বনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়! পুত্রের “হুন্দরী মোহন নাম 
রাখিয়াছিলেন। সমপ্ত) 





১শ বর্ধ। _. কাথার কুমারী ৪২৩ 
কাহার কুমারী? 


জানি না তো আমি কাহার কুমারী, 
কোথায় নিবাস, মাতাপিতা কেবা) 
কোথাহত্তে কৰে আসিয়াছি বলে, 

কে মোরে রাখিয়! গেছে কতদ্দিন, 

কেল আছি? কার তরে? এ খিজনে, 
কত ভাবি মনে, কিছু মনে নাই। 
স্থধুমাত্র মনে পড়ে বালিকা বয়সে-_ 
ছিন্থ আমি একাকিনী রোম্য উপবনে। 
মিছে কথা, _নানা,--আমি একািনী নর,_. 
রূপবতী সথী ছুটি ছিল মম পাশে 

উপবন বটে, কিন্তু নহে নিরাশ্রয়,-_ 
মনোহর অট্টালিকা পাষাণ নিশ্মিত_- 
থরে থরে সরি গাথা, বিচিত্র দর্শন। 
ছোট ছোট থাম দেওয়া, নীচু নীচু ছাত, 
দেওয়ালে পস্কেরকাজ পাথয়ের গায়, 
দপনেরমত তাতে মুখ দেখা যেতো। 
সাজানে গুজীনো বেশ, অতি পরিপাটি; 
স্থকোমল শয্যা! পাত! রজতের খাটে। 
সথীদের সনে মিলে করিতাম খেলা, 
হাঁসিতাম, নাঁচিতাম, গাহিতাম গীত, 
ভাল কথ! ফুটে নাই, আধআধ স্বরে 
গাহিতাম শ্রীহরির মধুষাথা নাম । 

কে যে হরি ভা তখন নাহি জানিতাম, 
তবু গাহিতাম গীত করতালি দিয়! । 

( শুনিবে কি? শুনে কিন্ত অবাক হইবে। ) 
কচি মেয়ে, তবু সেই কচিদেছে মষ-_ 
অসম্ভব শক্তিছিল) কিজানি কেমনে-_ 
হয়েছিল সেই দিনে সে শক্তি সঞ্চার । 
তুর, কুরঙগ, শিশু মাতঙ্গ সংহতি_ 
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জন্মভূমি । ১২শ সংখ্যা । 





- খেলা করিতাম আসি, সখির! দেগিত। 


উপবনে বাস. কিন্তু উপবাপী নয়, 
অপুর্ব অপুর্র্র ভোজ্য বাঁিত সৌরভে-- 
সখাসহ করিতাম স্থখেতে আহার । 
কোথাহতে কে আনিত দিত বোগাইয়ে, 
বুঝিবারে নারিতাম, দেখিতান চেয়ে-_ 
চারিদিকে জনপ্রাণি নাহি দিত দেখা! 
সখীরা আমার চেয়ে বয়সেতে ঝড়, 


. কৌঙুকে কহিত তার লক্ষি আদারে__ 


* দেবদূতে এনেদেয় এই রাজভোগ ! 
দেবতারা বুঝ তোরে এত ভালবানে, 
দেবরাণী হবি তুই হেন মনে লয়! 
কিনব কোন ত্রচ্মদরতি তোরদ্প দেখে, 
মোহিত হইরে গেছে বিবাহের আপে, 
দেই বুঝি শূন্তপথে মায়া খিকাশিয়েন 
এই সব অন্পপানি উড়াইয়ে আনে ! * 


সধীদের প্র কথা, কৌতুকে কৌতুকে_ 
ভাসিতে হাসিতে তারা পড়িত চলিগ।। 
আমার অধরে কিন্ত হাসি আপিত না। 
অজ্ঞান বালিকা আম বুদ্ধি ছিল কম, 
তবু যেন কোথা হতে বুদ্ধি যোগাই ত, 
কে যেন কহির। দিত শ্রবণ কূহরে, 
তাই শুনে মনে মনে আসিত বিশ্বাস; 
হরিনাম করি আমি, হরিকে চিন নাঃ 
হরি বুঝি কপাকরি স্বর্গধাম হতে-_ 
অন্নরূপে সধাদ্ান করেন আমারে ! 
হরির প্রসাদ খেয়ে বাড়িত উল্লাস, 
হ্টপুষ্ট হইতাঁধ হরির কৃপায়! 

আজ আমি বলিতেছি আজকার কথ । 
আজ আর আমি সেই কচি মেসে নই, 


২১প বর্জ। কাহার কুমারী । ৪২৫ 





বয়সে হয়েছি এবে পূর্ণ পঞ্চদশী, 
স্থুরিত হইয়াছে নবীন যৌবন, 
এখন ৰা দেখি শুনি, মনে থাকে সব; 
বে যাহ! শুনতে চায়, শুনাইতে পারি। 
গতরাতে দেখিয়াছি অপূর্ব স্থপন। 
নবীন নধর মুর্তি দূর্বাদল স্যাম, 
মধুর পুচ্ছের চূড়া শোভিত মন্তকে, 
অলক! তিলক! কাট! শ্রীমুখম গুলে, 
করপুটে শোভাকরে মোহন মুরলী; 
আমার শিহরে বসি, মধুর বচনে-_- 
“ আপনারে নাজানি কানন বাসিনী! 
আমার সেবিকা তুট ছিলি স্থরণোকে; 
কামনায় পৃথিবীর স্থখভোগ হেতু 
লয়েছিল মত্তযধামে নূতন জনম। 
রাজার কুমারী তুই এ অবনী পুরে। 
ংসারের লীলা খেলা সাঙ্গ হবে যবে, 
আবার হইবি তুই বৈকুঠ বাপিনী। ” 
তখনি ভাঙ্গিল ঘুম, আখি কচালির।-- 
€চয়ে দেখি, হায় হায় ! সে মুরাতি নাই! 
সব অন্ধকারময় এ পোড়া নয়নে! 
আহ! মার ! কি স্বপন কনুন্দর পপ! 
কি সুন্দর কথাগুলি ! এখনো বাজছে 
যুগল শ্রবণে দেই মধুর বঙ্কার! 
সত্য বুঝি হবে তাই, সত্য বুঝি হবে, 
দাসীরে করুণ। করি এসোছলা হরি! 
অহে। ! কি আশ্চর্য্য কথা শুনিন্থ স্বপনে ! 
রাজার কুমারী আমি কানন বাসিলী। 
কে সে রাজ! ? জানি যদি জ্ঞানের উদয়ে, 
জানাইব, তোমাদের, এই আঙ্গাকার। 


৫৫ 


৪২৬. জন্মডমি। ১২শ সংখ্যা। 





ভক্ত দেবেন্দ্রনাথ মঞুমদার 
লেখক ;--শ্রীযুক্ত ছবারকানাথ বিশ্বাস। 
( পুর্বপ্রকাশিতের পর 19 


এইরূপে কিছুদিন গত হষ্টলে, একদিন দেবেক্জনাথ, উপেন্্ বাবু ও তিন 
চারিটী ভক্তের সহিত বেলুড়মঠে শ্রীশ্ীরামকুষ্ছদেবের জন্মোৎসব দেখিতে 
যাইবার উপকরূম করিতেছিলেন, এমন মময়ে উপেন্ছুনাবুব একটী আত্মীয় 
আসিয়! উপস্থিত হইলেন। ইনি প্রথমে, দেবেন্দনাথকে এবং ধাহারা দেপেন্্র- 
নাথের নিকট যাতায়াত করিতেন, তাহাদের সাক্ষাতে এবং অপাক্ষাতে নিন্দা 
ও বিদ্রপ করিতেন। পরে ইনি দেবেক্ুনাথের আশ্রিত এবং শ্রীক্রীঠাকুরের 
ভক্ত হইয়ািলেন। কয়েক বৎসর অতীভ হইল ইনি দেভন্যাগ করিয়াছেন। 
ইনি রোগ শধ্যায় শারিত হইয়াও এবং দেহত্যাগের পুর্ব পর্যন্ত আপনার 
খুরুদেখের প্রতি ও ভগবান রামরুষ্দেবের প্রতি জলন্ত বিশ্বাস ও অভভূত 
ভক্তি দেখাইয়া বীরের ন্যায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন উচ্ছা আছে শীঘ্রই 
এঁর একখানি জীবনী লিখিয়া, এর কার্য সকল আমর! তাহাত্তে গ্রকীশ করিন। 

ভক্তটা উপস্থিত হইলে, উপেক্্বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, “ ওহে তুমি 
আমাদের সঙ্গে বেলুড় মঠে যাবে ”? ভক্তটা ছেলেবেলা থেকেই বড় হৈচৈ 
তাঁলবামিতেন এবং আহারের উপর বড় ঝৌক ছিল। ভর্তটা বলিলেন, 
প সেখানে খেঁট হবে তে! *? উপেন্দ্রবাবু বলিলেন, « তুমি যা ভালবাস, 
খিচুড়ী আলুরদম সেখানে যথেষ্ট পাওয়| যাবে ”। ভক্তটী মনে মনে বলিলেন, 
“ এদের ব্যাপারটা কি একবার দেখেই আশা যাঁক্‌ না, ফিরে এসে আরও 
বেশী কোরে ঠাট্রা করা যাবে ”৮। প্রকান্টে বলিলেন, « ভাই, তোমরা যদি 
আমার যাবার আস্বার থরচ দাও, তাহ'লে আমি ধেতে রাজি আছি” 
উপেন্ত্রবাবু ঝলিলেন, " আচ্ছা! আমি তোমার খরচ দিব ”। তক্তটা যাইতে 
ত্বীক্কৃত হইলে, উপেন্ত্রবাবু তৎক্ষণাৎ একখানি গাড়ী আনাইঈলেন। পরে 
আহিরীটোলার ঘাটে পৌছাইয়া, নৌকা! করিয়। সকলে বেলুড় মঠে উপস্থিত 
হইলেন । 

ভক্তটা আর একটী ভক্তের সহিত চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে 
লাগিলেন; এই অপূর্ব ভক্ত-সন্মিলন ভক্তটার বড়ই ভাল লাগিল | ভক্তটী 
অবাক হইয়। দেখিতে লাগিলেন, কত দেশ-দেশাস্তর হইতে কতলোক আসি: 
তেছেন, নানাগ্থান হইতে নান সম্প্রদায়েব লোচ সকল আদপিতেছেন-শৈব্য 
বৈষ্ণব, শান্ত, সৌর, গানপত্য, কর্তাভঙ্গা, বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের .লাকেরা, 
ভক্তি, ও স্লাগ্রছের সহি পরমহংসদেবের জন্মোৎপব দেখিতে আঁটিতেছেন আর 
দেখিলেন, পণ্ডিত, পাণ্িতাাভিমান ত্যাগ করিরা, ধনী, ধনের ভতঙ্ক।র ত্যাগ 
কারয়!॥ অতি দীনভাতবে করজোড়ে পুরমহংসদেধের ছবির দিকে একদুষ্টে 
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চাহি! আছেন। দ্বেখিলেন, সন্ন্যাসী গৃহী সকলে একসঙ্গে সমবেত হইয়া প্রাণের 
সহিত, ভক্তিল্র সহিত মুহুমুহঃ রামকুষ্ণদেবের জয়ধ্বনি করিতেছেন! দেখিলেন, 
পূর্বেকার ধধিদিগের স্ঠায় সন্নাসীরা অতি সুমধুর স্বরে বেদ পাঠ করিতেছেন, 
আর দর্শকমগ্ুলী একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিতেছেন। এসময়ে ভক্তুটা দেখিলেন, 
যেন সমগ্র মানব মণ্ডলীর উপর কি এক স্বর্গীয় ক্যোতিঃ পড়িয়াছে; তাহার 
বোধ হইল, সমগ্র মানব মণ্ডণী যেন কি এক স্বাদ আনন্দ উপভোগ করি- 
তেছে। তারপর দেখিলেন, নানাসম্প্রনাঁয়ের সংক্গীর্তনেব দল আদিয়! ঠাকুরের 
চগুদ্দিকে নৃত্য করিতে করিতে সংকীর্ভন করিতে লাঁগিল। 

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া ভক্তটীার হৃদয় গলিয়া গেল। আহার ও 
বিদ্ররপের কথা তুলিয়া গিয়া কেবলই ঠাকুরের চিন্তা করিতে ল্রাগিলেন। 
ভাবিতে লাগিলেন, * পরমহংদদেব কি মানুষ? ঘদি মানুষই হ'ন, তাহ'লে 
আমাপেক্ষা যে কত শ্রেষ্ঠ তাহা আমার ক্ষু্র বুক্ধির অতীত | নিশ্চয়ই ইনি 
মহাত্মা লোক, না হ'লে এই সকল বিদ্বান ধনবাঁনেরা-_বাঁদের দরজায় গিয়ে 
থোষামদ কোরে দেখা পাঁওয়! যায়না, তারা আজ দীনের দীন হীনের হীন 
হ'য়ে, আয় রামকুষ্খদেবের জয় বোলে মর্দভেদী চীৎকার কোর্বেে কেন” ? 
ভক্ুটী ভগবান রামকৃঞ্চদেব সম্বন্ধে এইরূপ চিন্ত। করিতে লাগলেন। পরে 
প্রসাদ পাইয়া দেবেন্্রনাথ ও উপেন্দ্রবাবু প্রভৃতির দহিত ইটালীতে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন । 

ভক্তটী সেদিন রাত্রে নিদ্রা! যাইতে পাঁরিলেন নাঁ, কেবলঈ পরমহংসদেরের 
চিন্তা করিতে লাঁগিলেন। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ইনি নিশ্চয়ই 
ভগবান, না হ'লে এত লোক এর শরণাগত হবে কেন? আজ থেকে আমিও 
এঁকে. ভগবান বলিব। লোকে হাসে হীন্থক, বিদ্রপ করে করুক, নিন্দা 
করে করুক, আমি কাহাঁকেও গ্রাহথ করিবনা, কাহারও কথায় কর্ণপাত 
করিবনা, আজ থেকে আমি রামক্ক্দেবকে ভগবান বোলে পুজা করিব। 
আমার মন প্রাণ যখন একে 'ভগবান. বোলে পুজা করতে চাচ্ছে, তখন আমি 
লোকের কথা! কেন শুন্বো ? আমিত আর কোন মন্দ কার্য কোর্ডে যাচ্ছিন!, 
না হয় একজন সাধুপুরুষকে ভগবান বোলে পৃজ| কোর্ক্বো। আমাদের শান্পেতো 
আছে, ধাকেই ভক্তিপূর্ববক পুজা করন] কেন, তগবানই গ্রহণ করেন। 

'আমও রামকঞ্জদেবকে ভগবান বোলে পুজা! কোর্বে, ভগবানই গ্রহণ 
কোর্ষেন। 

7. আবার তাঁবিতে লাগিলেন, “ অহো ! রামকৃষ্ণতক্রদ্দের প্রাণখুলে 
সংকীর্তনদেখে আমার বড়ই ভাল লেগেছে । আনা, আমরাতো সন্ধ্যারপর 
ইয়ারকী দিয়ে ব্ডোই, তার পরিবর্তে এ সময়ে ভগবান রামকৃঞ্চদেবের নাম 
গান কোরলে হয়না ? হয়না কি! নিশ্যয়ই কোর্কো--কাল থেকেই আরস্ত 
কোর্বো । রাত পোহালে মনুমদার মহাশয়ের । ইচাীর আবাল-বৃজ্-বনিতা, 
দেবেন্্রনাথকে নজুমীর মহাশয় বলিয়া ডাকিতেন। ) কাছে গিয়ে ছুটী পারে 
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ধোরে বোল্বো, মশাই, আমার এই -আশাটা আপনাকে পুর্ণ কোরতেই 
হবে। জামার মনে দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছে, তিনি নিশ্চয়ই আদার আশা পুর্ণ করি- 
বেন”। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাত্রশেষে গাড় নিদ্রায় অভিভূত 
হইলেন। স্বপ্পে দেখিলেন, দেবেন্দ্রনাথ, তীহাঁর মন্তকে দক্ষিণ তত্ত দিয়া, 
অতি মধুরস্বরে বলিতেছেন, “' বৎস ! আমি আশীর্বাদ কোর্ছি তোমার এ 
শুভ ইচ্ছা পূর্ন হইবে গ। তক্তটীও সেই সময়ে জয়গুরু জ$গুরু বলিয়! চীৎ- 
কার করিয়া উঠিয়াছিলেন। 

নিদ্রাভঙ্গের পর ভক্তটা ঠাকুরের উদ্দেশে কলিতে লাগিলেন, « হে ঠাকুর! 
এই অধমের প্রতি আজ তুমি অঠৈতুকী দয়া দেখালে! আজীবন বিলাসিতা 
ইন্্িয়চরিতার্থতা প্রভৃতি দ্বণিতকার্যে প্রবৃত্ত ছিলাম, কখনও তোমার নাম 
শ্রদ্ধা পূর্বক ম্মরণ করি নাই, বরং তোমার নিন্দা করিয়া বেড়াইতাদ এবং 
বাহারা তোমার আশ্রিত ভক্ত তীহাদিগেরও নিন্দা করিয়া বেড়াইতাম। 
এক্ষণে আমি বেশ বুঝিতে পাঁরিতেছি, এই গুরুতরপাঁপে আমার অনন্তকাল 
নরকান্িতে পুড়িতে হইত। কিন্ত হে দয়াল ঠাকুর, তোমার অহৈতুকী কপার 
বলে, আজ তোমার যোগীজনবাঞ্ছত নাম শ্র্ধ। পূর্বক করিতে হচ্ছ করি- 
তেছে, আজ তোমার পাতকীতারণ নামের বলে, এই অধম পাপীরও আশ্বাদ 
হচ্চে, এই নরকাগ্ি হইতে রক্ষা পাইব। হে প্রদ্থু, অধম মহাপাপীর প্রতি 
আজ যে ক্পা দেখালেন, এই ক্ুপ। হ'তে যেন আর বঞ্চিৎ ন! হই, 'এই কৃপা 
যেন কখনও না ভুলি ”। ভক্তটী এইরূপ ভাবে প্রার্থনা করিয়া, হাঁত মুখ 
ধুইয়৷ দেবেন্্রনাথের নিকট গমন করিলেন । 

ভক্তটা দেবেন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইলে, দেবেন্দ্রনাথ ঈষৎ হান্তের 
সহিত জিজ্ঞাস করিলেন, “কি গো খাবু, সকাল বেল! কি মনে করে” £ 
ভক্তটী জোড়হাত করিয়া অত্যন্ত বিনীত ভাবে বলিলেন, “ মশাই আপনার 
নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে, আপনি অভয় দেন তো বপি ৮ | দেবেন্ত্- 
নাথ বলিলেন, " আমার নিকট অত কিন্তু হবার আবগ্যক কি, তোমার কি 
বক্তব্য আছে সচ্ছন্দে বল ৮1 

ভক্তটী দেবেনত্রমাথের স্ান্াসবানী পাইয়া বলিলেন, * মশাই, কাঁল 
বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণভক্ষদের সংকীর্ভন দেখিয়া আমার বড় ভাল লাগিগাে, 
ইচ্ছা হচ্ছে, আফিল থেকে এসে বাজে ইঞ়ারকি না দিয়! ্রূপভাবে সংকীর্ডন্‌, 
করি ৮1 

দেবেন্দরনাথ বলিলেন, “ এতো খুব ভাল কান, সান্থুষ মাত্রেরই এক্ূপ 
মহৎ ইচ্ছা হওয়া উচিত। তোমার এই শুভেচ্ছায় আমি অতাস্ত আনন্দিত 


হলেম. ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবি, তোমার এই শুভেচ্ছা আর বৃদ্ধি 
হউক »%॥ ্ . 
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ভক্তটী অতি দীনভাবে বলিলেন, “ মশাই, আমরা কিছু জানিনা, আপ- 
নাকে দয়। কোরে আমাদের রামকঞ্চনা শেখাতে হবে, না হলে আমাদের 
আর অন্ত উপায় নাই ৮] 

দেবেন্দ্রনাথ বপিলেন, * বাঁপু আদি কি জানি যে শেখাব-_আমি যাব 
বাচি তাবৎ শিখি । তবে এই শুভকার্ধ্যে তোমাদের সহিত যোগদান করিক ৮1 

ভক্তটা ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়! বলিলেন. « মশক, আপনি আমদের 
সঙ্গে থাকলেই যথেষ্ট হবে *॥ এই বলি ভক্কটী বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। 

বাড়ীতে আলিয়। ভাবিতে লাগিলেন, * তাষঈটতো', মজুমদার মস্শাটিকে তো 
সংকীর্তনের কথা বোলে এলাম” এখন সংকীর্তুন হবার স্থান কোথায় ? বাহি- 
রের একটা ঘর নাই যে সেইস্থানে সংকীর্তন করি। বাহিরে বসিবার ফে 
স্কানটী ছিল, তাও বাড়ীওয়ালা অধিকার করিয়াছে, স্তপাকার করিয়! চুন 
রাখিযাছে। এখন দেখছি এ চুন পরিস্কার করিয়া স্থান ন! করিলে, সংকীর্ত্তন 
করিবার অন্য উপায় নাই। যাহোক, যে কোন প্রকারে এ চুন পরিস্কার 
করিতেই হইবে ৮1 

ভ্তটী যখন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এ সমস়্ে জরীযুক্ত নগেন্রবাকু 
(ইনি ভক্তটীর বন্ধু এবং দেবেজ্্রনাথকে আস্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন ) আপিয় 
উপস্থিত হইলেন। তক্তটী নগেন বাবুকে দেখিয়! অনেকট। আন্ত হইলেন-_ 
অকুল সমুদ্রে ভাসমান ব্যক্তি যেন একটা আশ্রয় পাইল । তক্তটা নগেন বাবুকে 
প্রাণের কথা সমস্ত খুলিয়৷ বলিয়া, পরিশেষে বলিলেন, ** এই চুন পরিস্কার 
করিবার কি হবে.”? 

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, “ তার জার কি! এসনা হাতাহাতি কোরে পরিস্কার 
কোরে ফেলা যাক, সবটা না হয়, অর্ধেকটা কোরে আজ থেকেই কারধারস্ত 
কোরে দেওয়া যাক ”। তখন উভয়ে চুনের গাদা পরিস্কার করিতে লাগিলেন, 
প সয়ে আরও ছুইটা ভক্ত আসিয়। উপস্থিত হইলেন এবং উহাদিগকে স্বাহাঁধচ 
করিতে লাগিলেন। 

অদ্ধেক পরিস্কার হইলে ভক্তুটা ততক্ষণাখ দরমা ক্রয় করিয়া বেড় দেওয়া- 
ইলেন। সেঙ্দিল আফিস কামাই করিলেন; আঁহারাদির পর খোল, করতংস্ 
এবং জী্রীরামকঞ্চদেবের ছবি ক্রুয় করিতে বহির্গত হইলেন। খোল করতাল 
কু করিয়া ঠাকুরের বড় ছবির জন্ত অনেক স্থান ঘূরিলেন, কোথাও পাইলেন, 
না। শেষে একথানি ছোট ছনি ক্বল্ধ করিয়া, তাহাকে বাঁধাইয়া বাড়ীতে 
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ফির্রিলেন। ঃ 

ভক্তটী বাড়ীতে ফিরিয' শ্রীঘুক্র নগেন বাবুকে ও আর ছু্টটা ভ্ীকে বলি- 
লেন, “ ম'কীর্তনের আসবাব তো একরকম যোগাড় হল” এখন সংকীর্ত্তন 
কর্বার লোক কোথা" ? 

একটা তক্ত বপিলেন, " কেন, আমাদের সংকীর্ন কর্বার লৌকও তো 
যোগাড় রয়েছে ! এই দেখনা, তুমি. আমি, নগেন, চন্দ্র, সতীশ, চারু আর 
মজুমদার মশাই আমাদের সঙ্গে যৌগ দেবেন বোলেছেন, এই কজনেই বেশ 
সংকীর্ভন হবে, একবার আরস্ত হলে অনেক লোক জুটুবে ”। 

আর একটা ভক্ত বলিলেন, “ কাঁলীদাদাকে ( ইনি দেবেন্্রনাথের আশ্রিত ও 
রামকঞ্চভক্ত ছিলেন; এ নাম সংকীর্তনে বডই অন্থরাগ ছিল। ইনি দেহত্যাগ 
করিবার সময় আপনার গুরুদেবকে সন্মুথে রাখিয়া! অনবরত ঠাকুরের নাম 
করিয়াছিলেন। এর নামসংকীর্তনে যথার্থ অনুরাগ ছিল লিমা, প্রাণ বহির্গত 
হুইবার পুর্ব, হঠাৎ একটা সংকীর্্নের দল তাহার বাড়ীর সম্মুখের রাস্ত। দিয়! 

ংকীর্তন করিতে করিতে গিয়াছিল।) নিলে হয়না ? কালীদাদ সংকীর্তন 

পাগল লোক, আমার বিশ্বাস সংকীর্তনের নাম শুন্লে নিশ্চয়ই আস্বে *1 

প্রথম ভক্তটী তৎক্ষণাৎ নগেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া কালীদাদার বাঁটীতে 
উপস্থিত হইলেন। কালীদাদা তখন বাঁড়ীতেই ছিলেন, আগমন কারণ জিজ্ঞাসা 
করিলেন। তখন ভক্তটা সংকীর্তনে যোগদানের জন্য কালীদাদাকে খিনতি 
করিয। অনেক কথা বলিলেন। কালীদাদা' সংকীর্নের নাম শুনিয়। আনন্দিত 
হইলেন, এবং ভক্তটাকে বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া, শেষে বলিলেন, আমি 
সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই যাব ! কালীদাদার উৎসাহিত বাক্য শুনিয়! ভক্তুটা প্রসন্ন- 
চিন্তে বাড়ীতে ফিরিয়া! আসিলেন $ 

সন্ধ্যার সময় তক্কটী একাকী রামকৃষ্ণ না শ্মরণ করিতে করিতে, দেবেন্দ্র- 
নাথের বাপাঁয় উপস্থিত হইলেন তখন সেখানে শ্রীযুক্ত সতীশবাবু € ইনি 
দেবেজ্্রনাথের আশ্রিত ও রামকৃষ্ণতক্ত ) ও চারু বাবু উপস্থিত ছিলেন। ভক্রটী_ __ 
যোড়হাত করিয়! দেবেশ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন, “ মশাই! কপ কোরে 
আঁজ থেকেই আমাদের রামকুষ্ণ নাম শেখাতে হবে ! 

দেবেন্দ্রনাথ বলিলেন, * সংকীর্তনের থোব করতাল যোগাড় কোরেছ কি? 
ভক্তটী তখন একে একে সকল কথাই বলিলেন। * 

দেখেন্দ্নাথ ভক্তটাকে আশীর্বাদ করিয়া খলিলেন, “ ধন্ট তুনি, ধণ্ত তৌমাধ 
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ফিরিলেন। 
ভক্তটী বাড়ীতে ফিরিক' প্রীধুক্ত নগেন বাবুকে ও আর দুইটা ভক্ষে বলি- 
লেন, “ সংকীর্তনের আসবাব তে! একরকম যোগাড় হল” এখন সংবীর্ভন 
কর্বার লোক কোথা?” ? পু 

একটা তক্তু বপিলেন, " কেন, আমাদের সংকীর্ভন কর্বার লৌকও তো! 
যোগাড় রয়েছে ! এই দেখনা, তুমি, আমি, নগেন,- চত্্র, সতীশ, চারু আর 
মজুমদার মশাই আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন বোলেছেন, এই কজনেই বেশ 
সংকীর্তন হবে, একবার আরম্ত হলে নেক লোক জুটুবে ৮ । 

আর একটা ভক্ত বলিলেন, * কালীদাদাকে ( ইনি দেবেন্্রনাথের আশ্রিত ও 
রামকৃষঃভক ছিলেন; এর নাম সংকীর্তনে বই অনুরাগ ছিল। ইনি দেহতাগ 
করিবার সময় আপনার গুরুদেবকে সম্মুখে রাখিয়া অনবরত ঠাকুরের নাম 
করিয়াছিলেন। এর নামপংকীর্ভনে যথার্থ অনুরাগ ছিল বলিয়া, প্রীণ বহির্গত 
হুইবার পূর্বে, হঠাৎ একটা সংকীর্বনের দল তাহার বাড়ীর সন্ুখের রাস্ত] দিয়! 

কীর্তন করিতে করিতে গিয়াছিল।) নিলে হয়না ? কালীদাস সংকীর্তন 

পাগল লোক, আমার বিশ্বান সংকীর্তনের নাম শুন্লে নিশ্চয়ই আস্বে *। 

প্রথম ভক্তটী তৎক্ষণাৎ নগেন বাবুকে সঙ্গে করিয়া কালীদাদার বাঁটীতে 
উপস্থিত হইলেন। কালীদাদা তখন বাড়ীতেই ছিলেন, আগমন কারণ জিজ্ঞাসা 
করিপেন। তখন ভক্তটী সংকীর্তনে ধোগদানের জন্য কালীদাদাকে মিনতি 
করিধা অনেক কথ! বলিবেন। কালীদাদা' সংকীর্তনের নাম শুনিয। আনন্দিত 
হইলেন, এবং ভক্জটাকে বিশেষ্পে উৎসাহিত করিয়!, শেষে বলিলেন, আমি 
সন্ধ্যার পর নিশ্চয়ই যাব! কালীদাদার উৎসাহিত বাক্য শুনিয়া ভক্তটা প্রসন্ন- 
চিত্রে বাড়ীতে ফিরিয়া আঁসিলেন 

সন্ধার সময় ভক্তুটা একাকী রামকুঞ্জ নাম শ্ররণ করিতে করিতে, দেবেন্দ্র- 
নাথের বাসায় উপস্থিত হইলেন। তখন সেখানে শ্রীধুক্ত সতীশবাবু ( ইনি 
দেবেজ্জনাথের আশ্রিত ও রামকষ্ঃতক্ত ) ও চারু বাবু উপস্থিত ছিলেন। ভক্তটা_ __ 
যোড়হাত করিয়। দেবেশ্রনাথকে বলিতে লাগিলেন, “ মশাই! ক্কপা কোরে 
জাঁজ থেকেই আমাদের রামরুষ্ঙ নাম শেখাতে হবে! 

দেবেজ্ুনাথ.বলিলেন, “ সংকীর্ভনের থোৰ করতাল যোগাড় কোরেছ কি*? 
ভক্তটা তখন একে একে সকল কথাই বলিলেন। * 

দেবেন্দ্রনাথ ভক্তটাকে আ শীর্ববাদ করিয়া গলিলেন, « ধন্ত তুনি, ধন্ত তৌমাঁৰ 





২১শ বর্ষ) ভক্ত দেন্ক্দরেনাথ মজুমদার । ৪৩১ 


নি টি ০ 


অধাবসায় ! এইপূপ অধ্যবসায়েই ভগবান লা হয় ” 1 দেবেন্দ্রনাথ ততণাৎ 
শ্রীযুক্ত সন্তীদ বাবু ও চারু বাবুকে সঙ্গে লগা ভক্তটার সহি, তাহার বাড়ীতে 





উপস্থিত হইলেন । শ্রীযুক্ হুধিবাবু ও চত্ত্রবাবু দেনেন্্রনাথে« আগমন অপেক্ষ! 
করিতেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথ উপস্থিত হওয়াতে, প্রথমে উভরে, পরে সকলে 
মিলি উচ্চক্ে ভগবান রামকঞ্চদেবের জয়ধ্বনি করিতে পাগিখেন। ইত্যবসরে 
কালীদাদাও আপিযা উপস্থিত হইলেন । 
দেবেন্দ্রনাথ সকলকে সপ্বোধন করিয়! বলিলেন, “ দেগ, এখন তোমরা! 
রন্নপভাবে চীংকার করিনা, এপন শুধু দীরে ধীরে কার্য কোরে যাও । 
গ্রথমে অনেক বাধ! বিগ্র অতিক্রম কোরতে হবে, অনেক সহ কোর্ত হবে ৮ 
ঠান্কুর বোন তেন, « শ, ষ, স, তবে র+ *। এই কথা! কয়েকটা বলিয়া দেখেন্দ্- 
নাথ ঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয়া! ওঁ ওরুদেব, ও গুরুদেব বলিয়। প্রণাম 
করিলেন । ভক্তরাও ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন এবং দেবেন্্রনাথকে জয় রু 
শ্রদ্ধার সহিত পদধুলি গ্রবণ করিলেন। 
ভক্তর! দেবেন্রনীথের অন্ত একটী স্বতন্ত্র মাদন করিরাছিলেন; দেবেন্দ্রনাথ 
আপনিই তাহাতে উপবেশন করিলেন। পরে, তক্তদিগকে মধুরবাক্যে উপ- 
বেশন করিতে বলিলেন। দেবেন্ত্রনাথের অনুমতি পাইয়া, ভক্তরা! প্রদুল্লচিত্তে 
একে একে উপবেশন করিলেন | 
ভক্কটী উপবেশন করিয়া, দেবেস্ত্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া, অত্যন্ত কষ্ট 
অনুভব করিতে লাগিলেন। কষ্টের কারণ এই, গে স্থানটা অতি কদর্য, 
সেঁৎসেঁতে, চুনের কীজ নাকে লাগিতেছিল, উচিংড়া; আরশোলা উড়িয়া গায়ে 
পড়িতেছিল , এই সকল ব্যাপারে ভক্তটীর হৃদয়ে দারুন আঘাত লাগিয়া, কষ্ট 
হইতেছিল। 
দেবেন্দ্রনাথ তক্তটার মনোভাব বুঝিতে পারিয়! সন্গেহে বলিতে লাগিলেন, 
দেখ বাঝা, তুমি কিছুমাত্র দুঃখিত হয়োনা । আমি সহ্য কোরে বোল্ছি আমার 
_ কিছুমাত্র কষ্ট হয়না, ঠাকুরের নামে তোমাদের রুচি হয়েছে দেখে, আমার 
অত্যন্ত আনন্দ হচ্ছে, তোমাদের সঙ্গে ঠাকুরের নাম কোর্কো, এস্থান আমার 
স্বর্গীধিক বোধ হচ্ছে । ঠাকুরের নাম কোরে কাধ্যানবস্ত কর! যাক, ঠাকুপের 
ইচ্ছা হয়তো এই স্থানই স্থবর্ণমন্দিরে পরিণত হইতে পারে! এই কথ। কয়েকটা 
বলিয়া দেবেন্দ্রনাথ ও গুরুদেব, ওঁ গুকণেব বিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া 
রহিলেন। পুনরার ও" গুরুদেব ও গুরুদেব বলিরা, ঠ!কুরের ছবির দিকে 
চাহ্ঘা পুণঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন । ভক্তরা একা গ্রচিত্তে একুষ্টে 


৪৩২ জশ্মভূমি । ১২শ সংখ্যা! 
স্পা 
দ্েবেন্রনাথের কার্য সকল দেখিতে লাগিধেন। দেবেন্্রনাথ সকল দেব দেবীকে 
উদ্দেশে প্রণাম করিগ, ভগবান, ভক্ত, ভাগবত তিন এক বলিয়া কষে প্রণাম: 

করিলেন। £ 

- দেবেস্রনাথ সেই দিনই বদ্ধ জীবকে উত্তেজিত করিবার সত প্রী্ীরামরুফ- 
সঙ্গীত রচন! করিয়া ছিলেন, গীতখানি লট তক্ুটার হাতে দিয়া হাসিতে 
হাসিতে বলিলেন; « দেখ, তোমাদের এগান ভাল লাগবে তে! ” ? গানটীর . 
কিয়ংশ নিমে উদ্ধৃত করিলাম, গানটা সম্পূর্ণ জানিতে ইচ্ছা হইলে, দেবেস্দরনাণের 


স্থরচিত দেব-গীতিতে পাইবেন । 
বিঝিট--একতাঁল1। 
« দিবা-বিভাবরী, ডাক প্রাণ ভরি, জয় রামরু্চ ব'লে । 
পাপ তাপ থাবে, প্রাণ জুড়াইবে, নামেরি মহিম। বলে।॥ 
তরু-পতজ প্রান্তে ল্িত নীহার, জান কি পতনে কি বিলম্ব তার, 
পদ্মপত্রে জল, জীবন চঞ্চরা, কেমনে রয়েছ ভুগে ॥৮ ( ইত্যাদি ) - 

_ভক্ধটী গানখানি শ্রদ্ধার সহিত মন্তকে ধারণ কারয়া শেষে পাঠ করিয়! 
বলিলেন, “ মশাই এ অতি সুন্দর হয়েছে, আমার মনে হচ্ছে মশাই, আমাদের 
অবস্থা! দেখে, আমাদের চৈতন্ত করিবার জন্য এই সংগীত খানি রচন! করিক্া- 
ছেন ”। দেবেন্্রনাথ কিছু বলিলেন না, কেঘল ঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয় 
একটু মৃহ্হান্ত করিলেন। তক্তটী গানখানি কালীদাদার হাতে দিয়া বলিলেন, 
“এর হুর ঠিক কর *। কালীদাদা ও হৃর্যাবাবু উভয়ে মিলিয়! গানখানির হর 
ঠিক করিপেন। ওখন সকলে মিলিয়া, খোল করতালের সহিত উপর্ধা,পরি. 
গানখানি গাহিতে লাগিলেন । জানিমা, মহাপুরুষের সঙ্গগুণে, অথবা! নামের 
গুণে, ভক্তরা একপ মাতিয়। উঠিয়াছিলেন, তিন ঘণ্ট। কাল কোথায় দিয়া যে 
গিয়াছিল, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র জানিতে পারেন নাই। 

দেবেজ্রনাথ প্রত্যহই সন্ধ্যার পর যাতায়াত করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে 
ভগবানে বিশ্বাস ভক্তি হয়, ভক্তদিগকে অতি সরল ভাষায় বুঝাই! দিতে লাগি- 
লেন। ভক্তরা দেবেন্্রনাথের শ্রীমুখ নিঃস্থত উপাদের উপদেশ সকল শ্রবণ _. 
করিয়া আপনাদিগকে ভাগাবান বপিয়। মনে করিতে লাগিলেন। প্রত্যহই 
সংকীর্তন হইত) দেবেন্্নাথও প্রাপন প্রতাহই একখানি করিয়া সংগীত রচন! 
কস্রা দিতেন। ইটালীর রামরু্চর্চনালযন উপরোক্ররূপে আরপ্ত হইয়াছিল। 
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